গীয় 
ব্রাহ্মণসভ। গ্রেন্থাবলি 


ব্রন্মন্ত্র 


আীবান্ত 
কুমার চ্রোপাধ্যায়, এম. এ 


€ এই গ্রন্থে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার কোনও হ্বত্ব নাই ) 


বঙ্গীয় ব্রাঙ্মণসভা গ্রেন্থাবলি 


ভে তল 
ভ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


মুদ্রাকর ঃ 
বিবেকানন্দ প্রেস, প্রাইভেট লিমিটেড 
৯, শিবনারায়ণ দাশ লেন, কলিকাতা-৬ 


তৃতীয় সংস্করণ 
প্রকাশক £ প্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


৩, শতুশাথ পণ্ডিত স্রীট 
কলিকাতা-২০ 


মুল্য পাঁচ টাক! 


২. তল ঠা 


যাহার নিকট বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিশান, প্রাীন 
ভারতের জ্ঞানধারা যশন্থার মধ্য নির্দশভাবে উৎসারিত, 
হইয়াছিল, সনাতন ধর্ম প্রচারের জন্ত বিলি বার্ধাফোও 
যৌবনোচিত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিঙ্গন, 
সেই বঙ্গের শ্রেঠ বৈদাস্তিক পঞ্ডিত 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ 
সাংখ্য বেতাস্ততীর্থের নামে 
এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম । 


কলিকাতা 
আশ্বিন, ১৩৪৬ গ্রস্থকার 


এই গ্রস্থকারের প্রণীত পুস্তকাবলি £ 
স্থনীতি ( উপন্তাস ) 
সুরেশে র শিক্ষা (উপন্যাস ) | দ্বিতীয় সংস্করণ ) 
ভগবও প্রসঙ্গ (গ্রবন্ধাবলি ) 


ধর্ম প্রসঙ্গ এ 
মেবার মহিমা ( কাব্য ) 
ভ্রমণ কাহিনী 


উপনিষদ ১ম খণ্ড ( ঈশ, কেন, কঠ ) 
উপনিষদ ২য় খণ্ড (প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাওুক্য ) 
উপনিষদ ৩য় খণ্ড ( তৈত্তিরীয়, এতরেয় ) 
ধর্ম ও সমাজ (প্রবন্ধাবলি ) 

হিন্দুধর্ম 

“আলোক তীর্থের” সমালোচনা 


পদাুসারে ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী 


প্রথম অধ্যায় 
প্রথম পাদ 
শহ্কর-_স্পষ্ট ব্রহ্ম লিঙ্গক বাক্য বিচার: । 
রামান্ছজ-_বেদাস্তবাক্যানাৎ পরব্রন্গপ্রতিপাদনে প্রাধান্যম্‌, শান্্রাণাম্‌ এব 
প্রামাণ্যম্‌, নহি ব্রহ্ম অচেতনম্‌ বস্ত, নাপি জীবঃ। 
দিব্য রূপম্‌। 
দ্বিতীয় পাদ 
শঙ্কর-_-অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গকোপান্যবাক্যজাতবিচারঃ 
রামান্ুজ-_-অস্পষ্ জীবাদি লিঙ্গকানি বাক্যানি 
তৃতীয় পাছ 
 শক্ষর-_বিদ্যাসাধন নির্ণয়ঃ 
রামান্থজ- অস্পষ্ট ব্রহ্ম লিঙ্গক বাক্য জাত বিচারঃ 


চতুর্থ পাদ 
শঙ্কর _-সন্দিগ্ধপদজাত বিচার: 
রামানুজ-_ প্রধানকারণত্বপ্রতিপাদনচ্ছায়ান্ুসারিবাকাজাত বি১ারঃ 
দ্বিভীঘ অধ্যায় 
প্রথম পা 
শঙ্কর--সাংখ্যযোগকানাদাভিঃ তত্তর্কৈশ্চ বিরোধপরিহারঃ 
রামানুজ-_-সাংখ্যার্দি মতোৎ্পন্নাপত্তি পরিহারঃ 
দ্বিতীয় পা 


যানি 
রামাছজ_এ এ 


ব্রঙ্মণো। 


তৃতীয় পা 


শঙ্কর _-পঞ্চমহাভূতজীবশ্রতীণাং বিরোধ পরিহারঃ 
রামানুজ- “রক্ষণ: চিদচি্ন্ুনাম্‌ উৎপদ্ধিঃ 
চতুর্থ পাদ 
শহ্বর-_ লিঙগশরীরশ্রুতীনাং বিরোধপরিহারঃ 
রামাহ্ছজ-_জীবন্ত উপকরণ ভূতেন্দ্রিয়াদীনাষ্‌ উৎপভি প্রকরণং 


স্কুত।্ স্রন্ছ$ 
প্রথম পাদ 
শঙ্কর--জীবস্য পরলোক গমনাগমন বৈরাগ্য নিরূপণম্ 
রামান্ছজ-_জীবস্য পরলোক গমনাগমনে ছুঃথং-_জাগ্রতাবস্থাপাং চ ছঃখম্‌। 
দ্বিতীর পাদ 
শক্কর--তত্বং পদার্থ নিরূপণং 
রামানুজ-স্বপ্ন সুযুণ্তি মৃচ্ছাবস্থাস্থ দোষাঃ 


তৃতীয় পা 

শঙ্কর-_সগুণবিপ্যাহ্থ গুণানাম্‌ নিগুণে ব্রঙ্গণি অপুনরুক্তদোষাণাম্‌ 
উপসংহার নিরূপণম্‌ 

রামানজ--বিভিন্নোপাসন] বিষয়কঃ বিচার: বিদ্যানাষেকত্ব নিরপণম্‌ 
চতুর্থ পা | 


শঙ্কর-ত্রদ্মজ্ঞানবিষয়ে বাহিরঙ্গ অন্তর সাধনম্‌ 
রামানুজ-_কুতঃ বিদ্যায়া এব মোক্ষঃ? উত বিদ্যাধুক্ত কর্ণ: মোক্ষঃ ? 
.. সিদ্ধান্ত,-বিদ্যায়া এব মোক্ষঃ। 
চতর্থ অধ্যায় 
প্রথম পা 
শঙ্কর --জীবন্মক্তি নিরূপণম্‌ 
রামানুজ--বিদ্যান্বরূপ বিশোধনপূর্র্বকম্‌ বিদ্যাকল নিরপণষ্‌ 


দ্বিতীয় পা 
শক্কর--প্রাণানদীনাম্উৎক্রাস্তি নিকপণম্ 
রামান্থুজ-_বিদ্যাযুক্ত্ গতিপ্রকারে প্রথমাবস্থ1-_দেহত্যাগঃ 


ভৃতীন্ন পা 
শঙ্কর -পগুন ব্রহ্ষবিদঃ উত্তরমার্গনিক্বপণম্‌ 
রামান্ুজ-_দেহত্যাগানস্তরম্‌ বিদ্যাযুক্তম্ত গতিঃ দেবযানপনস্থাঃ 

চতুর্থ পাদ 
শহর-_নিগুণ ব্রহ্মবিদ্য। বিদেহমুক্তিঃ সগুণত্রহ্মবিদে ব্রহ্ধলোকন্ছিতিঃ 
রামানুজ-_মুক্তানাম্‌ এম্বব্য প্রকারঃ 


বেদান্ত দর্শনের সৃত্রসমূহ্র 
অকারাদিক্রমে সূচী । 


অধ্যায়, পাদ ও সথত্রসংখ্যা যথাক্রমে প্রণস্ত হইল । 


স্থত্র 


'অংশে। নানাব্যপদ্দেশাৎ 
অকরণত্বাচ্চ ন দোষম্যথাহি 
অক্ষরমন্থরাস্তধূতেঃ 
অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ 
অগ্নিহোত্রাদি তু 
অগ্র্যাদদগতি শ্রুতি 
অঙ্গাববদ্ধাস্ত ন 
অঙ্গিত্বান্থুপপত্ভেশ্চ 

অঙ্গেবু যথাশ্রয়ভাবঃ 
অচলত্ং চাপেক্ষ্য 

অণবশ্চ 

অপুশ্চ 

অতএব চ নিত্যত্বং 

অতএব চ স ব্রক্গ 

অ তএব ন দেবতা ভূতং চ 
অতএব প্রাণঃ 
অতএব চাণ্রীষ্ষনাগ্ভনপেক্ষা 
অতএব চানন্তাধিপতিঃ 

'ম ভএব চোপমা স্থ্যকাদিবৎ 


(অ) 


অধ্যায়, পার্দ ও সুত্রসংখ্যা 


ই ৩ ৪২. 
২ ৪ ১৩ 
১ ৩ ৯ 
৩ ৩ ৩৩ 
৪ ১ ১৬ 
৩ টে ৪ 
৩ ৩ ৫৩ 
৮৪ ৬২ ঙ 
৩ ৩ ৫৯ 
৪ ১ ১ 
২ ৪ 

৮ 8 ১ 
১ ০ ডে 
১ হ ১৬ 
১ ২ ২৮ 
ৈ ঙ ২৪ 
নত ৪ ২৫ 
৪ ৪ ৯ 
* ২ ১৮ 


ত্র অধ্যায়, পাদ ও সুত্রসংখ্য! 


অতএব সর্ববাণ্যণুঃ ৪ ২ ২. 
অতঃ প্রবোধোহন্মাৎ ৩ ২ ৮ 
অতশ্চায়নেহপি দক্ষিণে ৪ ২. ১৯ 
অতত্বিতজ্জ্যায়ো৷ লিঙ্গাচ্চ ৩ ৪ ৩৯ 
অতিদেশাচ্চ ৩ ৩ ৪৫ 
অতোহনস্তেন তথাহি লিজগম্‌ ৩ ২. ২৫ 
অতোহন্তাপি হোকেষা মুভয়োঃ ৪ ১ ১৭ 
অত্তা চরাচগ্রছণাৎ ১ ২ ৯ 
অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাস। ১ ১ 
অনৃশ্ঠত্বাদিগুণকে ধর্ম্মোক্তেঃ ১ ২ ২২ 
অনুষ্টানিয়মাৎ ২ ৩ ৫০ 
অধিকম্ত ভেদনির্দেশাৎ ২ 5 ২২ 
অধ্িকাররূণ-শব্দাস্তরেভ্যঃ ২. ৩ ১৬ 
অধিকোপদেশাভ, বাদরায়ণ স্তৈবং তদ্দর্শনাৎ ৩ ৪ ৮ 
অধিষ্ঠানান্থুপপত্তেশ্চ ৮ ২ ঙঙ 
অধ্যয়নমাব্রবত: ৩ ৪ ১২ 
অন্বরস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ১ ২ ১৮ 
অনভিভবং চ দশয্তি ৩ ৪ ৩৫ 
অনারব্ধকার্য্যে এব তু পুর্বেরবে তদবধেঃ ৪ ১ ১৫ 
অনাবিকুর্বন্ম্বয়াৎ ৩ ৪ ৪৯ 
অনাবৃত্তিঃ শব্বাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ৪ ৪ ২২ 
অনিয়ম অর্রেষামরিরোধং শব্দান্ুমানাভ্যাম্‌ ৩ ৩ তি 
আনি দিকারিণামপি চ শ্রুতম্‌ ৩ 5 ১২ 
অঙুকতেতাস্য চ ১ ৩ ২১ 
আসুজ্তাপরিহারো দেহুসম্ব স্ধাৎ জ্যোতিরা দিবৎ ২ ৩ ৪8৭ 
অন্তপপতেস্ত ন শারীর: ১ ২ ও 
অন্কবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞা শতরপৃথক্ত্ববদ্‌- 

দুষ্টশ্চ জ্ছুক্তিম্‌ ঙী ও ৪৮ 


ত্র অধ্যায়, পাদ ও শুজমংখ্যা 
অদ্চুচেয়ং বাদরারণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ৩ ৪ ১৯ 
অনুস্থতের্বাদরিঃ ১ ২ ১ 
অনুস্থতেশ্চ ২ ২ ইঃ 
অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ 7 ৩ ২ ৩৬ 
অন্তর] চাপি তু তদ্দ-্টেঃ ৩ ৪8 ৩৬ 
অন্তর] ভূতগ্রামবত স্বাত্মনোহন্যথাভেদাগপপত্তিরিতি 
চেন্নোপর্দেশবৎ ৩ ৩ ৩৫ 
অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গ1দিতি 
চেৎ নাবিশেষাৎ ২ ৩ ১ 
অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তর্দন্্মব্যপদেশাৎ ১ ২ ১৯ 
অস্তবত্বমসর্ধ্বজ্ঞত। ব৷ ২ ২ ৬৮ 
অন্তস্তদ্ধর্্মোপদেশাৎ ১ 3 ২৭ 
অন্ঠ্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ২ ২ ৩৪ 
অন্যন্তাভাবাচ্চ ন তৃণার্দিবৎ ২. ২ ৪ 
অন্যথাত্বং শব্দার্দিতি চে নাবিশেষাৎ ৩ ৩ ৬ 
অগ্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ২ ২ ৭ 
অন্যভা বব্যাবৃত্তেশ্চ ১ ৩ ১১ 
অন্ঠা ধিষ্টিতেষু পূর্বববদভিলাপাৎ ৩ ১ ২৪ 
অন্যার্থস্ত জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি 
চৈবমেকে ১ ৪8 ১৮ 
অন্তার্থশ্চ পরামর্শঃ ১ ৩ ১৯ 
অন্বয়ার্দিতি চেত শ্ঠাদদবধা রণাৎ ৩ ৩ "১৭ 
অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ২ ২. ১৬ 
অপি চৈবমেকে ৩ ২ ঠ১৩ 
অপি সপ্ত ৩ ১ ১৫ 
পি ন্মর্যযতে ন ৩ ২২ 
অপি ন্মর্য্যতে হ ৩ ৪৬ 
অপি স্মধ্যতে ৪ ৩৬ 


(৪) 


ষত্রে অধ্যায়, পাদ ও স্থত্রসংখ্যা 
অপি স্ুর্য্যতে ৩ 8 ৩৭ 
অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষান্ুমানাভ্যাং ৩ ২ তত 
অগীতো তত্বপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসং ২ ১৮ 
অপ্রতীকালম্বান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়ধ1 চ 
দোষাত ততৎক্রতুশ ৪ ৩ ১৪ 
অবাধাচ্চ ৩ ৪ ২৯ 
অভাবং বাদরিরাহু হ্েবং ৪ ৪ ১৩ 
অভিধ্যোপদ্েশাচ্চ ১ ৪ ২৪ 
অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষান্ুগতিভ্যাং ২. ১ ৫ 
অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ 5 ২ ২৯ 
অভিসন্ধ্যার্দিঘপি চৈবং ২ ৩ ৫১ 
অভ্যুপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ ২ ২ ৮ 
অন্থুবদগ্রহণাত,ন তথাত্বং ৩ . ১৯ 
অরুপবদেব হি তত্প্রধানত্বাৎ ৩ ২ ১৪ 
অচ্চিরাদিন। তৎপ্রথিতেঃ ৪ ৩ ১ 
অর্ভকৌকত্বাত্বদ্বপদেশাচ্চ নেতিচেন্্ 
নিচাধ্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ ১ ২ রণ 
অল্পশ্রতেরিতি চেত্দুক্তম্‌ ১ ৩ ২০ 
'অবস্থিতিবৈশেষ্যা দিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্‌ 
হি হি ২ ৩ ২৫ 
অবস্থিতেরিতি কাশকৎনসঃ ১ ৪ ২২. 
অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ৪ ৪ ৪ 
'অবিভাগে। বচনাৎ ৪ ২. ১৫ 
অবিরোধশ্চন্দনবৎ ২ ৩ ২৪ 
অগুদ্ধমিতি চেল্ন শব্বাৎ ৩ ১ ২৫ 
অশ্মাদিবচ্চ তদতপপত্তিঃ ২ ৬ .২৩ 


'অজ্রতত্বাদ্দিতি চে্নোদিকারিণাং 
প্রতীতেঃ ১ ৩৬ 


(৫) 
স্প্রে অধ্যায়, পাদ ও স্ত্রসংখ্য? 


অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্মন্যথ। ২ ২ ২০ 
অসদ্দিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ২ ১ ৭7 
অসদ্যপদেশানেতি চেন্ন ধর্মাস্তরেণ বাক্যশেষাৎ ২ ১ ১৮ 
অসস্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ২. ৩ ৪৮ 
অসন্ভবস্ত সতোহন্থপপত্তেঃ ২ ৩ ৯ 
অসাব্বত্রিকী ৩ ৪ ১৩ 
অস্তি তু ২ ৩ ২ 
অন্থিন্নস্থ চ তদৃযোগং শাস্তি ১ ১ ২০ 
অন্যৈব চোপপত্তেরুত্মা 8৪ ২ ১১ 
(আ) 
আকাশস্তলিঙ্গাৎ ১ ১ ২৩ 
আকাশে চাবিশেষাৎ ২ ২ ২৩ 
আকাশোহর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ১ ৩ ৪২ 
আচারদর্শনাৎ ৩ ৪ ৩ 
আতিবাহিকান্তল্লিঙ্গাৎ ৪ ৩ ৪ 
আত্বরুতেঃ ৬ ৪ ২৬ 
আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ৩ ৩ ১৬ 
আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ২ ১ ২৮ 
আত্মশব্বাচ্চ ৩ ৩ ১৫ 
জআ[ত্সা প্রকরণাৎ ৪ ৪ ও 
আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়স্তি চ ৪ ১ ৩ 
'আদরাদলোপঃ ৩ ৩ ৩৯ 
আদিত্যারদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ৪ ১ ৬ 
আধ্যানায় প্রযোজনা ভাবাৎ ৩ ও ১৪ 
আনন্দময়োহভ্যাসাৎ ১ ১ ১৩ 
'আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ৬ ৩ ১১ 
'আনর্থক্যনিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ও ১ ৯০ 


(৬) 


সত অধ্যায়, পাদ ও স্থন্রসংখ্যা 
আহুমনিকমপ্যেকেষামিতি চেস্ন 
শরীরক্ূপকবিস্তস্তগৃহীতের্দশয়তি চ ১ ৪ ১ 
আপঃ ২ ১ ১২. 
আপ্রায়ণাত্তব্রাপি হি দৃষ্টম ৪ ১ ১২ 
আভাস এব চ হু ৩ ৫৩ 
আমনন্তি চৈনমন্সিন্‌ ১.২ ৩২ 
আত্ববিজ্যমিত্যোৌড়,লোমিস্তন্মৈ 
হি পরিক্রীয়তে ৩ ৪ ৪৫ 
আবৃর্তিরসকছপদেশাৎ ৪ ১ ১ 
আসীন: সম্ভবাৎ ৪ ১ ৭ 
আহ চ তন্মান্রম্‌ ৩ ২ ১৬ 
(ই) 
ইতরপরামরশশাৎ স ইতি চেন্নাসস্তবাৎ ্ ৩৮ 
ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ২ ১ ২১ 
ইতরত্যাপ্যেবমসংক্লেষঃ পাতে তু ৪ ১ ১৪ 
ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাদিতি চেম্নেৎ- 
পতিমাভরনিমিত্তত্বাং ২. ২ ১৯ 
ইতরেত্বর্থসামান্তাৎ ৩ ৩ ১৩ 
ইতরেষাং চানুপলৰ্ধেঃ ২১২ 
ইয়দামননাৎ ৩ ৩ ৩৪ 
(জঈ) 
ঈক্ষতি কর্মব্যপদেশাৎ সঃ ৩ ১৩. 
ঈক্ষতের্নাশবম্‌ ১ ১ ৫ 
(উ) 
উৎক্রমিদ্যত এবস্তাবাদিত্যোডুলোমিঃ ১.৪ ২১ 


উৎক্রাস্তিগণ্যাগতীনাম ২ ৩ ১৯ 


(৭) 


গ্্জ্ অধ্যায়ঃ পাদ ও চুত্রসংখ্যা 
উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাং ১ ৩ ৩৫ 
উত্তরাচ্ছেদা বির্ভৃতত্বরূপস্ত ১ ৩ ১৯ 
উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ২ ২ ২৬ 
উৎপত্তাসম্ভবাৎ ২ ২ ৪২ 
উদাসীনানামপি চৈবং সি্ধিঃ ২ ২ ২৬. 
উপদেশভেদাম্নেতি চেক্নোভয়ন্মিন্নপ্য 

বিরোধাৎ ১ ১. ২৮ 
উপপত্তেশ্চ ৩ হ্‌ ৩৫ 
উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ২ ১ ৩৬ 
উপ্পপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলদ্ধের্পোকবৎ ৩ ৩ ৩৯ 
উপপূর্ধবমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তম্‌ ৩ ৪ ৪&২ 
উপমর্দং চ ৩ ৪ ১৬ 
উপলব্িব্দনিয়মঃ ২ ৩ ৩৭ 
উপসংহারদর্শ নান্রোত চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ২ ১. ২৪ 
উপসংহারো'হর্থাভেদাদ বিধিশেষবৎ 
সমানে চ - ৩ ৩ ৫ 
উপস্থিতেহতস্তদ্বচনাৎ ৩ ৩ ৪১ 
উপাদানাৎ ২ ৩ ৩৫ 
উভয়থ। চ দোষাৎ ২ ২ ১৬ 
উভয়থাপি ন কর্মাতশ্বদভাবঃ ২ ২ ১২ 
উত্তয়ব্যপদ্দেশাত্বহি-কুগুলবৎ, ৩ ৩ ২ 
উভয়ব্যামোহাত্বৎসিদ্ধেঃ ৪ ৩ & 
(উ) 
উর্দারেতঃম্ু চ শব্ষে হি ও ৪ ১৭ 
| €এ)... | 

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ৩ ৩ ২৩, 


এতেন মাতরিশ্ব। ব্যাখ্যাতঃ ২ ৩ ৮. 


(৪) 


ত্র অধ্যায়, পাদ ও স্থত্রসংখ্য। 

এতেন ষোগঃ প্রত্যুক্তঃ ২ ১ ৩ 
এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ২. ১ ১২. 
এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ১ 8৪ ২৮ 
এবং চাত্মাকাত্যম্‌ ২ ২ ৩৪ 
এবং মুক্তিফলানিয়মত্তদবন্থাব- ৃ 

ধৃতেস্তদ্বন্থাবধৃতেঃ ৩ ৪ ৫২ 
এবমপুযুপন্যাস।ৎ পূর্ববভাবাদবিরোধং 

বাদরায়ণঃ ৪ ৪ ৭ 
(এ) 
এহিকমপ্যপ্রস্ততপ্রতিবন্ধে তদ্ধরশশনাৎ ৩ ৪ ৫১ 
(ক) 

কম্পনাৎ ১ ৩ ৩৯ 
করণবচ্চেন্ন ভোগা দিভ্যঃ ২. ২ ৪০ 
কর্তা শাস্তরার্থবত্বাং ২ ৩ ৩৩ 
কর্ম কর্তৃব্যপদেশাচ্চ ১ ২ & 
কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বা দিবদবিরোধঃ ১ ৪ ১০ 
কামকারেণ চৈকে ৩ ৪ ১৫ 
কামাচ্চ নাকুমানাপেক্ষ। ১ ১ ১৮ 
কামাদ্দিতরত্র তত্র চায়তনাদিত্যঃ ৩ ৩ ৩৯ 
কাম্যাস্ত ষথাক।মং সমুচ্চীয়েরন্‌ ন ব। 

পুর্বহেত্বভাবাৎ 2? ৩ ৬ 
কারণত্বেন চাকাশ।দিযু যথা ব্যপদিষ্টো ক্রেঃ ১ ৪ ১৪ 
কাধ্যং বাদরিরন্ত গত্যুপপত্তেঃ ৪ ৩ ৭ 
কাষ্যাখ্যানাদপূর্ববং ৩ ৩ ১৮ 
কার্যাায়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ 

পরমভিধানাৎ ৪ ৩ ৯ 
ক্ুতপ্রধতাপেক্ষস্ত বিহিতপ্রতিষিদ্ধ ২. ৩ ৪২ 


টান তিপিভ;ঃ 


(৯) 
ত্র 


কতাত্যয়েহস্থশয়বান্‌ দৃষট-স্বতিভ্যাং 
যথেতমনেবঞ্চ 

কত্নভাবাত্ত, গৃহিণোপসংহারঃ 

কৎস্বপ্রসক্তিনিরবয়ত্বশব্বকোপে৷ ব 

ক্ষণিকত্বাচ্চ 

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চ 


(গ) 
গতিশব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিজ 
গতিসামান্যাৎ 
গতেরর্৫থবন্তুযুভয়থান্যথ। হি বিরোধঃ 
গুণসাধারণা শ্রতেশ্চ 
গুণাদ্বা লোকবৎ 
গুহাং প্রবিষ্টাবাত্সানো হি তদন্দর্শনাৎ 
গোৌণশ্চেন্নাতশব্বাৎ 
গৌণ্যসভ্তবাৎ শব্বাচ্চ 
গোৌণ্যসম্ভবাৎ্ তৎপ্রা্শ্রতেশ্চ 


(চ) 
চক্ষুরাদিবভ, তৎসহশিষ্ট্যা দিভ্যঃ 
চমসবদবিতশষাৎ 
চরণাদিতি চেন্ন তল্ললক্ষণার্থমিতি 

কাঞ্জযাজিনিঃ 
চরাচব্যপাশ্রয়ন্ত স্যাতুদৃব্যপদেশো 
ভাক্তন্তড্াবভাবিত্বাৎ 
চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বা দিত্যোৌডুলোমিঃ 
(ছ) 
ছন্মত উভয়াবিরোধাৎ 


অধ্যায়, পাদ ও স্ত্রসংখ্যা 
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৪৭ 

২৬. 
৩১ 
৩৪ 


৮3৫ 


২৮ 


(১৯) 


নগর অধ্যায়, পাদ ও সুত্রসংখ্য 
ছন্দোহভিধালান্নেতি চেন্ তথ 

চেতোহর্পণনিগদ্দাত্তথা,হ দর্শনম্‌ ১. ১ ১৬ 

(জ) 
জগদ্বাচিত্বাং ১ ৪ ১৬ 
জগঘ্বযাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ৪ ৪ ৪৭ 
জন্মা্যশ্য ঘতঃ ১ ঙ ২ 
ঙি ৪ ১৭ 


জীবযুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেতদ্ব্যাখ্যাতহ্ 
জীধমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেম্রোপাসাত্রৈ- 


বিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ১ ৩২ 
'জ্ঞেয়তবাবচনাচ্চ ১ ৪ ৪ 
জ্ঞোহতএব ২ ১৯ 
জ্যোতিরাঘ্যধিষ্ঠঠনং তু তদ্দামননাৎ ২ ৪ ১৩ 
জ্যোতিরুপক্রম। তু তথান্ৃধীয়ত একে ১৪ ৯ 
জ্যোতিদর্শনাৎ ১ ৩ ৪১ 
'জেযাতিশ্চ রণাভিধানাৎ ১ ১ ২৫ 
জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ১ ৩ ৩১ 
জ্যোতিষৈকেষামপত্যন্ে ১ ৪ ১৩ 

€(ত) 
ত ইন্জিয়াশি তদ্বাপদেশাদন্তত্র শ্রেষ্ঠাৎ ২ ৪ ১৫ 
তচ্ছ » তেঃ ৩ ৪ ৪ 
তড়িতোহধি বরুণ: সম্বন্ধাৎ ৪ ৩ ৪ 
তত, সমস্য়াৎ, ড ৪ 
তৎপুর্ববকত্বাস্থাচং ২ ৪ ৩ 
তত্রাপি চ অব্যাপারাদবিরোধঃ ৩ ১ ১৩ 
, ভত্ম্বাভাব্যাপত্তিরুূপ পত্তেঃ ৩ ১ ২ই 
তথাচৈকবাক্যোপবন্ধাৎ ৩ ৪ ২৪ 
৩ ২ ৫ 


তথান্তপ্রাতিযেধাৎ 


€ ১১) 


সুত্র রর অধ্যায়, পাদ ও হত্রনংখ্যা 
তথ! প্রাণাঃ ২ ৪ ১ 
তদধিগম ভত্তরপূর্ববঘয়োর শ্লেষবিনাশো 
তত্ব্যপদেশাং ৪৬ ১ ১৩ 
তদধীনত্বাদর্থবং ১ ৪ ৩ 
তদগ্তত্বমারস্ত-শব্াদিভ্য ২ ১ ১৫ 
তদস্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিতবত্তঃ 
প্রশ্নানিরূপণাভ্যাং ৩ ১ ১ 
তদ্‌ভাবো নাড়ীষু তচ্ছুতেরাত্মনি চ ৩ ২ ৭ 
তদ্‌ভাব নির্ধারণে চ প্রবৃেঃ ১ ৩ ৩৭ 
তদভিধ্যনাদেব তু তল্লিজাৎ সঃ ২ ৩ ১ 
তদব্যক্তমাহ হি ৩ ২ ২২ 
ত্াাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ৪ ২ ৮ 
ততুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভাৎ ১ ৩ ২৫ 
তদোকোহ্গ্রজঙগনং ততপ্রকাশিতদারো 
বিষ্তাসামধ্থ্যৎ তচ্ছেষগত্যন্স্থতিযোগাদৃ- 
হার্দানগৃহীত: শতাধিকয়া ২ ১৬ 
তদ্‌গুণসারত্বাত্ত, তদ্যপদেশঃ প্রাজবৎ ঃ ৩ ২৯ 
তদ্বেতুব্যপদ্েশাচ্চ ১ ১ ১৫ 
তাস্থৃতত্য তু নাতদৃভাবে৷ জৈমিনেরপি 
নিয়ষাতদ্রপাভাবেভ্ঞ: * ৩ ৪ ৪০ 
তা বিধানাৎ ৩ ৪ ৬ 
ওঁ £1রণানিরমন্তদ্বস্ পৃথগ.- 
- স্ব গ্রতিবন্ধঃ ফলম্‌ ৩ ৩:৪২ 
ত স্ মোক্ষাপদেশাৎ ১ ন্‌ 
তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ৪ » ও 
তন্বভাবে সন্ধ্যবহপপত্েঃ ৪ ন. ১ 
তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপন্তথান্ু মের়মিতি ৃ 
চেদ্বনপ্যবিষেগগ্রসজঃ ২ ১ ৯১ 


(১২) 


জ্ঞ্র অধ্যায়ঃ পাদ ও স্ুব্রসংখ্য? 
তশ্য চ নিত্যত্বাৎ ২ ৪ ১৪ 
তানি পরে তথান্াহু ৪ ২. ১৪ 
তুল্যং তু দর্শনং ৩ ৪ ৯ 
তৃতীয়শব্বাবরোধঃ সংশোকজন্য ৩ ১ ২৯ 
তেজোইতস্তথাহ্‌হ হ্‌ ৩ ১৩, 
ভ্রয়াণাষেব চৈতমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ১৮ ৬ 
ত্র্যাত্মকত্বাতত, তুয়ন্বাৎ ৩ 5১ ২ 
(ছ) 
দর্শনাচ্চ ৩ ঙ ২৬ 
৪? ও ৩ ৪8৮ 
5৪ ৪ ৩ ১২. 
দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষান্থমানে ৪ ৪ ২০ 
দর্শয়তি চ ৩ ৩ ৪8 
29 ৩ ৩ ৮ 
দর্শয়তি চাথে। অপি ন্মর্য্যতে ৩ ২ ১শ 
দহর উত্তরেভ্যঃ ১ ৩ ১৩ 
দৃশ্যত তু ৮ ঙ ঙ 
দেবাদিবদপি লোকে ২ ১ ২৫ 
দেহযোগাদ্বা সোহপি ৪ ২ ৫ 
ছ্যুভ্যাগ্ায়তনং স্বশর্বাৎ ৬ ৩ ১ 
দ্বাদশাহবছুভয্ববিধং বাদরায়ণোহত: ৪ ৭ ১২, 
2 (ধ) ৩ পর 
ধর্মং জৈমিনিরত এব ৩ ২ ৩৯ 
ধর্প্বোপপত্তেশ্চ ১ ৩ ৮. 
স্বতেশ্চ মহিয়োহত্যান্মিন্ন পলবেঃ ১ ৩ ১৫ 
্& ১ ৮. 


ধ্যনাচ্চ 


(১৩) 


চ্চ্গ্ অধ্যায় পারদ ও শ্হত্রসংখ্যা 
(ন) 
ন কর্্মাবিভাগার্দিতি চেৎ, নানা দত্বাৎ ২. ১ ৩৫ 
ন চ কর্ত,ঃ করণম্‌ ২ ২ ৪৯ 
ন চ কার্ষে প্রত্যভিসন্ধিঃ ২ ৩ ১৪৫ 
ন চ পর্যযায়াদপ্যবিরোধঃ বিয়দাদিভ্যঃ ২ ২ ৩৩ 
ন চ স্মার্তমতদ্ন্াভিলাপাৎ ১ ২ ২ 
ন চাধিকারিকমপি পতনা সুমানাৎ 
তদযোগাৎ ৩ ৪ ৪১ 
ন তু দৃষ্টাস্তভাবাৎ ২ ১ ৯ 
ন তৃতীয়ে তথোঁপলবে £ ৩ ১ ১৮ 
ন প্রতীকে নহি সঃ ৪ ১ ৪ 
ন প্রয়োজনত্বাৎ ২ ১ ৩২ 
ন বক্তরাত্মোপদেশাদ্দিতি চেদধ্যাত্- 
সম্বন্ধভূম। হৃস্মিন্‌ ১ ১ ৩০ 
ন বা তত্সহভা বাশ্রতেঃ ৩ ৩ ৬ 
নব প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্তাদিবৎ ২ ৩ ৭ 
ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ২7৪ ৮ 
ন বা বিশেষাৎ ৩ ৩ ১৯ 
ন বিয়দশ্রতেঃ «২. ৩ 
ন বিলক্ষণত্বাদশ্য তথাত্বং চ শর্ধাৎ ২ ১ 
ন ভাবোহনুপলব্ধেঃ ২ ২ ২৯ 
ন সংখ্যোপসংগ্রহাদ্দপি নানাভাবার্দতি- | 
রেকাচ্চ ১ ৪. ১১ 
ন সামান্যাদ প্যুপলবের্ ত্যুবৎ নহি 
লোকাপত্তিঃ ৩ ৩ &৯ 
ন স্থানতোহপি পরুস্তোভয়লিঙ্গং সর্বত্র ছি ৩ ২ ১১ 
নাপুরতচ্ছ,তেরিতি চেম্সেতেরাধিকারাৎ ২ ৩ ২» 
_নাতিচিরেশ বিশষাৎ ৩ ১ ২৩ 


(১৪) 


ত্র অধ্যায়, পাদ ও সুত্রসংখ্যা 
নাত্মাশ্রতেশ্নিত্যত্বাচ্চ তাভাঃ ২ ৩ ১৮ 
নানা শর্বাদিভেদাৎ ৩ ৩ ৫৬ 
নানুমানমতচ্ছন্দাং ১ ৩ ৩ 
নাভাব উপলব্ধ: ২ ২ ২৭ 
নাবিশেষাৎ ৩ ৪ ১৩ 
নাসতোহনৃষ্টত্বাৎ ২ ২ ২৫ 
নিত্যমেব চ্ত ভাবাৎ ২ ২ ১৩ 
নিত্যোপলব্যন্ুপলব্বিপ্রসঙ্গোহন্যভর- 
নিয়মো বাস্তথা ২. ৩ ৩২ 
নিয়মাচ্চ ৩ ৪ ণ 
নিষ্মীতারং চৈকে পুক্রাদয়শ্চ ৩ ২ ২ 
নিশি নেতি চেন্ন, সহ্বন্ধস্ত যাবদ্দেছভাবিত্বাৎ 
দশ্য়ৃতি চ ৪ ২. ১৮ 
নেতরোহনুপপস্তডেঃ ১ ৬ ১৭ 
নৈকম্মিন্‌ ঘর্শয়তো। হি ৪ ২ ৬ 
নৈকন্মিন্নসম্তাবাৎ ২. ২ ৩১ 
নোঁপমর্দেনাতঃ ৪ ২ ১০ 
(প) 
পঞ্চবৃত্তিম্মনোবদ্‌ ব্যপদিশ্টুতে ২ ৪ ১১ 
পটবচ্চ ২ ১ ১৯ 
পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ১ ৩ ৪৪ 
পত়্যুরসামঞ্জস্যাৎ ২ ২ ৩৫ 
পয়োহম্ব,চ্চেৎ তত্রাপি ২ ২ ২ 
পরং জৈমিনিমুখ্যত্বা ৪ ৩ ১১ 
পরমতঃ সেতুন্মান-সন্বন্ধ ভেদব্যপদেশেভ্যঃ ৩ ৩ ৩০ 
চিএ ৩ 8৩ 


পরাস্ত তচ্ছ.তেঃ 


(১৫) 


চ্চত্র অধ্যায়, পাদ ও হ্ত্রসংখা। 

পরাভিধ্যানাত্ত, তিরোহিতং 
ততো! হাস্য বন্ধবিপর্য্যয়ে 1 ৩ ২ ৪ 

পরামর্শং জৈযিনিরচোদনাচ্চাপবদতি ৩ ৪ ১৮ 
পরেণ চ শব্যন্য তাদ্দিধাং ভূয়াত্মাত্বচ্বন্ধ£ ৩ ৩ ৫২ 
পরিণামাৎ ১ ৪ ২৭ 
পারিপ্রবার্থ ইতি চেন, বিশেধিতত্বাৎ ৩ ৪ ২৭ 
পুংস্বার্দিবৎ ত্য সতোহছভিব্যক্তিযোগাৎ ২ ৩ ১ 
পুরুষবিগ্ভায়ামপি চেতরেষামনায়্ানাৎ ৩ ৩ ২৪ 
পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণ: ৩ ৪ ১ 
পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি ২ ২ ৫ 
পূর্ববং তু বাদরায়ণো হেতুবা পদেশাৎ ৩ ২ ৪০ 
পুর্বববন্ধা ৩ ২ ২৮ 
পুর্ধববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ, ক্রিমা মানসবৎ ৩ ৩ ৪8৪ 
পৃথগুপদেেশাৎ ২ ৩ ২৮ 
পৃথিবী ২. ৩ ১২ 
প্রকরণাৎ রর ১ ৩ ৫ 
প্রকরণাচ্চ ১ ২ ১০ 
প্রকাশাবদ বৈয়ণথ্যাম্‌ ৩ ২ ১৫ 
প্রকাশবচ্চা বৈশেষ্যং, প্রকাশশ্চ 

কর্ম্মপ্যভ্যাসাৎ "৩ হু ২৫ 
প্রকাশাদিবস্ত, নৈবং পরঃ ২ ৩ ৪8৫ 
প্রকাশাশয়বদ্ধা তেজত্বাৎ ৩ ২ ২৭ 
প্রক্কতিশ্চ গ্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তাহ্ুপরোধাৎ ১৪ ৩৩ 
প্রক্কতৈতাবত্বং হি প্রতিষেধতি 

ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ৩ ২ ২১ 

প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ ১ ১ ৯ 
প্রতিজ্ঞাসিছেলিঙ্গমাশ্বরধ্য: ২ ৪ ২০ 
প্রতিজ্ঞাহ।নিরব্যতিরেকাচ্ছব্েভ্যঃ ২ ৩ & 


( ১৬) 


স্ছ্ত্র অধ্যায়, পাদ ও স্ত্রসংখ্য। 
প্রাতিষেধাচ্চ ৩ ২ ২৯ 
প্রতিযেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ৪ ২. ১২. 
প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাঞ্ি- 
রবিচ্ছেদ্রাৎ ২ ২ ২ 
প্রত্যক্ষোপদেশাপিিতি চেন্নাধিকারিক 
মওগলন্ছোত্তেঃ ৪ ৪ 
প্রথমেহশ্রবণাদ্দিতি চেন, তা এব হ্যপপত্তেঃ ৩ ১ ৪ 
প্র্দানবদেব তছুক্তম্‌ ৩ ৩ ৪৩ 
প্রদীপষদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি ৪ ৪ ১৫ 
প্রদেশভেদাদ্দিতি চেন্নাস্তর্ভাবাৎ ২ ৪ ৫২ 
প্রসিছেশ্চ ১ ৩ ১৭ 
প্রাণগতেষ্চ ৩ ১ ৩ 
গ্রাণস্তথাচগমাৎ ১ ২৯ 
প্রাণাণয়ো। বাক্যশেযাৎ ১ ৪ ১২ 
প্রিয়শিরস্তাছ্ধপ্রান্তিরুপচয়ৌ হি ভেদে ৩ ৩ ১২ 
(ক) 
ফলমত উপপত্তেঃ ৩ ২ ৩৭ 
(ব) 
বহিস্ত,ভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ৩ ৪ ৪৩ 
বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ৩ ২ ৪২ 
ব্হ্ষদৃষ্টিরুৎকর্ষা ৪ ১ € 
ব্রাঙ্দেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদভ্যঃ ৪ ৪ ৫ 
(ভ) 
ভাক্তং বানাত্ববিত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ৩ ১ ৭ 
'ভাবৎ জৈমিনিবিকল্পামননাৎ ৪ ৪ ১১ 
ভাষলবাচ্চ ৩ ৪ ২২ 
ভারে চোপলৰে: ২ ১ ১৬ 


(১৭) 


কচত্র অধ্যায়, পাদ ও স্ুত্রসংখ্য। 
ভাবে জাগ্রদ্বৎ ৪ ৪ ১৪ 
ভুতাদিপাদব্যপদেশোপপত্েশ্চৈবম্‌ ১ ১ ২৭ 
ভূতেষু তচ্ছ তেঃ ৪ ৬. € 
তুম সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাত ১ ৩ ৭ 
ভূম্ঃ ক্রতুবৎ জ্যায়ন্্ম তথাহি দর্শয়তি ৩ ৩ ৫৫ 
ভেদব্যপদেশাচ্চ ১ ১ ১৮ 
ভেদ্ব্যপদেশা চ্চান্ঃ ১ ১ ২২ 
ভে্দশ্রুতেরবৈলক্ষণ্যাচ্চ ্‌ ৪ ১৩ 
ভেদাদিতি চেম্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ও ২. ১২ 
ভেদাগনেতি চেদেকস্তামপি ৩ ৩ ২ 
ভোক্পস্তেরবিভাগশ্চেৎ স্তাৎ লোকবৎ ২. ১ ১৪ 
ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ৪ ৪ ২১ 
ভোগেনত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে 8৪ ১ ১৯ 

(ম) 

মধ্বাদিঘসম্তবাদনধিকারং জৈমিন্ধিঃ ১ ৩ ৩০ 
মন্ত্রবর্ণাৎ ২ ৩ ৪৩ 
মস্ত্রাদিবদ্ধা বিরোধঃ ই ৩ ৩ ৫৪ 
মহদ্দীর্ঘবন্ধ। হুম্বপরিমগ্ডলাভ্যাম্‌ ২ ২ ১০ 
মহুঘচ্চ ১ ৪ ণ্‌ 
মাংসাদি ভৌমং যথাগবমিতরয়োশ্চ ২ ৪ ১৮ 
মান্্রবণিকষেবচ গীয়তে ১১ ১৬ 
মায়ামাত্রং তু কাৎস্্যেনান ভিব্যক্তস্বরূপত্থাৎ ৩ ২ ৩ 
মুক্ত: প্রতিজ্ঞানাৎ ২. 
মুক্তোপস্হপ্যব্যপদেশাৎ ১ ৩ ₹. 
যুগ্ধেহ্ধসম্পন্তিঃ পরিশেষাৎ ০ হু ১৪ 
মৌনবদিতরেষামপুযুপদেশাৎ ৬ ৪. ঞ&% 


(১৮) 


সুত্র অধ্যায়, পাদ ও স্ব্রসংখ্য। 
(ষ) 
ষক্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ৪ ১ ১১ 
যথা চ তক্ষোভয়থা ১ ৩ ৩৯ 
যথ। চ প্রাণাদিঃ ২ ১ ২০ 
যদেব বিছ্যায়েতি হি ৪ ১ ১৮ 
যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্‌ ৩ ৩ ৩১ 
যাবদাত্ভাবিত্বাচ্চ ন দোযস্তদ্বর্শনাথ ২ ৩ ৩৩ 
যাবদ্বিকারং তু বিভাগে! লোকবৎ ২ ৩ ৭ 
যোগিনঃ প্রতি চ স্মধ্যেতে ম্মার্তে চৈতে ৪ ২ ২০ 
ষোনিশ্চ হি গীয়তে ১ 8 ২৮ 
যোনেঃ শরীরম্‌ ৩ ১ ২৭ 
(র) 
রচনানুপপত্তেশ্চ নান্মানম্‌ ২ ২. ১ 
রশ্ম্যন্থসারী ৪ ২ ১৭ 
রূপাদিমত্বাচ্চ বিপধ্যয়ে। দর্শনাৎ ২ ২ ১৪ 
রূপোপন্ঠাপাচ্চ ৬ ২ ২৪ 
রেতঃসিগষোগোহথ ৩ ২৬ 
(ল) 
লিঙ্গতুয়ত্বাৎ তৰি বলীয়ন্তদপি ৩ ৩ ৪৩ 
লিঙ্গাচ্চ | ৪ ঙ 
লোকবতত, লীলাকৈবল্যম্‌ ২ ২ ৩২ 
ূ (ব) 
বদতীতি চেঞ্স, প্রাজ্ঞে। হি প্রকরণাৎ ১ ৪ ৫ 
বাক্যাত্বয়াৎ ১ ৪ ১৬ 
বাঙমনসি দর্শনাৎ শব্ধাচ্চ ৪ ২ ১ 
বায়ুমব্বাদবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্‌ ৪ ৩ 


(১৯) 


ঙ্ত্রে অধ্যায়, পাদ, ও স্ব্রেলংখ্যা 
বিকরণত্বান্ত্রেতি চে তদুক্তম ২ ১ ১ 
বিকল্পোহষিশিফলত্বাৎ ৩ ৩ ৫৭ 
বিকারাবন্তি চ তথাছি স্মিতিমাঁহ ৪8 8৪ ১৯ 
বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচ্্য্যাৎ ১ ১ ১৪ 
বিজ্ঞানার্দিভাবে বা ভদ্‌প্রতিষেধঃ ২ ২ ৪১ 
বিদ্যাকর্মণোরিতি তু প্রকতত্বাৎ ৩ ১ ১৭ 
বিছৈব নিদ্ধারণাৎ দর্শনাচ্চ ৩ ৩ ৪৬ 
বিধিব। ধারণবৎ ৩ ৪ ২৩ 
বিপর্য।য়েণ তু ক্রমোহত উপপদ্যতে চ ২ 
বিপ্রতিষেধাচ্চ ২ ২ ৪২ 
বিপ্রতিযেধাচ্চাস মঞ্জসম্‌ ২ ২ ৯ 
বিভাগঃ শতবৎ ৩ ৪ ১১ 
বিরোধঃ কম্মণীতি চেম্নানেক প্রতিপত্তে- 

দর্শনাৎ ১ ৩ ১৬ 

বিবিক্ষিতগুণোপপত্ভেশ্চ ১ ২ ২ 
বিশেষং চ দর্শয়তি ৪. ভা. 23৫ 
বিশেষণ-ভেদব্যপদেশা ভ্যাং চ নেতরৌ ১ ২ ২৩ 
বিশেষণাচ্চ ১ ২ ও 
বিশেষাস্থ গ্রহশ্চ « ৩ ৪8 ৩৮ 
বিশেষিতত্বাচ্চ ৪ ৩ ৭ 
বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ৩ ৪ ৩২ 
বৃদ্ধিহাসভাক্ত,মস্তভ 1বাছুতয়সামগ্রস্তাদেবম্‌ ৩ ২ ২০ 
বেধার্থভেদাৎ ৩ ৩ ২৫ 
বৈছ্যতেনৈব ততস্তচ্ছ.তেঃ ৪ ৩ & 
বৈধন্ম্যাচ্চ ন স্বপ্রার্দিবৎ ২ ১ ২৮ 
বৈশেষ্যাত্ত, তত্বাদত্তঘাদঃ ২ ৪ ১৯ 
বৈশ্বানরঃ সাধারণ-শববিশেষাৎ ১ ২ ২৫ 


€২০) 


স্তর অধ্যায়ঃ পাদ ও স্যব্রসংখ্য। 
বৈষম্য-নৈত্্ণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি ও 
দর্শয়তি ৮ ১ ৩৪ 
ব্যতিরেকক্তভ্ভাবভবিত্বাৎ ৩ ৩ ৫২. 
ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ২ ২ ৩ 
ব্যন্িরেকো৷ গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি ২ ৩ ২৭ 
ব্যতিহারে। বিশিংষস্তি হীতরবৎ ৩ ৩ ৩৬ 
ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেও নির্দেশ- 
বিপর্ষ্যয়ঃ ২ ৩ ৩৫ 
ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসং ৩ ৩ ৯ 
(শ) 
শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ২ ৩ ৩৭ 
শক ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাদ্‌ 
প্রত্যক্ষান্রমানাভ্যাম ১ ৩ ২৭ 
শর্খবিশেষাৎ ১ ৩ ৫ 
শবাশ্চাতোহকামকারে ৩ ৪ ৩১ 
শবলাদেব প্রমিতঃ ১ ৩ ৩৩ 
শব্দাদিভ্যোহস্তঃপ্র তিষ্টানাচ্চ নেতি চেন্ন 
তথাদৃষ্টাপদেশাদসম্ভবাৎ্ পুরুষমপি 
চৈনমধীয়তে ১ ৩ ৩৭ 
শবোত্যঃ ৩ ৩ ঙ 
শমদদমা হ্যপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু 
শুদ্বিধেস্তদঙ্গতয়৷ তেষামবশ্যানন্ঠেয়ত্বাৎ ২ ৪ ৩৭ 
শান্দৃষ্ট্যাতৃপদেশে। বামদেবাদিবৎ ১.3. ৩৬ 
শাঙ্াযোনিত্বাং ১ ১ ৩ 
শিঠেশ্চ ৩ ৩ ৬৩ 
ধন্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ উচ্যতে ১ ৩ ৩৩ 


(২১) 


ত্র 
শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদে যথান্যেঘিতি জৈমিনিঃ 
শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধা শ্মৃতেশ্চ 


শ্রুতত্বাচ্চ 
শ্রতেম্ত শব্মূলত্বাৎ 
শ্রতোপনিযৎকগত্যভিধানাচ্চ 
শ্রত্যাদিবলীয়ত্বাচ্চন বাধঃ 
শ্রেষ্টশ্চ 
| (স) 
স এব তু কর্মান্ুস্থৃতিশব্ববি ধিভ্যঃ 
সন্বল্পলাদেব তচ্ছুতেঃ 
জ্ঞাতশ্চেৎ তছুক্তমস্তি তু তদপি 
সংজ্ঞা মুক্তিক্রপ্তিস্তত্রিবৃতফুর্বত উপদেশাথ 
ভৃতি দ্্য-ব্যাঞ্তাপি চাতঃ 
সংযমনে শ্বচুভুয়েতরেষামারোহা 
বরোহোৌ তদ্গতিদর্শনাৎ 
ংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবা ভিলাপাচ্চ 
সত্বাচ্চাপরস্থয 
সন্ধ্যে স্যগ্রিরাহ হি 
সপ্ত গতেবিশেষিতত্বাচ্চ 
সমন্বারস্তণাৎ 
সম্বন্ধাদেবমস্াত্রাপি 
সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ 


অধ্যায়ঃ পাদ ও স্থজ্রসংখ্যা 
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(২২) 


স্থত্র 
সমাকর্ষাৎ 
সমাধ্যভাবাচ্চ 
সমান এবফাভেদা 


সমাননামকপত্বাচ্চাবৃত্তাবপায 
বিরোধাদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ 


সমান] চামুত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চাছগপোষ্য 
সমাহারাৎ 

সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ 
সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি 
সম্পদ্ভাবির্ভাবঃ শ্বেন শব্ধাৎ 
সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ ন বৈশেষ্যাৎ 
সর্বত্র প্রসিদ্ধোপ্রদেশাৎ 
সর্ধবথান্ুপপত্তেশ্চ 

সর্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ 
সর্বধন্ম্োপপতেশ্চ 

সর্ববেদাস্তপ্রত্যয়, চোপনাগবিশেষাৎ 
সর্ববান্নাহ্ষতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ 
সর্ধবাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রতেরশ্ববৎ 
সর্বাভেদা দন্তাত্রেমে 

সর্ধবোপেতা চ তদ্দশন্রনাৎ 
সহকারিত্বেন চ 


সহকার্য্যাত্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং 
ততো বিধ্যাদ্িবৎ 


অধ্যায়, পাদ ও স্ত্রসংখ্য। 
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৩৬ 
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খি 


চ্ছ্ত্রে 
সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ 
সাক্ষাদপ্যবিযোধং জৈমিনিঃ 
ল।চ গ্রশাসনাৎ 
লামাস্তাত্, 
সামীপ্যাত্ত, ভঙ্থ্যপদেশ £ 
সাম্পরায়ে তর্তব্যাভাবাৎ তথা হ্ন্তে 
কুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদদিঃ 
দৃখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ 
সযুগ্ত,[তক্রান্ত্যোর্ভেদেন 
ুদ্্রং ভূ তদহত্বাং 
স্ছন্মং গ্রমাণতশ্চ তথোপলবেঃ 
স্চকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ 
সৈব ছি লত্যাদয়: 
সোহধ্যক্ষে তছুপগমাদিভ্যঃ 
স্তুতয়েহনুম তি্ধ্বা 
স্ততিমাত্রমুপার্দানাদিতিচেও না পূর্ববত্বাৎ 
স্থানবিশেধাৎ প্রকাশাদিবং 


স্বান।দ্িবাপদেশাচ্চ 
স্থিত্যদনাভ্যাং চ 


স্মরস্তিচ 


ক্মর্যযতে চ 


অধ্যায়, পাদ তত ক্ুত্রসংখ্য। 
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স্মৃতেশ্চ 


শ্বত্যনবকাশদোষ গুসঙ্গ ইতিচেত্; 
নান্তস্বনতানবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ 

গ্যাচৈচৈকন্য ব্রহ্মশববৎ 

স্যাৎচত্রকস্থব্রহ্মশব্দব্ 


স্বপক্ষদোষাচ্চ 


স্বশবোনম্মানাভ্যাং চ 

্বাত্নাচোত্তরয়োঃ 

স্বাধ্যায়শ্য তথাত্বে হিসমাচারেহ 
ধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ 

স্বাপ্যয়সম্পত্তোরপযতরাপেক্ষমাবিস্কতংহি 

স্বাপায়াও 


স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ 
(হু) 
হ্তাদয়ন্ত স্থিতেহতোনৈবম্‌ 
হানে তৃপায়ণশব্বশেষস্বাৎ 
কুশাচ্ছব্বঃস্তত্যুপগানবৎ তদুক্তম্‌ 
হৃদাপেক্ষয়াতু মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ 
হেয়ত্বাবচনাচ্চ 


অধ্যায়, পাদ ও স্ত্রসংখ্য। 
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শ্উ০পভ্ঞু্মনিক্ষা 


উপনিষদ, গীত। ও ব্রহ্মস্থত্রকে প্র্রস্থানত্রয় বল! হয়। হিন্দু ধর্থের সকল 
সম্প্রদ্দায়ের আচা্যগণ এই তিনটি গ্রস্থকে হিন্দুধর্ম বিষয়ে প্রামাণিক বলিয়। 
স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় কর্তৃক এই তিনটি গ্রন্থের 
ব্যাখ্যা রচিত হুইয়াছে। এই সকপ ব্যাখ্যাতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের 
মত স্থাপন করিবার চেষ্ট1 কর! হইয়াছে । 


্হ্স্থত্রের প্রণেতা আচাধ্য বাদরায়ণ। পরাশর-পুত্র ব্যাসদেবেরই 
একটি. নাম বা্গরায়ণ । উপনিযদদের বাক্যাবলি বিচার করিয়া হিন্দু 
ধর্পের দার্শনিক তত্বনকল এই গ্রন্থে আলোচন! করা হইয়াছে। 
হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও মহাপুরুষগণ ব্রহ্গ্থত্রের ভাষ্য রচনা; 
করি্বাছেন,। তন্মধ্যে, শঙ্করাচার্্য এবং রামানুজের ভাম্কই সমধিক 
বিখর্নীত। .শক্ষরাচার্যের বিশাল গ্রস্থরাজির মধ্যে ব্রহ্গশ্থত্রের 
ভাষুষ্রকই অনেকে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করেন। অতিশয় ছুরুহ দার্শনিক 
ক্টাকল এই গ্রন্থে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । 
ক্ীর যুক্তির প্রণালীও অতিশয় -আশ্চর্য্য। রামানুজের ভাস্তও 
বট উৎক গ্রস্থ। বিশেষত: উপনিষদের অনেক গুলি জটিল বাক্যের 
অধু্টী ইহাতে : শতিশয়; বিশর্দভাবে ব্যাখ্যা ও আলোচনা কর 
ছে ।: আীব এবং পরদাত্সার স্বন্ব্প রামাহজ ম্পঠভাবে দির্গেশ 








- উপক্রমণিক। 


আমি এই গ্রন্থে শক্করাচার্ধ্য এবং রামান্ুজের ভাষ্তের সার ভাগ 
সংক্ষেপে সংকলন কর্রিয়াছি। তাহার একটি কারণ এ ছুইটি গ্রস্থই 
অতিশয় উৎরুষ্ট। আর একটি কারণ এই ষে যেখানে শঙ্করাচার্য্যের 
এবং রামাম্থজের মতের এঁক্য আছে সেখানে উপনিষদের ষত প্রায় 
লিঃসংশয়ভাবে পাওয়া যাঁয়। যেখানে ত্বাহাপ্পের ধতের বিরোধ আছে 
সেখানে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মতের প্রভেদ দেখা যায় । 

আমার যনে হয় ব্রহ্গশ্তত্র হইতে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ সর্বালসম্পূ্ণ 
সঠিক ধারণা করা যায়, শ্রন্ত কোনও একটি প্রস্থ হইতে তাহা কর! 
সম্ভবপর নহছে। কিন্তু এ শ্ত্র ও তাহাদের ভাযুসকল ছুর্নহ ও বিশাল । 
অনেকের পক্ষেই মুল গ্রন্থগুলি পাঠ কর! সম্ভব নহে? বঙর্ভীষায় 
জক্ষনুত্রের ছুইটি শ্রেঠ ভাতের বর্মপ্রচার হইলে হিশ্ছু ধর্প সম্বন্ধে সঠিক 
জ্ঞান লাঁভভ করা অনেকের সম্ভব হইবে এই আশায় আমি পরই পুষ্যক 
প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি ৷ 

আজকাল অনেক পাশ্চাত্াশিক্ষায় কষ্তবিছ ব্যহ্তি উপনিষধা সন্থন্ধে 
আলোচনা করেন। ইচ্ছা বনু আননোর বিষয় সঙ্গে নাই। ৰিপ্ত 
ভারভকর্ষের প্রাচীন মনীবিগশ আজীবন সাধন। করিয়া উপনিষদের গত 
লন্থন্ধে ফে সকল সিন্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন সে সকল বিষয়ে অন্রতা হেতু 


আকৃনিক পণ্ডিতগণের আলোচনার যধ্যে অনেক সময় গুকুতর ভ্রডি 
বেঞ্চিতে গয়া ব্য়। 


. দিসে ভ্রন্ষন্থতের সিদ্ধাত্গুলি সংক্গেপে আলগোরেনা করা হইয়াছে! 
প্রসদকমে আচনর্ডদের মধ্যে মতভেদেরও ভজেখ করা হইয়াছে। 
ঈশ্বর জগত ক্্টি করেন, পালন করেন এবং ধবংস করেব $ খরচ 


৮৯ সহ ন , 


উপজ্রষণিক। 


কোনও বাহ উপাদনি হইতে ঈশ্বর জগৎ রচনা করেন না। স্ষিয় 
সময় ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপতভি হুয়, আবার প্রলয়ের সময় 
ঈশ্বরের মধ্যেই জগৎ বিলীন হইয়া যায়। স্যষ্টি স্থিতি প্রলয়, 
অনাদিকাল হুইতে চঙ্গিতেছে। জীব পাপ করিলে মৃত্যুর পর নরকে 
যায়, পুগ্য করিলে স্বর্গে যায়) কিন্তু এই ম্বর্গ ও নরক চিরস্থায়ী 
নহে। পাপ ও পুণ্যের গুরুত্ব অনুসারে ছর্গ ও নরক ক্ষণন্ছায়ী-বা 
দীর্ঘস্থায়ী হয়। পাপ ও পুশ্য ফুরাইলে স্বর্গ ও নরক বাস শেষ হয়। 
তখন জীব আবার পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী বা উদ্ভিদ 
হইঁয়। জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে ভুঃখভোগ অনিবার্ধ্য 
এজন্য পুনর্জন্ম নিবারণ করিতে না পারিলে দ্বঃখভোগ হইতে সম্পূর্ণ 
নিষ্কতি পাওয়া যায় না। ব্রহ্গজ্ঞান ন! হইলে পুনর্জন্ম নিবারণ হয় ন1। 
ব্রহ্ম কি বস্ত উপনিষদ তাহ। বুঝাইয়া দিয়াছেন । উপনিষদের বাক্য 
আলোচন। করিলে ব্রহ্ম সন্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞ/ন উৎপন্ন হইতে পারে: 
ইহ] সত্য । কিন্ত ব্রহ্ম সন্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে পুনর্জন্ম 
নিবারণ ভূয় না, অতএব মোক্ষ হর না। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যাহাতে 
উৎপন্ন হয় তজ্জন্য নিরন্তর ব্রহ্ম সম্বন্ধে চিন্ত|! করিতে হয়, অর্থাৎ 
ব্রক্ষকে ধ্যান করিতে হয়। বর্ণাশ্রমধন্্ন পালম্ম কর! ব্রহ্গজ্ঞান লাভের 
সহায়ক। বিভিন্ন বর্ণের জন্ যে সকল কন্ম বিহিত হইয়াছে সেই 
সকল কর্ণ অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নছে। 

দেবযান ও ধূর্মযান নামক ছুইটি পথ আছে। মৃত্যুর পর কতকগুলি 
জীব দেবযান পথে ষায়, কতকগুলি জীব ধূমষান পথে যায়। যাহারা 


ঠ)৮ 


উপক্রমণিক। 


শস্্রবিহিত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানের সহিত ব্রচ্ষফে উপাসন1] করে তাহার। 
মৃত্যুর পরে দেবযান পথে গমন করে, এঁ পথে ব্রহ্গলোক পর্য্যন্ত যাওয়া 
যায়, সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর মোক্ষ হয়। ধৃমযান 
পথে চন্দ্রলোক পধ্যস্ত যাওয়া যায়। যেখানে স্বর্গন্থ ভোগের 
পর মেঘ ও বৃষ্টির মধ্য দিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। 
এবং শস্তের মধ্য দিয় পুরুষের দেহে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর গর্ভ হইতে 
পুনরায় জন্ম হয়। যাহার! যজ্ঞ, পু্ধরিণী প্রতিষ্ঠা, দান প্রভৃতি পুণ্য বন্ধ 
করে কিন্তু ব্রন্মের উপাসন। করে না তাহার] ধৃমযান পথে ষায়। যাহারা 
পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানও করে না, ব্রন্ষের উপাসনাও করে না, তাহারা 
যদি পাপী হয় তাহা হইলে নরকে যায়, নচেৎ মৃত্যুর পরই পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করে। 

সথষ্্রর সময় ব্রহ্ম প্রথমে আকাশ স্থষ্টি করেন তাহার পর আকাশ 
হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অশ্ি হইতে জল, জল হুইতে 
পৃথিবী স্থষ্টি করেন। প্রথমে এই পঞ্চভূত হুক্ষরূপে স্ষ্টি হয়। এই 
নকল সথচ্ষ্মভুত ইন্দ্রিয়গ্রাহ নহে। হ্ুম্্রভৃত হইতে প্রাণ, ইন্ট্রিয়ঃ মন ও 
বৃদ্ধি সৃষ্টি হয়। ইহারা অচেতন। আবার হ্ুস্ষ্ম পঞ্চভূতগুলি পরস্পর 
মিলিত হইলে স্থল পঞ্চভুতের স্হট্ি হয়। স্থুল ভূতসকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ। 
আমাদের স্থল দেহ এবং জগতের যাবতীয় ইন্দ্িয়-গ্রাহহ বস্তু স্থুল 
পঞ্চভৃত হইতে উৎপন্ন। প্রলয়ের ক্রম স্থষ্টির বিপরীত। স্কুল পঞ্চভূত 
এবং সুদ্ম শরীর সকল হুক্মভৃতে বিলীন হয়, পৃথিবী জলে বিলীন 
হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ূতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ব্রন্দে। 

ঈশ্বর কাহাকেও সুখী করেন, কাহাকেও ছুঃখী করেন । কিন্তু তাহার 


উপক্রমণিক' 


কোনও পক্ষপাত নাই। যে ব্যক্তি পুণ্য করেসেম্ুখীহ্য়,যেপাপ 
করে সে ছঃখী হয়। পূর্ববজন্মের কর্ণ অনুসারে আমাদের জন্ম হয়। হ্ষ্টির 
প্রথমে আমাদের থে জন্ম হইয়াছিল, তাহ! পূর্বের স্য্টিতে আমরা। যে 
সকল কর্ম করিয়াছিলাম তাহার দ্বার] নির্ধারিত হুইয়াছিল। প্রত্যেক 
স্থির পৃর্ববে একটি স্ঙি ছিল। স্থাষ্ি ও প্রলয় অনাদদি। 

মৃত্যুর সময় প্রথমে আমাদের বাক্‌ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মনের মধ্যে 
বিলীন হয়, মন প্রাণে বিলীন হয়, প্রাণ জীবাত্মায় বিলীন হয়, জীবাত্বা 
জীব দেহের উপাদানম্বরূপ সুক্ষ ক্ষিতি, অপঙ তেজ, মরূৎ ও ব্যোমে 
অবস্থান করে, এই সকল হুক্ষ্ম ভূতের সহিত জীবাত্মা স্থুল দেহ ত্যাগ 
করিয়া যায়। জীবন্ত অবস্থায় জীবাত্সা হৃদয়ে অবস্থান করে, স্বদয় হইতে 
বহু-সংখ্যক নাড়ী নির্গত হইয়াছে। এই সকল নাড়ী স্ম্ম্ন, অতএব 
ইন্দ্রিয়গ্রাহ নহে। একটি নাড়ী মস্তক দিয়া নির্গত হইয়। সূর্য্য পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত হইয়াছে । যে জীব ব্রঙ্গলোকে গমন করে সে এই নাড়ীর 
মধ্যে প্রবেশ ক্রিয়া দেহত্যাগ করে। ৃ 

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও জর্ধশক্তিমান। তিনি প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অধির্ঠিত 
থাকিয়া তাহাকে সৎ বা অসৎ কর্ম করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করেন। যে 
ব্যক্তি পুণ্যবান্‌ ঈশ্বর তাহাকে সৎকর্ম করিবার প্রবৃত্তি দেন; যে 
পাপী তাহাকে অসৎ কর্ম করিবার প্রবৃত্তি দেন | ঈশ্বর যদিও প্রত্যেক 
জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন তথাপি জীবের সুখছুঃখ তাহাকে স্পর্শ করে 
না। ঈশ্বর জগৎ স্থষ্টি করেন বটে, কিন্তু জগতের ভ্রব্য তিনি উপভোগ 
করেন না। তাঁহার এমন কোনও অভাব নাই যাহা পুরণ করিবার জন্য 
তিনি জগৎ স্ট্রি করেন। জগৎ স্থট্টি করা কেবল মাত্র তাহার 


1/৬ 


উপক্ঘণিক! 


লীল। । তাহার ইচ্ছা, তাই তিনি জগৎ শ্যঙি করেন | জগৎ শ্টি করিলে 
অথর। সংছার করিলে তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্জধি নাই! স্যর উদ্দেশ 
কেবঙমান্র জীবকে তানার পুর্ববকূত কর্ধফঙগ ভোগ করান । 

বেদ মানবের রচনা নহে, সাক্ষাৎ ঈশ্বয়ের বাদী | উপনিষদ বেদেরই 
অস্তর্গত। অলৌকিক বিষয়ে বেদই শ্রেষ্ঠ প্রশ্নাগ। পুরাণ, রাধায়ণ, 
মহাভারত এবং মঙ্গু, যাক্ছবন্ধ্য প্রভৃতি বেদদজ্ঞ খষি প্রমীত ধর্মশান্মও 
প্রামাণিক । নাংখ্য, বৈশেষিক প্রভৃতি দ্রার্শনিক মতের কোনও কোনও 
সিদ্ধাত্ত বেদবিরোধী,-এবং সে জচ্চ অশ্রদ্ধের। এই সকল দর্শনের ষে 
সকল মত বেদরিরোধী নহে, সে সকল মত গ্রহণযোগ্য । কেবল 
ভর্কঘার। ধর্ম-বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত লাভ কর! যায় না। কিস্তবেদের 

ভপ্রায় নির্ণয় করিবার জন্য তর্কের উপযোগিতা আছে। 

উপর্লিখিত দিিদ্ধান্তগুলি শঙ্কর ও রামাস্থুজ উভয়েই স্বীকার 
করিয়াছেন । জীব ও ব্রন্গের স্বরূপ কি প্রধানতঃ এই বিষয়েই উভয়ের 
মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের বনে জীব ও ব্রহ্ম উভয়ে 
এক যন্ত,-সে বন্ত নিব্িশেষ জ্ঞান ব। চৈতন্ত মাত্র । রামানুজের মতে 
জীব ব্রন্মের অংশ, ব্রক্গ ঘাবতীয় ফল্যাণগুণের আধার এবং সকল দোষ 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, জীব অপু.পরিদাণ, ব্রহ্ম অন্ত ) জীবের জ্ঞান কখনও 
সঙ্কুচিত হয়, কখন প্রসারিত হয়; ব্রন্মজ্ঞান লাভ করিলে জীব সত্য- 
সংকল্সত্ব প্রভৃতি ব্রদ্গের ধর্ম প্রাণ্ত হয়) শঙ্কর “তৎ ত্বম্‌ অসি” এই 
মছাবাক্যের অর্থ করিয়াছেন £ জীব ও ব্রহ্ম এক। রামানুজ এই বাক্যের 
অর্থ করিয়াছেন £ জীব ব্রক্ধ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ভ্রদ্ধে বিলীন হয়, 
জশীবেয় মধ্যে যে অন্র্যামী পুক্ষষ বিস্চমান আছেন তিনি এবং বঙ্গ এক বন্ত 
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অতএব জীব ব্রক্গ ভিন্ন অন্ত কিছু নহে; কিন্ধব্রন্ম জীব অপেক্ষ। অনেক 
বহও। 


এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া 
যাহবে। - 


এই গ্রস্থটি পুর্বে ধারাবাহিক রূপে “মাসিক বন্মতীতে” প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 


গ্রন্থকার 


প্রথম পাদ 


বেদই হিন্দু-ধর্শের প্রাণ । বেদের সার ভাগ বেদাস্ত বা উপনিষদ । 
উপনিষদদের বাকাশুলর মধ্যে পরম্পর সামঞ্রশ্য-বিধান করিয়া 
ব্রহ্ম-স্থত্র রচিত হইয়াছে । ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান এবং তাহ! লাভ 
করিবার উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে । শুই স্থত্রগুলি রচনা করিয়াছেন 
বেদের বিভাগকর্তা, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণের প্রণেতা, 
একাধারে জ্তান ও ভক্তির শিরোমণি যহধি বেবাস। সুতরাং 
আখ্যানবন্তর গৌরবে এবং রচনাকর্তার মহত্বে ব্রহ্ম-্থত্র হিন্দুর 
এক অমূল্য সম্পদ ৷ 

ব্র্গ-স্থত্রের অনেকগুলি ভাষ্য আছে! রুচি এবং ষোগ্যতা- 
ভেদে বিভিন্ন সাধনা-প্রণালী বিভিন্ন সাধকের পক্ষে উপযোগী। 
এই কারণে বিভিন্ন আচার্য্য বিভিন্ন প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন। 
আচার্য্যগণ নিজ সম্প্রদায়ের যত অনুসারে ব্রঙ্গ-হুত্রের ভা 
করিয়াছেন। এই সকল ভাষ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ ভাষ্য 
ছুইটি ১- শঙ্করাচার্য্যের এবং রামানুজাচার্য্যেয়। শঙ্করের ভাস্য 
অদ্বৈতমত|বলম্বী ; রামান্থভের ভাষ্য বিশিষ্টাপ্বৈতমতাবলম্বী। শখ্ষরের 
ভাষ্য জ্ঞানপ্রধান ; বামাক্গজের ভাষ্য ভক্তিপ্রধান। 

বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত আচার্য্যদ্বয়ের প্রদশিত পথ অনুসরণ 
করিয়া! আমরা সংক্ষেপে ব্রহ্গন্ত্রগুলির মর্দন আলোচনা! করিব। 


প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ 


প্রসঙ্গক্রমে অদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতের পার্ক্যও আলোচনা 
কর! হুইবে। প্রত্যেক হ্ত্রে প্রথমে শঙ্করের মত অনুসারে ব্যাখ্য 
করা হইবে । পরে রাখানুজেয় মত প্রদর্শন করা হইবে । 

্হ্গস্থত্রের সংখ্য। কিঞ্দুধর্ব €৫০ | শ্ত্রগুলি চার অধ্যায়ে বিভক্ত, 
প্রতি অধ্যায়ে চার পাদ্দ। শঙ্কর প্রধম অধ্যায়ের প্রথম পাদের নাম 
|দয়াছেন,_-“ম্পষ্ট-ব্রক্ম-লিঙ্গক'বাক্য-জাত-বিচার,” অর্থাৎ উপনিষদের যে 
বাক্যগুলিতে ব্রঙ্গের লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখ! মায়, এই পাদ সেই বাক্যগুলি 
বিচার কর! হইয়াছে । এই পার্দের প্রথম ক্থত্র হইতেছে-- 

অথাতো৷ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (১1১1১) 

(অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা )। “অথ” অর্থাৎ অনন্তর। কিসের 
অনন্তর ? এ বিষয়ে শঙ্কর ও রামানুজের মতভেদ আছে। শঙ্কর বলেন 
যে, এখানে “অথ” শব্দের অর্থ নিম্নলাখত চার প্রকার সাধন।-সম্পত্ভির 
অনস্তর ;-_ 

(১) নিত্যানিত্য-বস্ত্-বিবেক--ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্ত; ব্রহ্ম 
বাতিরিক্ত সকল বস্তই অনিত্য ;--এই ভাবে নিত্য ও অনিত্য বস্তর্, 
পার্থক্য জ্ঞান। 

(২) ইহ্ামুত্র-ফল-ভোগ-বিরাগ-_“ইছ” অর্থাৎ ইহলোক এবং 
“অযুত্র” অর্থাৎ পরলোকে সকল প্রকার বিধয়স্থথ ভোগ করিবার 
আকাজ্কা তাগ। 

(৩) শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা,-এই করয়টী 
জ্তানলাভের উপায় অর্জন | শম-_অর্থাং সংসার হইতে যনকে নিবৃত্ত 
রাখা। দম--অর্থাৎ ইন্জ্িয়-সংযম ;) উপরতি অর্থাৎ নিত্য-নৈমিস্তিকাদি 
ই 


প্রথম পাদ গ্রথম অধ্যায় 


সকল প্রকার কর্্ত্যাগ (সন্রযাসগ্রহণ )। তিতিক্ষা-_শীতগ্রীন্ম, 
স্থথ-দুঃখ প্রভৃতি পহা করিবার ক্ষমতা । সমাধান অর্থাৎ সকল প্রকার 
বৈষয়িক চিন্তা ত্যাগ করিয়া মনকে দ্রীর্ঘকাল স্থির করিয়া রাখ! 
(সমাধি )। শ্রদ্ধা, অর্থাৎ শাস্ত্রবিশ্বাস। 

(8) মুমুক্ষুত্ব-_মোক্ষলাভ করিবার আকাংক্ষা । 

শঙ্কর বলেন, যাহার! এই সকল জ্ঞানলাতের উপায় অধিগত হহয়াছে, 
তাহারা বঙ্গজ্ঞানের অধিকারী । 

রামানুজ বলেন, তাহা নহে,-“অথ” শব্ষের অর্থ বেদপাঠ এবং 
পূর্ববমীমাংসাদর্শন*্* আলোচনার অনস্তর। অষ্টম বংসর বয়সে ব্রাহ্মণ- 
বালকের উপনয়ন হুইবেঃ তখন সে আচার্য্যের নিকট বেদপাঠ করিবে, 
তাহার পর বেদের কর্মবিধিখুলক বাক্যগুলি বিচার করা হইবে। কিন্তু 
সে উপনিষদ বা বেদান্তে পড়িয়াছে ষে, কর্মফল ত্বর্গাদিভোগ চিরস্থায়ী 
নহে, ব্রঙ্গজ্ঞ।নের ফল অবিনাশী, তখন তাহার ব্রক্গজ্ঞানলাভের আকাংক্ষা 
(“ব্রন্মজিজ্ঞাস1”) হইবে, এবং সে বরন্গস্থত্র বা উত্তরমীমাংসাদর্শন আলোচন। 
করিবে । ব্রহ্গজ্ঞানের জন্য বৈদিক বর্ম অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন, ইহা 
রহষস্থত্রেই পরে বলা হইয়াছে ( *সর্বাপেক্ষা চ বজ্ঞাদিশ্রতেরস্বব” 
৩য় অধ্যায় ৪ পাদ, ২৬ হ্যন্র) 

__ এই এসঙ্গে রামানথ বেদান্তদর্শনের কয়েকটি মূল তত্বের সবিস্তারে 


* “মহধি জৈমিনি পূর্ববমীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। কি 
ভাবে বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান করিতে হুয়, এবং কিভাবে বেদের আপাত- 
বিরোধী বাক্য সকলের মধ্যে সামঞ্জন্ত স্থাপন করিতে হয় তাহ! এই 
দর্শনশান্ত্রে আলোচিত হইয়াছে । ইহার প্রথম সুত্র “অথাতে! 
ধর্মজিভ্তাস। |" 





নি িযাি প্রথম পা 


আলোচন1 করিয়াছেন এবং অদ্বৈতমত খগুন করিয়া বিশিষ্টাত্বৈতমত 
স্কাপন করিবার জন্য ষত্ব করিয়াছেন। রামান্ুজের মতে ব্রগজ্ঞান 
শকের অর্থ ব্রন্দের উপাপনা। শ্রতিতে আছে--“বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং 
কুব্বীত”1 এখানে “বিজ্ঞায়” শব্ষের অথ” ( ব্রদ্মবিষয়ে ) বাক্যার্থজ্ঞান 
লাভ করিয়া, “প্রজ্ঞা কুব্র্াত” অর্থাৎ উপাসন। করিবে । শ্রুতিতে 
ইহাও আছে “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতবঃ৮*-__ ব্রহ্মবিষয়ে 
উপনিষদ্দের বাকা সকল শ্রবণ করা উচিত, মনে মনে চিত্ত! কর! উচিত, 
এবং ধ্যান কর। উচিত। রামানুজের মতে এই ধ্যান এবং উপাসনা 
একই বস্তু। ইহাকে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন--তৈলধারার স্তাঁয় 
অবিচ্ছিন্ন ফ্ব স্মৃতি অর্থাৎ স্থির হইয়া বসিয়। নিরন্তর ভগবচিচন্ত। করা, 
অপর চিন্তী আসিয়া যেন সে চিস্তার শ্রোতে বাধা না দেয়। এই 
ধরব স্থতি এবং দর্শন একই বস্ত। ইহাকেই ভক্তি বলা হয়। 
ইহা লাভ করিবার উপায় যজ্ঞাদিকর্ম। অতএব জ্ঞানের জন্য কর্ণ 
প্রয়োজনীয় । আমাদের পূর্বকৃত পাপই জ্ঞানলাভের প্রধান অন্তরায়। 
সৎকর্ম দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। শ্রতি.ত আছে, “ধর্থেণ পাপমপনুদ্দতি” | 
এই ভাবে ব্রহ্মমীমাংসার পুর্ব্বে কম্ধরমীমাংস! প্রয়োজন । 

অদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্রহ্ম নিবিশেষ বস্ত; অর্থাৎ বঙ্গের কোন গুণ 
নাই--ষাহার দ্বারা তাহাকে বর্ণনা! কর] বায়। রামাচজ বলেন, 
নিধিশেষ বস্তু কোনও রূপ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না) 
সকল প্রকার প্রমাণ সবিশেষ বস্তকেই প্রতিপাদদন করে; অন্ুভবও 


স্পা সপ পাপা শি সিসি সাপ রি 


1 বুহদারণ্যক ৪18২১ 
* বৃহ্দারণ্যক ২1৪।৫ এবং 81৫1৬ 


প্রথম পাদ পথম অধ্যায় 


সবিশেষ বস্তরই হইয়া! থাকে, নিধিশেষ বস্কর কখনও অনুভব হয় 
না। অদ্বৈতমতে গ্রণ ও গুণী (গুণী অর্থাৎ যে বস্তর গুণ 
আছে) উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে, আবার অভেদও আছে। 
ভেদ আছে এজন্য যে, গুণের প্রতীতি হইলেও গুমীর প্রস্তীতি 
হয় না। অভেদ এজন্য যে গুণী ব্যতীত গুণ অবস্থা করিতে পারে 
না। কিন্তু রামান্থজ বলেন, গুণ ওগুণী ভিন্ন, উহাদের অভেদকল্পন! 
ভুল। অদ্বৈতমতে আত্ম! জ্ঞাতা নহেন; আত্মা জ্ঞানম্বব্ধপ। রামানুজ 
বলেন, আত্ম! জ্ঞানস্বরূপ বটেন, জ্ঞাতাও বটেন; সুযুস্তির সময় এবং 
মোক্ষলাভের পরও অনংজ্ঞান থকে; মোক্ষদশাতে অহংজ্তান না 
থাকলে মোক্ষদশ[তে আত্মনাশ হইত, সেরূপ মোক্ষ কেহ চাহিত না। 
অদ্বৈতমতে চৈতন্য আত্মার স্বরূপ ; রামান্জ বলেন ষে, চৈতস্ত আত্মার 
ধর্মপ-যেমন প্রভ1 প্রদীপের ধন্ম। উপনিষদে আছে-_-“সত্যং জ্ঞানম্‌ 
অনস্তং ব্র্গ ।”* অদ্বৈতবাদ অনুসারে সত্য, জ্ঞান এবং আনস্ত্য রঙ্গোর 
গুণ নভে, বঙ্গের স্বরূপ । কিক্চ রামান্থজ বলেন, সত্য, জ্ঞান এবং 
আনন্ত্য রঙ্ধের গুণ। রামান্জের মত অন্ঠসারে উপনিষদের বাক্য- 
সকল নিবিশেষ ব্রহ্গকে প্রতিপাদন করে না; সবিশেম ব্রঙ্গকেই 
প্রতিপাদম করে । উপনিষদে অবশ্য দুই প্রকার বাক্যই পাওয়। যায়। 
কতকগুলি বাক্যে ব্রহ্ষকে সগ্ুণ বল হইয়াছে এবং কতকগুলি বাক্যে 
ব্রহ্ষকে নিগুণ বলা হইয়াছে । শঙ্কর এই ছুই প্রকাব বাকোর এই 
ভাবে সামঞ্জন্ত করিয়াছেন $_যে বাক্যগুলিতে ব্রঙ্গকে নিগুণ বঙ্গ 
হইয়াছে, সেই বাক্যগুলিতেই ব্রঙ্গের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে; যে 
1 ক তৈত্বিরীয় ২১1১ 


প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ 


বাকাগুলিতে ব্রহ্গকে সগুণ বল হইয়াছে, সে বাক্যগুলি ব্রচ্গের 
স্বরাপকে লক্ষা করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, মায়াকে আশ্রয় করিয়া ব্রদ্গের 
যে বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, সেই বিশেষ অভিব্যক্তিকেই লক্ষ্য 
করিয়। প্রযুক্ত হুইয়াছে। এই মায়াআশ্রিত ব্রন্মের নাম শঙ্কর 
দিয়াছেন “ঈশ্বর” | শঙ্করের মতে ঈশ্বর চরম তত্ব নহেন, নিত্য বস্তও 
নহেন। কারণ, ব্রহ্ম খন মায়াকে ত্যাগ করিয়া নিজ স্বরূপে অবস্থান 
করেন, তখন “ঈশ্বর"" থাকেন না, কেবল পত্রদ্গই” থাকেন। রামান্ুজ 
বলেন, উপনিষদের যে বাক্যগুলি ব্রদ্দকে সগুণ বলিয়! বর্ণনা করিয়াছে, 
সেগুলি বর্গের স্বরূপকেই লক্ষ্য করিয়। প্রযুক্ত হইয়াছে ঃ যে বাক্যগুলি 
ব্রহ্ষকে নিণ্ণ বলিয়াছে, সেগুলির উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম সকল প্রকার 
প্রাকৃত বা হেয় গুণ হইতে মুক্ত। রামানুজ বলেন যে, সগ্ুণ ও 
নিগুণবাঁচক শ্রুতিবাক্যগুলির কিরূপে সামগ্রন্ত করিতে হইবে, নিয়লিখিত 
শ্রুতিবাক্য হইতে তাহ বুঝিতে পারা ষাইবে ;-- 

“এষ আত্মা অপহৃতপাপমা বিজরো বিমৃত্যুবিশোকো। বিজিঘৎ- 
সোহপিপাদ: সত্যকামঃ সত্যসক্বল্প2 1” ছাঃ উঃ ৮1৭1১ 

পরই আত্মার পাপ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, 
ভোজনের ইচ্ছা নাই । ইনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প |” 

এখানে ব্রঙ্গের প্রাকৃত হেয়গুণগুলি নিরস্ত করিয়। কল।)ণগুণগুলির 
অস্তিত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে। রামান্থুজের মতে ব্রঙ্গ অনস্তকল্যাণ- 
গুণলংঘুত এবং নিরস্তনিখিলদোষ। ব্রহ্ম জ্ঞাতা হুইয়াও জ্ঞানস্বরূপ , 
আনন্দী হইয়াও আনন্দস্বব্ূপ | 


শাশীপীশিশ পলিশ পাশ লাশ পাস পাস সাপসসপস্পপপ্পস সপ শাশিশা পা পাশিশসপপী সীল পাশপাশি পিপিপি 


ক ছান্দোগ্য ৮১1৫ 


প্রথম পাদ প্রথম অধ্যায় 


অদ্বৈতবাদ অনুসারে জগৎ মিথ্যা; আমাদের মনে হয়, জগতে 
বিভিন্ন বস্তু রহিয়াছে--তাহা আমাদের ভ্রম; বাম্তবিক ব্রহ্ম ব্যতীত 
কিছুই নাই। রামানুজ বলেন, জগতে বিভিন্ন বস্তু আছে, উহা 
আমাদের ভ্রম নহে, কিন্ত ব্রহ্ম হইতেই এই সব বিভিন্ন বস্তু উৎপক্গ 
হইয়াছে, আবার প্রলয়ের সময় এ সকলই ব্রন্গে বিলীন হইয়া যাইবে; 
জগ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং ব্রদ্ষেই বিলীন হয় বলিয়া উপনিষদে 
কোথাও কোথাও বল। হুইয়ছে যে, ব্রঙ্দ ভিন্ন জগতের কোনও স্বতন্ত্র 
সত্তা নাই; উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে, আমাদের জগৎ-বিষয়ক অনুভূতি 
ত্রমমাত্র | জগত ব্রহ্দের বিভূতি; জগৎ মিথ্যা! নহে; জগৎ ভ্রম নহে; 
জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্র মনে করা ভ্রম । 

রামান্ুজ বলেন, সকল আত্মাই জ্ঞানস্বর্ূপ, কিন্তু পরস্পব ভিন্ন? 
'জীবাত্বা ও পরমাত্ম! এক নহেন; ধীহারা মুক্তি লাভ করেন, 
তাঁভার! ব্রদ্মের সহিত এক হন না, ব্রন্গের ধরা প্রাণ্ড হন, এই মাত্র; 
ব্রক্গের ধর্ম বাসাদৃশ্য লাভ করেন বলিয়া শ্রুতিতে বল৷ হইয়াছে__ 
"বর্গ বেদ ব্রহ্ম এব ভবতিঃ” 11 শঙ্কর বলেন, জীবাত্বা ও পরমাত্বা এক, 
যাহারা মুক্তিলাভ করে, তাহারা ভগবানের সহিত এক. ইইয়! যায় । 

অস্বৈতবাদ অনুসারে মায়া বা অবিদ্যা হইতে জগতের উৎপক্তি 
হইয়াছে; এই মায়াকে সংও বলা যাঁয় না (কারণ, ব্রঙ্গই একমাত্র 
সত্বন্ত ); আবার অসংও বল! যায় না (কারণ, ইহা! আকাশ-কুস্থমের 
হ্যায় অলীকও নহে); এই মায়! ব্রঙ্গের স্বরূপ আবুত করে এবং 
জগত্ভ্রম উৎপাদন করে। কিন্ত রামাহ্জ বলেন যে, এরূপ মায়! 


সস 


1 মুণ্ডক উঃ ৩।২।৯ 


প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ 


বা অবি্ভার কল্পনা ঘুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ মায়! কাহাকে আশ্রয় 
কারিবেঃ জীবকে আশ্রয় করিতে পারে না, কারণ, জীব মায়ার 
স্থষ্টি ব্রন্কেও আশ্রয় করিতে পারে না, কারণ, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ | 
অধিকন্ত যাহা! সৎও নহে, অসৎও নহে, এন্ূপ বস্ত হইতেই পারে 
না। রামান্থজ বলেন, ব্রহ্ম তাহার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা জগৎ স্থষি 
করিয়াছেন। 

উপনিষর্দে আছে--“তৎ ত্বমসি” *। এখানে “তৎ” লব্রহ্গ। 
“তম্”-জীব। অদ্বৈতবাদ অনুসারে এই শ্রতিবাক্য জীব ও ব্রদ্দের 
এঁফ্য স্থাপন করিতেছে । কিন্তু রামান্ছজ বলেন যে, এখানে জীব 
ও ব্রন্দের প্রক্য স্থাপন করা হয় নাই, জীবকে. ব্রদ্ষের শরীর বল। 
হইয়াছে । আত্মা ইতি তু উপগচ্ছস্তি গ্রাহয়স্তি চ” এই ব্রঙ্গস্থত্রে 
€৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৩য় সুত্র) ব্র্ধকে আত্মা বলিয়া উপাসনা 
করিতে বল হইয়াছে । 

রামান্ুজের মতে অচিৎ (জড়) বস্তু হইতেছে ভোগ্য ; চিত্বস্ত (জীব: 
হইতেছে ভোক্তা, এবং ব্রহ্ম হইতেছেন ঈশ্বর ব৷ ঈশিতা অর্থাৎ নিয়ামক । 
চিৎ ও অচিত্বস্ত হইতেছে ব্রন্দের শরীর, ব্রক্ধ উহাদের আত্মা । অবিগ্ভার 
নিবৃত্তি হইলে মোক্ষ হয়, ইহ1 রামাহ্ছজও হ্বীকার করেন। কিন্তু শঙ্করের 
সহিত রামান্ুজের এই বিষয়ে মতভেদ যে, শঙ্কর বলেন যে, অবিদ্যা 
মিথ্যা, ব্রহ্ম এবং আত্মা এক, এই জ্ঞান হইলে অবিদ্ার নিবৃত্তি হয়। 
রামানজ বলেন যে; অবিদ্ধা মিথ্য! নহে, ইহ] আমাদের ইহজন্মে বা 
পুর্বজন্মে কৃত কর্মের ফল, অবিদ্ভার জন্য আমাদের সখ ছ:থ অন্ভব 
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হয়, অবিদ্যা-নিবৃত্তির উপায় বর্গের কপা, ভক্তিপূর্্বক তাঁভাকে উপাসনা 
করিলে তিনি কপা করেন। 

শঙ্করমতে (১) উপায়-_ত্রঙ্গাত্মজ্ঞান, (২) উপেয়ঞ্জ নিবিশেষ চিন্মাত্র 
ব্রহ্ম এবং (৩) নিবর্ত্যাঁ-অভ্ঞান | রামাহজ বলেন, (১) উপায় 
ভক্তি, (২) উপেয়--সগুণ পরম পুরুষ এবং (৩) নিবর্ত--অনার্দিকালসঞ্চিত 
পাপরাশি : 

জন্মাগ্স্তয যতঃ ( ১।১।২) 

'জন্মাদি অন্য যতঃ।” অস্য (এই জগতের), জন্ম।দি (জন্ম স্ষিতি 
ও লয় ), যতঃ (যাহা হুইতে )। 

পু্বের স্থত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হুইয়াছে। সেই ব্রহ্গকি বস্ত তাহ৷ 
এই স্থত্রে বল! হুইয়াছে। যশাহা হুইতে এই বিচিত্র বিশাল ভ্গতের 
উৎপত্তি হইয়াছে, এই জগৎ যশহার মধ্যে অবস্থান করে এবং প্রলয়ের 
সময় এই জগৎ যশাহাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রদ্ম। ক্রুতিতে ্াছে__ 
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, যত প্রযন্তি 
অভিসংবিশস্তি, তদ্‌ বিজিজ্ঞাসম্ব তৎ ব্রহ্ম” (তৈঃ উঃ ৩/১)-_ধাশ্া হইতে 
এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, ধাহার দ্বারা প্রাণিসকলজীবিত থাকে, 
মৃত্যুর সময় প্রাণিসকল ধাহার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাকে জানিবার 
ইচ্ছ1 কর, তিনি ব্রহ্ম । 

এই স্থত্রের উচ্োস্ এইব্ূপ নহে যে, কোনত প্রকার যুক্তির দ্বারা 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে হইবে। স্বর, সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যই 


সাপ স্স্পপীশি পেশি সপ শপ পপ পা 





* যে বস্তকে লাভ করিবার জন্য বত্ব কর! হয়, ভাই উপেষ়্। 
+ইষ্ট বন্ত লাভের জন্য যাহা অপসারিত করা প্রয়োজন, তাঙ্ছাই নিবর্ত্য। 
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প্রমাণ। অন্থভবও প্রমাণ,--শ্রুতিতে যেরূপ সাধন নির্দেশ করা' 
হইয়াছে, সেইরূপ সাধন। করিলে ব্রদ্ধকে অন্থভব করা ধায়,__-তখন 
দেখ! যায় যে, শ্রুতিতে ব্রহ্বের যে প্রকার স্বরূপ নির্দেশ কর] হইয়াছে, 
ব্রহ্ম যথার্থই সেইরূপ । এজন্য শ্রুতি ও অন্থভব উভয়েই ব্রহ্মবিষয়ে 
প্রমাণ। যুক্তি বা অনুমান ব্রন্মবিষয়ে প্রমাণ নহে। তথাপি বিচার 
করিবার সময় শ্রুতির অনুকুল যুক্তি অবতারণ। কর! প্রয়োজন হয়। 
শ্রুতিবাক্যের উদ্দেশ্য কিঃ ইহা স্থির করিবার জন্য যুক্তি ও বিচার 
প্রয়োজন। কিন্তু শ্তিবাক্য সত্য অথবা মিথ্যা এব্রপ বিচার কর? 
যাইতে পারে না। 

রামান্জ বলেন যে, এই সুত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্গ 
সবিশেষ । কারণ, ব্রহ্গের যেরূপ লক্ষণ দেওয়৷ হুইল, তাহা সবিশেষ 
বস্তর লক্ষণ। 

শান্দ্রযোনিত্বাৎ (১১৩) 

“্রদ্ধ শাস্তরযোনি এই হেতু ।”? 

শান্তযোনি' শব শঙ্কর ছুই প্রকাবে ব্যাখ্যা কারয়াছেন। শাস্ত্রের 
যেনি (কারণ) শান্ত্র-যোনি। ব্রঙ্গ সকল শাস্ত্রের কারণ বা! 
উৎপত্তিস্থল । শান্তর হইতেছে সকল জ্ঞানের আকর। ব্রহ্গ যখন শাস্ত্রে 
কারণ, তখন তিনি সর্বজ্ঞ, তাহার দ্বারা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও 
প্রলয় হওয়া সম্গত। 


অথব।, শাস্ত্রষোনি শব্ধের অন্থরূপ অর্থ করা যায়। শান্তর (বেদ 
প্রভৃতি) যোনি (স্বরূপ জ্ঞানের কারণ ) ধাঠার,_-তিনি শাস্ত্রযোনি। 
ব্রদ্ম কি বস্ত তাহ! শাস্ত্র হইতেই জান! যায়। বর্গ যে জগতের; 
উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, তাহ। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 
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রামান্থজ এই দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন 
শাস্ত্র ভিন্ন অন্ত উপায়ে ব্রহ্ধকে জান। যায় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বার) 
ব্রহ্মকে জানা যায় না। কারণ প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ,-_ ইন্জ্রিয়-জ এবং যোগ-জ। 
ইন্দ্রিয়ও আবার দুই প্রকার,বাহ ও আত্তর। ব্রহ্ম বাহ ইন্দ্িয়ের 
গোচর নহেন। ব্রন্দ আস্তর ইন্দ্রিয়ের গোচরও নহেন। কারণ, 
আস্তর সুথ-দুঃখই আন্তর হল্জিয়ের গোচর। কোনও বাহা বস্তু আস্তর 
ইন্দ্িয়ের গোচর হইতে পারে না। 

[ রামান্ুজের এই যুক্তির বিরুদ্ধে বল যায় যে, ব্রঙ্দ আস্তর বন্ধ । 
চতুর্থ সুত্রের ভাস্বে রামান্বজই বলিয়াছেন যে, নির্মল মনে ব্রহ্গ সম্বন্ধে 
অপরোক্ষজ্ঞান জন্মায় । দ্বিতীর স্তরের ভাসতে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, 
শ্রতিবিহিত সাধনা দ্বারা ব্র্গকে অন্তভব করা যায অর্থাৎ তিনি 
- আজ্বর ইন্দ্িয়ের প্রত্যক্ষ হয়েন ]1 

রামান্থজ বলিয়াছেন, মোগের দ্বারাও ব্রহ্ধকে জন! যায় না। 
কারণ; পূর্বানুভৃত বস্তর ম্বৃতিই যোগের দ্বারা সম্পন্ন হয। সুতরাং 
ব্রহ্মজ্ঞান যোগের দ্বার! সম্পন্ধ হইতে পারে না। 

[ কিন্তু ষোগদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, যোগের দ্বার ভবিষ্যৎ দর্শন করা 
ষায়। ক্বতরাং রামান্জের এ উক্তিটিও নিঃসংশয় সত্য বলা যায় না | 

অতঃপর রামানুজ বলিয়াছেন ষে, অনুমানের দ্বারাও ব্রহ্ম প্রমাণিত 
কন না) ফারণ, ব্রহ্ম অতীন্দ্িয়। তাহার কোনও চিহ্নই প্রত্যক্ষ ঘোগ্য 
নহে। ব্রন্ষের কোনও চিন্ত প্রত্যক্ষ না হইলে তাহার সম্বন্ধে কিন্ধূপে 
অনুমান কইতে পারে? 

এই প্রসঙে রামান্জ কয়েকটি সাধারণ যুক্তি-বিচার করিয়া 
গেখাইয়াছেন ষে, অনুমানের দ্বারা ব্রন্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। 
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এইবপ অনুমান করা যাইতে পারে £-ঘট, পট (বস্ত্র) প্রস্ততি 
সকল বস্তুর এক একজন কর্ত। থাকে দেখা যায়; অতএব জগতের 
এক জন কর্তা আছেন, তিনিই ব্রঙ্গ। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা 
যাইতে পারে ষেঃ জীব যেরূপ কর্পা করে, জগতের বিবিধ বস্ত 
হইতে সেইরূপ ফল ভোগ করে, অতএব বিভিন্ন জীবের কর্ম অনুসারে 
জগতের বিবিধ বস্ত উৎপন্ন হয় সুতরাং জীব-সকলই জগতের কর্তা, 
ঈশ্বরকে জগতের কর্তা বলা যায় না। অথব৷ ইন্ত্র, বরুণ প্রভৃতি 
দেবতা তাহাদের অসাধারণ শ্রশ্বর্্য এবং শক্তিবলে বিভিন্ন সময়ে 
জগতের বিবিধ ভ্্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। 'এক ঈশ্বর যে সমগ্র 
জগৎ স্থট্টি করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? ঈশ্বর কিরূপে 
কর্তা হইবেন, তাহার ত শরীর নাই? শরীর না থাকিলে কেহ 
কোনও বস্তু হ্ুষ্টি করিতে পারেন মা। সকল অচেতন বস্তুর চেতন 
অধিষ্ঠাতা থাকে না; রথ শিলা প্রভৃতির চেতন অধিষ্ঠাত। নাই, 
অতএব অচেতন জগতের চেতন অধিষ্ঠাতা আছে, তাহ “করূপে 
বলিবে? | 
তও তু সমন্য়াৎ (১1১৪) 
তৎস্ব্রহ্ম যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হন। তৃ-কিস্ত। সমন্বয়াং- 
সকল উপনিষদের বাক্যগুলি তাৎপর্য দ্বারা ব্রহ্গতেই সম্যক অদ্বিত 
€ সমন্বয় সম;ক্‌ অন্বয়) বা অনুগত হইয়াছেন,-ইহা হইতে জানা 
মায়। 
এরূপ মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম বেদের প্রতিপাগ্ধ হইতে পারেন 
না, কারণ, বেদের সর্বত্র কর্ণের কথাই আছে,-কিরূপে যজ্ঞ করিতে 
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হয়, তাহায় বিস্তারিত বিবরণই সাধারণতঃ বেদে দেখিতে পাওয়। যায় ; 
ব্রহ্ম কি বস্ত, ইহা জ্ঞানের কথা, কর্মের কথ! নছে; সুতরাং ব্রঙ্গ কি 
বন্ত, ইহা। বুঝাইয়! দেওয়া! বেদের উদ্দেশ্য নহে। কিস্তু ইহা যথার্থ 
কথা নহে। কারণ, সকল উপনিষদের বাক্যগুলি বিচার করিলে 
দেখা ষায় যে, ব্রহ্মকে প্রতিপাদন কয়াই ইহাদের তাৎপধ্য। ছান্দোগ্য, 
বৃহদারণ্যক, মুণ্ডক, ধতরেয় প্রভিত বিবিধ উপনিষদ হুইতে বহু বাক্য 
তুলিয়! শঙ্করাচার্ধ্য দেখাইয়াছেন যে, অদ্বৈত ব্রহ্ম সর্বত্র প্রতিপাদন 
করা হইয়াছে। 


এরূপ বলা যায় না যে, এই সকল বাক্যে যজ্ঞকর্তার স্বরূপ কি 
তাহাই দেখান হইয়াছে, অতএব এ সকল বাকা ষজ্তেরই অঙ্গ। 
উপনিষদে আছে--“তৎ কেন কং পশ্যে,” কাহার দ্বারা কাহাকে 
দেখিবে,_-যখন নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মময় বোধ হইবে, যখন আত্ম। ভিন্ন 
কিছুই অনুভব হইবে না, তখন কাহার দ্বারা কাহাকেও দেখা যায় 
না ) দর্শন, স্পর্শন, স্বাণ প্রভৃতি সকল ব্যবহারের লোপ হয়। ইহা হইতে 
বুঝিতে পার! বায় যে, কেবল যজ্ঞের পদ্ধতি প্রদর্শন করাই বেদের 
উদ্দেশ্য নহে, ব্রন্দের স্বরূপ বুঝাইয়। দেওয়াও বেদের উদ্দেশ্য । ইহা বলা 
যায় না যে, ব্রদ্ষের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া নিরর্থক অর্থাত তাহাতে 
পুরুষের কোনও লাভ নাই; ষজ্ঞ করিলে ম্বর্গলাভ হয়, স্থৃতরাং যজ্ঞ 
করিবার প্রয়োজন আছে; ব্রক্ষকে জানিয়া লাভ কি? লাভ এই যে, 
ব্রহ্গকে জানিতে পারিলে সকল ছুঃথ চিরকালের জন্য দূর হয়, এবং অনস্ত- 
কাল ধরিয়া অসীম আনন্দ পাওয়া যায়| অতএব কি করিয়া যজ্ঞ করিতে 


হয়, তাছ। জান! অপেক্ষা! ব্রহ্ধকে জানা পুরুষের অধিক প্রয়োজন | 
$৩. 
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কেহ কেহ বলেন যে, বেদে ব্রন্গের স্বরূপ বুঝাইতেছে, ইহা সত্য, 
কিন্ত উপাসনারূপ কর্মের অঙ্গ, এই ভাবেই ব্রন্গের কথা আছে ; অর্থাৎ 
বেদের উহা বল] উদ্দেশ্য, যে ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে, সে ব্রন্মের নব্দপ 
এবম্প্রকার ; অতএব উপনিষদের যে সকল বাক্যে ব্রদ্গের স্বরূপ উক্ত 
হুইয়াছে, সে সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই ষে, এইরূপ ব্রহ্মকে উপালন। 
করবে, করিলে মোক্ষ হইবে; উপনিষদে স্পষ্টভাবে বল৷ হইয়াছে-_ 
ব্রহ্গকে দেখিবে, ব্রহ্গকে উপাসনা করিবে । কিন্তু শঙ্কর এই মত গ্রহণ 
করেন নাই । তিনি বলেন, কর্্মাত্রই ধরন বা অধন্ধন ; ধর্মের ফল সখ, 
অধর্ম্মের ফল দুঃখ; কিন্তু মোক্ষ সুখ-ছুঃখের অতীত, কারণ, উপনিষদে 
আছে-_"“অশরীরং বা ব সম্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ”* (ছাঃ উঃ ৮১২1১) 
যিনি অশরীরী ( অর্থাৎ যাহার দেহাত্মবোধ দূর হইয়াছে-_-যিনি মোক্ষের 
অধিকারী হইয়াছেন) তাহাকে প্রিয় বা অপ্রিয়বোধ স্পর্শ করিতে পারে না, 
--অর্থাৎ তিনি স্থখ-ছুঃখের অতীত হন। কর্ধীমাত্রের ফল সুখ বা ছুঃখঃমোক্ষ 
যখন সুখ-দুঃখের অতীত, তখন বুঝিতে হইবে ষে, মোক্ষ কোনও কর্মে 
ফল নহে; অধিকন্ত মেংক্ষ যদি কর্মের ফল হুইত, তাহা হইলে মোক্ষ 
অনিত্য হইত,__কারণ, সকল কর্ষ্ের ফলই অনিত্য-_যোক্ষ চিরস্থারী 
হইতে পারিত না | কিন্তু মোক্ষ নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী । এজন্ত শঙ্করের 
সিদ্ধান্ত এই যে, মোক্ষ কর্মের ফল নহে. জ্ঞানের ফল। উপনিষদ 


বলিয়াছেন, ব্রহ্মকে জানিলেই মোক্ষ হয়,_- কোনও কর্ম করিতে হয় না। 
*তমেব বিদিত্বা৷ অতিষৃত্যুম এতি, নান্ঃ পৰ্থাঃ বিছ্যাতে অয়নায়””* অর্থাৎ 
তাহাকে (ব্রন্ধকে ) জানিলেই মোক্ষ হয়, মোক্ষপাভের অন্ত পথ নাই। 
মোক্ষ নিত্য--ইহ] সর্বদাই বিগ্ধমান ; কিন্তু অবিদ্ভা বা অজ্ঞানের দ্বারা 


সপ শশা ৭ সস আর পপ পপ, সপ সত 


(শবে: উঃ ৬১৫) 
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আবৃত $ ব্রক্মজ্ঞান সেই আবরণ সরাইয়া দেয় মাত্র; এজন্ত ব্রহ্গজ্ঞানের 
ফল অনিত্য হইতে পারে না, এই ফল নিত্য। আত্মা (যাহা শঙ্করের 
মতে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ) নিত্যশুদ্ধ ; কোনও কর্ম ঘ্ধার৷ আত্মার শুদ্ধি বা 
সংস্কার হয় মা) স্ানঃ আচমন প্রভৃতি কর্ম দ্বারা আত্মার শুদ্ধি হয় না, 
_দেহ, মন ও বুদ্ধির সংস্কার বা শুদ্ধি হইতে পারে,--আত্মার সংস্কার 
হইতে পারে না, হইবার প্রয়োজন নাই, কারণ, আত্মা নিত্যশুদ্ধ। 
শহ্করের মতে ব্রহ্ধ-আত্মা-যোক্ষ। 


আপত্তি হইতে পার; জ্তঞানও ত মনের ক্রিয়া। কিন্তু শঙ্কর তাহ। 
স্বীকার করেন না। তাহার মতে পুরুষ যাহা ইচ্ছা করিলে করিতে 
পারে, ইচ্ছা] করিলে না করিতে পারে, তাহাই ক্রিয়া, যথা-_ষজ্ঞ । 
যদি বল। যায়, “অগ্রিকে পুরুষ বলিয়া ভাবিবে” তাহাও ক্রিয়া, কারণ, 
ইচ্ছা করিলে অগ্রিকে পুরুষ বলিয়া ভাব যায়, আবার পুরুষ বলিয়া না 
ভাবিয়া 'গো” বা “অশ্ব” বলিয়াও ভাব। যাইতে পারে; কিন্তু অগ্নিকে 
অগ্নি বলিয়া ভাবা বা জানা কোনও ক্রিয়া নছে, কারণ, ইহা! বস্ততন্ত্র; 
সেইরূপ ব্রন্গকে ব্রহ্ম বলিয়৷ জান! ক্রিয়া নহে ;' কারণ, ইহা" বস্ততন্তর ব্রহ্ম 
যেরূপ বস্ত, তাহাকে সেইব্ূপই জানিতে হইবে, অন্তরূপ্ে জানিলে তাহা 

প্রকৃতপক্ষে ব্রঙ্গকে জানা হইবে ন1। 
এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বৌদ্ধ শুন্তবাদ খগুন করিয়াছেন। “কিছুই নাই” 
ইহ। সিদ্ধান্ত হইতে পারে নাঃ কারণ, যে ৭লিবে “কিছুই নাই” অন্ততঃ 
সে ত নিশ্চয় আছে। এই ভাবে যুক্তির দ্বারা যে পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ 
হয়, সে পুরুষ কর্তা, ভোক্তা । কিন্তু উপনিষদে ষে পুরুষের কথ। 
আছে--“ওপনিষদ পুরুষ”_-তিনি কর্ত বা ভোক্তা নহেন,-তিনি 
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সাক্ষিত্বরূপ, সর্ববভূতগ্থ, সম, এক, কুটস্থ, নিভ্য। এনপ পুরুষ যুক্তির দ্বারা 
প্রমাণ করা যায়না, উপনিষদের সাহায্যে জান। যায় । 

“তথ তু সমস্বয়াৎ” এই ম্যত্রের “সমন্বয়” শব্দের অর্থ শঙ্কর 
করিয়াছেন, উপনিষদের বাক্যগুলি ব্রহ্মতেই অন্থগত ; রামাম্থজ “সমন্বয়” 
শবের ব্যাখ্য। করিয়াছেন-ব্রহ্ম উপনিষদবাক্যে অনুগত, অর্থাৎ বাক্যের 
মধ্যে প্রবিষ্ট | 

রামান্ুজ বলেন, উপনিষদের বাক্যসমূহের অর্থ-জ্ঞান হইলে তাহা 
হইতে সংসারশ্বন্ধনের নিবৃত্তি হইতে পারে না। ব্রহ্ধকে ধ্যান করিলে 
ব্রহ্ম সম্বন্ধে অপরোক্ষজ্ঞান হয়- ব্রহ্গকে প্রত্যক্ষ কর! যায়--তাহার ফলে 
বন্ধননিবৃত্তি হয়--মযোক্ষ হয়। ধ্যানের ফলে মন নির্মল হয়, নির্মল মনে 
ব্্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

এই প্রসঙ্গে রামাছজ ভেদদাতেদবাদ এবং অদ্বৈতবাদ খগুন করিয়া 
বিশিষ্টাদ্বৈতবার্দের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার যত্ব করিয়াছেন । শ্রভিতে 
ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে অভে্দবাচক বাক্য পাওয়। যায় ভেদ-বাচক বাক্যও 
পাওয়া যায়। ভেগাভেদমতে ভেদ এবং অভতেদ্দ উভয়ই সত্য। গ্র্ণ 
হইতে হারও হয়, বলয়ও হর। হার ও বলয় উভয়ই স্বর্ণ) এই হিসাবে 
উভয়ের মধ্যে অভে্দ। আবার উভয়ের মধ্যে আকারগত ভেদও ঘেখা 
যায়। এই ভাবে উভয়ের মধ্যে কার্য্য (৪9০৪) হিসাবে ভেদ, কারণ 
(০8589) হিসাবে অভেদ দেখা যায়। আবার রাম ও শ্যাম উভয়েই 
মানব,_মানব হিসাবে উভয়ের মধ্যে অভেঙ্, কিন ব্যক্তি হিসাবে ভেদ। 
এই ভাবে জীব ও ব্রন্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। অভেম্বই 
স্বাভাবিক, ভেদ ওপাধিক। স্বাভাবিক চৈতন্য ব্রন্মেও আছে, জীবেও 


১৬ 


প্রথ্থম পাদ প্রথম অধ্যায় 


আছে-_ইহাই অভেদ। কিন্তু জীবের চৈতন্য উপাধিযুক্ত,* বুদ্ধিই সেই 
উপাধি, বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন উপাধি--এইভাবে বিভিন্ন জীবের 
মধ্যে ভেদ আছে,-জীব ও ব্রন্গের মধ্যেও ভেদ আছে । মোক্ষলাভ 
হইলে জীবের উপাধির ধ্বংস হইয়া যায়, তখন জীব ত্রদ্দের সহিত 
এক হইয়। যায়| ইহাই ভেদাভেদবাদ। 

কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা বলেন_-ভেদদ এবং অভেদ পরস্পরবিরোধী, 
উভয়েই সত্য হুইতে পারে না। তীহাঁদের মতে অভেদই সত্য 
ভেদ অসত্য। উপাধিযুক্ত ব্রন্মই জাব--এ সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদীরা গ্রহণ 
করেন না। তীহারা বলেন, ব্রঙ্গের সহিত কিরূপে উপাধির যোগ 
হইতে পারে? ব্রদ্দষের ত খণ্ড বা অংশ হয় না ষে, এক খণ্ডের সহিত 
উপাধির যোগ হইবে, অপর খণ্ডের সহিত যোগ হুইবে না। সমগ্র 
ব্রন্মের সহিত উপাধির যোগ কল্পনা করিলে উপাধি-অস্পৃষ্ট ব্রদ্ষের 
সিদ্ধি হয় না। ক্রহ্গ ভিন্ন অন্ত চেতন বস্ততে উপাধির যোগ 
হইয়াছে বলিলে, জীব ব্রদ্দধ হইতে ভিন্ন বসন্ত হয়। উপাঁধিকে 
জীব বলিলে চার্বাকেব নাস্তিকবাদ আসিয়৷ পড়ে। অতএব 
অভেদ বা অহ্বৈতই প্রকৃত তত্ব, ভেদ প্রকৃত তত্ব নহে, অজ্ঞান বা 
অবিগ্ভাবৃত কল্পনা মাত্র । ব্রহ্গকে ধ্যান করিবে, ইন্াাই বেদাস্তবাক্যের 
তাৎপর্য্য। যে সকল বাক্যে ধ্যান করিবার কথ! নাই. ব্রঙ্গের 
স্বরূপ মাত্র উল্লেখ আছে, সে সকল বাক্যের সার্থকতা এই 


রর রাই রপ পা.. প_্সসস+-প-প 


* স্ফটিকের নিকট জব।ফুল ধরিলে ক্ষটিককে লাল দেখায়। সেইরূপ, 
চৈতন্তের নিকট বুদ্ধি থাকিলে বুদ্ধির স্থখ ছুঃখ চৈতন্তের স্থখ-ছুঃখ বলিয়া 
ভ্রম হয়। জবাফুণ স্ষটিকের উপাধি ; বুদ্ধি চৈতন্থের উপাধি। 
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যে, ধ্যানরূপ ক্রিয়ার অঙ্গ যে ব্রদ্ধ, সেই তরঙ্গের স্বরূপ প্রতিপাদন 
করা ।? 

বিশিষ্টাতবৈতবাদী বলেন (যে, তাহা ভইতে পারে না। প্রত্যেক 
বাক্যের একটাই উদ্দেশ্য থাকে, ছুই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। 
যে বাক্যে ব্রন্ধের স্বরূপ উল্লিখিত হইয়।ছে, মর্দি বল যে, সে বাক্যের 
উদ্দেশ্য ধ্য|নক্রিয়ার সহায়ত] করা,_-তাহ' হইলে তরঙ্গের স্করূপ নর্দেশব্ধপ 
অপর একটা উদ্দেশ্য তাহার থাকতে পারে না; অতএব এই লকল 
বাক্য ক্রঙ্গের শ্বরূপ-বিষয়ে অগ্রামাণ্য হইয়া যার । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
বলেন যে বর্ষের স্বরূপনির্দেশক শ্রতিবাক্যের তাৎপর্য, ধ্যানক্ধপ 
ক্ষিয়াব সহায়তা কর! নহে, ব্রদ্গের স্বরূপনির্দেশই তাহার তাৎপর্য । 
এন্সপ বাকের প্রয়োজন এই যে ব্র্ধকে পাইলে জীবের সকল ছঃখ 
চিরকাল তরে বিদুরিত হয়। বেদাস্ত কেবল ব্রন্ধ আছেন, ইহা বলয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই, ব্রঙ্গকে পাইবার উপায়ও নির্দেশ করিয়াছেন,--সে 


উপায় হইতেছে উপাসন1। 
ঈক্ষতেনণশবম্‌ (৫) 

ঈক্ষতেঃ € ঈক্ষতি এই ধাতুর গ্রয়েগ আছে বলয়) অশব্ম্‌ 

(শধ্ধ অর্থাৎ বেদে ঘাহা নাই এইরূপ “ধান” বা প্প্রকৃতি” ) ন 

(জগতের কারণ হইতে পারে ন।। 


স্পেশাল ০০০০ সপ 
সপ পপি ০৯৯ পপ পা পপ পট পাম্প 





ক কিন্তু শর ইহা বলেন নাই যে, ব্রদ্গের স্বরূপ প্রতিপাগক বাক্যের 
সার্থকতা এই যে, তাহার! ধ্যানরূপ ক্রিয়ার সহায়তা করে। বস্ততঃ 
তিনি ব্রক্গজ্ঞানকে ক্রিয়া বলেন নাই। এখানে রাখানজ অদ্বৈতবাদের 


ঘে সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা শঙ্বরের সিদ্ধান্ত নহে। 
এ 
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উপনিষদে আছে-_প্পদ্দেব সৌম্য ইদদমগ্রহ আীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 
তদৈক্ষত বহু ম্তাং প্রজায়েয় ।৮*- অনুবাদ, “হে সৌম্য, স্থির পুর্বে 
এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তমাত্র বিদামান ছিল। সেই বস্তু আলোচন। 
করিল--'আমি বহু হইব+।” এই জগতের কারণ সৎবস্ত ইহা কি? 
সাংখামতাবলম্বী বলিতে পারেন যে, সাংখ্যদর্শনে যে তপ্রধান বা 
“প্রকৃতির কথা আছে, যাহা! হইতে সাংখ্যমতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, 
সেই প্রধান বা প্রকৃতিই এই উপনিষদুক্ত সৎবস্ত। বিস্ত তাহা হইতে 
পারেনা। কারণঃ উপনিষদে এই সৎ বস্তু সম্বন্ধে 'ঈক্ষতি” এই ধাু 
প্রয়োগ করা হইয়াছে; উপনিষদ বলিয়াছেন “তদৈক্ষত” অর্থাৎ 
জগতের আদিকারণ পেই সংবন্ত আলোচনা করিয়াছিলেন। সাংখোর 
প্রকৃতি অচেতন, তাহ] চিন্তা করিতে পারে না, অতএব উপনিষদে যে 
সৎবস্তর উল কর৷ হইয়াছে, তাহা সাংখ্যের প্রকৃতি হইতে পারে ন]। 
এই সত্বস্ত উপনিষদুক্ত ব্রদ্ধ ভিন্ন আর কছুই নভে । 

এই প্রপঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন যে ব্রন্গের কোনও জ্ঞানেজয় না 
খাকিলেও তিন সর্বজ্ঞ হইভে পাঞঙ্েন, কারণ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক 
অধ্ছ্য/া তাহার জ্ঞান আচ্ছন্ন করে না,-এজন্য* তিনি স্বভাবতঃহ 
জ্ঞানবান্‌। 

গৌথশ্চেৎ ন আ.স্মশব্দাৎ (৬) 

গৌণঃ চেৎ (যদ্দি কেছ বলেন যে “ঈক্ষতি' শব্দ মুখ্যভাবে প্রয়োগ 
হয় নাই, গৌণভাবে প্রয়োগ হইয়াছে )_না (না, তাহা হইতে পারে 
না) আত্মশব্দাথ ( কারণ, “আত্মা” এই শব্দের ৬গোগ অ।ছে)। 





ক* ছান্দোগ্য উপ'নবদ ৬।২।১ 
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পুর্বশ্থত্রে বলা হইয়াছিল যে. সত্বস্তটি অচেতন প্রধান হইতে পারে 
না, কারণ উপনিষদে আছে যে সেই সতবস্ত ঈক্ষণ করিয়াছিল। ইহার 
উত্তরে প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যে, সে, ঈক্ষণ মুখ্য নহে,_-গৌণ, 
অর্থাৎ মনে হয়, যেন এই প্রধান “জগতরূপে পরিণত হইব” এইব্প 
চিন্তা করিয়াই জগত্রূপে পরিণত হুইয়াছিল। প্রতিপক্ষের এই যুক্তি 
সমীচীন নহে । ইহা! বলিতে পারা যাঁয় ন! যে, ঈক্ষণ শব্দ গৌণভাবে 
প্রয়োগ কর! হইয়াছে । কারণ, “আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে। 
উপনিষদে আছে--সেই মুল আদিকারণ তেজ, অপ (জল) এবং অন্ন, 
ষ্টি করিলেন, করিয়া ভাবিলেন, “অহমিমান্তিআো দেবতা অনেন 
ভীবেন আত্মন। অন্ুগ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি”* অনুবাদ, আমি 
জীবরূপ আত্মার দ্বারা এই তেজ, অপ অন্নরূপ তিন দেবতার মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া ইহাদের ভোগের জন্য নামরূপযুক্ত স্থল জগৎ স্ষ্টি করিব। 
“আত্মা” শব্দের অর্থ স্বরূপ; চেতন জীব অচেতন বস্তর দ্বূপ হইতে 
পারে না। অতএব এই আদিকারণ (সংবস্ত) অচেতন নহেনঃ ইনি 
চেতন বন্ধ, এবং ইনি যে “ঈক্ষণ” বা আলোচন! করিয়াছিলেন বলা 
হইয়াছে, তাহা! গৌণভাবে বলা হয় নাই, মুখ্যভাবেই বলা হইয়াছে। 
শঙ্কর এইভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 

রামান্জ এখানে আর একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন,_ 

*্রতদাত্বযুং ইদং সর্ধ্বং” অথাৎ ইহ! (এই সত্বপ্ত ) নিথিল জগতের 
আত্মা। আত্মা কখনও অচেতন হখতে পাঁরে না, অতএব সতবস্ত 
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অচেতন নহেন, সচেতন; এবং তিনি যে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা 
'গৌণভাবে বলা হয় নাই, যুখ্যভাবেই বল। হইয়াছে । এইভাবে 
রামানুজ স্ত্রটি ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 


তল্লিষ্ঠন্য মোক্ষোপদেশাৎ (৭) 
মিনি “তন্িষ্ঠ' হইবেন অর্থাৎ সেই আদিকারণকে নিজের আত্ম 
বলিয়। জানিবেন, তাহার “মোক্ষ' হইবে,_উপনিষদে এইনপ "উপদেশ? 
আছে। সেই আদিকারণ যদি অচেতন প্রধান হন, তাহ হইলে 
তাহাকে নিজ আত্মা বলিয়া জানিলে জীবের মোক্ষ হইবে না, বরং 
অনর্থ হইবে। অতএব সেই আদিকারণ প্রধান হইতে পারেন না । 


হেয়ত্বাবচনাচ্চ (৮) 


হেয়ত্বস্ত অবচনা২,__হেয়ত্বের কথা বল! হয় নাই। 

কেহ বলিতে পারেন যে, যদিও ব্রক্ছুই জগতের প্ররুত কারণ, 
তথাপি এখানে প্রধানকে জগতের কারণ বলা হুইয়াছে ১ এরূপ বলিবার 
উদ্দেশ্য এই যে, প্রপমে স্থুল জগৎ ছাড়িয়৷ সক্ষম প্রধানের ধারণ! করিতে 
হইবে, পরে আরও স্স্মব্রদ্মের ধারণা করিতে হইবে; এইভাবে ক্রমশঃ 
ব্রদ্দের ধারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ । কিন্তু এই কথা ঘুক্তযুক্ত নহে । 
কারণ, উপনিষদের যর্দি ইহাই উদ্দেশ্য হইত, তাহ] হইলে উপনিষদে 
এই সথবন্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ষকে গ্রহণ করিবার কথাও থাকিত, 
কিন্ত এইক্প “হেয়ত্বের” কথা ( অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবার কথা ) নাই, 
অতঞব এখানে প্রধানের কথা বগা হয় নাই, ব্রঙ্গের কথাই বল। 


হইয়াছে । 
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স্বাপ্যয়া (৯) 

স্ব অর্থাৎ নিজেকে অপ্যয় অর্থাৎ প্রাপ্তির কথা বল হইয়াছে। 
উপনিষদে আছে যে হুষুণ্ডির সময় ( অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রার সময়, যখন কোন 
বপ্র দেখা যায় না) জীব এই সৎশব্ধবাচ্য কারণে বিলীন হয় এবং 
নিজ স্বরূপ প্র।প্ত হয়। হৃতরাং এই সৎশব্দঝচ্য বস্তু অচেতন প্রকৃতি 
হইতে পারে না। ইনি চেতন ব্রহ্ম । 

“হেয়ত্ববচনাৎ” এবং *ম্বপ)য়াং এই ছুইটি সুরের মধ্যে রামানুজ্ 
*প্রতিজ্ঞ[বিরোধা1” এই স্থ্রটি দিয়াছেন | শঙ্কর এই সুত্র দেন নাই! 
স্ত্রটির অর্থ এইরূপ ;--উপনিষদে আদিকারণ সত্বস্তর উল্লেখ করিবার 
পূর্বে আছে-যেন অশ্রতং তং ৬বতি” অর্থাৎ খাহাকে ভালে যাহ 
কিছু অশ্রত সকণই শ্রত হর; উপনিষদ এপানে প্রতিজ্ঞী করিলেন যে, 
প্রস্তাবিত সতবস্তকে জাশিলে আর কিছুই জানিতে বাকি থাকে না:। 
এই সতবস্তকে প্রধান খলিলে প্রতিজ্ঞার সহিত বিরোধ হয়, কারণ, 
প্রধানকে জানিলেও ব্রন্ধকে জানা বাকি থাকে । এই সংবস্তকে ব্রঙ্গ 
বলিলেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়। 

গভিস মানা (১০) 

( সর্বত্রই গতি লমান) শঙ্কর হহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সকল 
বেদান্তব'ক্ের তাৎপর্য এক, ষে তাৎপর্য্য ব্রহ্ম-জ্ঞান। স্তরাং ইহা 
হুইতে পাবে না বে, কোনও স্থলে বেদ:স্তবাক্যের তাতৎপর্য্য “প্রধান, বা 
প্রকতি। রামান্ুজ এভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই । তিনি বলিয়াছেন” 
উপননষদে অন্যত্র স্মষ্টি-বিষয়ক যে সকল বাক্য আছে, তাহা হইতে 
স্পষ্ট দেখ। যায় ে, ব্রঙ্গই জগতের কারণ, অতএব এখানেও উপনিষদ্‌- 
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বাকোর সেইন্ধপ অর্থ করিতে হইবে, নচেৎ বিভিন্ন উপনিষদ্বাক্যের 
বিভিন্ন গতি ₹ইবে, তাহ দোষাবহ । 
শুচতন্ত্াচ্চ (১১) 
শঙ্কর ইহার এইনপ ব্যাখ্যা! করিয়াছেন--ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, 
ইহ] বেদে স্পষ্টভাবে “শ্রুত”' তয়। যথা, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে-_ 
স কারণং করণাধিপাধিপঃ 
ন চাস্য কশ্চিং জনিত" ন চাধপঃ। 
অন্থবাদ,-তিনি (বর্গ) জগতের কারণ। করুণাধিপ শবেের অর্থ 
জী ( করণ ইন্দ্রিয়, তাহাদের অধিপ - প্রভু, জীব ) ব্রহ্ম করণাধিপাধিপ 


অর্থাৎ সকল হ্বীবের এভু। ইহার (ব্রহ্ষের) জণিতা (উৎপাদক ) 
কেহ নাই। ইহার অধিপ (গ্রভু )ও কেহ নাই। 
, কাধানুজ ভিন্নভাবে বাণখ্যা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, 


এই সংবস্ততে সর্বচ্ছত্ব,সর্ধবশক্কিমত্ত। প্রভৃতি ত্রন্গের গুণ “আত” তয় অর্থাৎ 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । অতএব ইনি প্ররুতি নেন, ইনি ত্রচ্ধ ! 
আনন্দময়োহভ্যাসাও (১২) 

তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে “আনন্দময়” শবে ব্রন্কেই লক্ষ) কর] 
হইয়াছে,__“অভ্যাসাৎ” অন্যত্র বহু স্থলে “ত্রক্ম” সম্বন্ধে আনন্দময় শবের 
প্রয়োগ পাওয়া! যায়, এজন্য । তৈভ্তিরীয়ক উপন্যিদে আছে--”স বা 
এষ: পুরুষে হমরসময়১'%, অর্থাৎ পুরুষ হইতেছে অন্ররসের বিকারে 
গঠিত । সাধারণতঃ অনেকে দেহছেই পুরুষ বলিগ়া মনে করেন,_-এ্রই 
উপনিষদ্বাক্যে তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহার পরে বগা হইয়াছে, 
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এই অন্নরসময় পুরুষের অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছে-_ প্রাণময় | 
এই প্রাণমর আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছে-_মনোময়। 
মনোময় আত্মর অভ্স্তরে আর একটি আত্মা আছে--বিজ্ঞানময় । 
বিজ্ঞানময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছে--আনন্াময় ; 
“তম্ম।দা এতম্মািজ্ঞানময়াঙ অন্ঠোইস্তর আত্মা আনন্দময়ঃ ॥” 
পুর্বোল্লিখিত আত্মাগুলিকে উপনিষদে পুরুষের ম্যায় কল্পনা কর! 
হইয়াছে-_-প্রত্যেক আত্মমর শির, দক্ষিণ পক্ষ, উত্ভর পক্ষ, পুচ্ছ 
প্রভৃতিরূপে বিভিন্ন বস্তুকে উল্লেখ কর। হইয়াছে । সেইরূপে আনন্দময় 
আত্মাকেও পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহার শির 
হইতেছে পপ্রিয়”,* দক্ষেণ পক্ষ হইতেছে 'মোদ”)* উত্তর পক্ষ 
হইতেছে পপ্রমোদ”১* আত্মা হইতেছে “আনন্দ”, পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা 
১ইতেছে ব্রঙ্দ। এখানে সন্দেহ হইতেছে যে, এই “আনবাময় আত্মা” 
শবের দ্বারা কাহঃকে লক্ষ্য করা হইতেছে, জীবকে, না ব্রহ্গকে? 
আশঙ্কা হইতে পারে, এখানে ব্রন্গকে লক্ষ্য করা তয় নাই, কারণ, ব্রন্গের 
অবয়ব থাকিতে পারে না, কিন্তু আনন্দময় আত্মার শির, ছুই পক্ষ, 
পুচ্ছ প্রভৃতি অবয়বের উল্লেখ আছে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা! করা ভুল । 
এখানে “আনন্দময়” শবে ব্রদ্গকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, জীবকে নহে । 
অন্নময় আত্মা, প্রাণময় আত্মা, মনোময় আত্মা প্রভৃতির অবয়ব 
উল্লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আনন্দময় আত্মারও অবয়ব উল্লিখিত 





.. * ইষ্টবন্তদর্শনজনিত হুথের নায় “প্রিয়” তাহার স্বতিজনিত সুখের 
নাম পমোদ”, উহাই বারবার স্মরণ করিয়া ষে গ্রকৃষ্ট সুখ হয়ঃ তাহার 
নাম প্রমোদ” রত্ন প্রভ। (শঙক্কর-ভাস্তের টীকা )। 
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'হইয়াছে»_এক ব্রঙ্গেরই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলির ভিম্ন ভিন্ন অবয়ব 
বলিয়া কল্পনা কর] হইয়াছে- বাস্তবিক আনন্দময় আত্মার অবয়ব 
নাই । এখানে “আনন্দময়” শবে যেব্রঙ্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে নম কারণ, ব্রহ্ম সম্বন্ধে আনন্দময় 

শব্ষের বহুল প্রয়োগ ( “অভ্যাস” ) উপ:নষদে দেখিতে পাওয়া যায়। 
রামান্ুজ এই স্ত্রের খুব বিস্তারিত ভাষ্য করিয়াছেন। তিনিও 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উদ্ধত উপনিষদবাক্যে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য কর, 
তইছেন, জীবকে লক্ষ্য করা হইতে পারে না। কারণ, জীবের 
দুঃখই বেশী, হুখ কম। অতএত জীবকে আনন্দময় বলা যাইতে 
পারে নাী। আনন্দময় আত্মার পুর্বে বিজ্ঞানময় আত্মার উল্লেখ 
আছে,_এই বিজ্ঞানময় আত্মাই জীব। অন্নময় প্রাণময়, মনোময়-- 
ইহারা অচেতন? বিজ্ঞানময় হইতেছে চেতন জীব। জীবের 
স্বরূপই ব্রহ্ম, এ কথা, বল! যায় না। জীব ব্রঙ্গের ম্যায় চেতন বটে, 
কিন্তু ব্রদ্ধের সহিত জীবের বিশেষ পার্থক্য আছে - ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি 
করেন, জীব জগ স্থষ্ট করিতে পারে না। অধিকন্তু, জীব ছুঃখময় 
ব্রন আনন্দময়, এবং সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণের আকর। যদ্দি 
বল, দুখ মিথ্যা কল্পনামাত্র ; কিন্তু এই মিথ্যাকল্পনাই ত ছুঃখের 
কারণ। যাহার এরূপ মিথ্যাকল্পন1 হইতে পারে, তাহাকে কিরুপে 
সত্যসংকল্প বলা যায়? উপনিষদে আছে, ব্রহ্গকে জানিলে সবই 
জানা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জগতপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইতে 
পারে না। কারণ, মিথা। হইলে তাহাকে জানা যাইবে কিরপে ? 
ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র জগৎ স্টি হইয়াছে, ব্রন্ধের সর্বশক্তিমস্ত!, সত্যসংকল্লত্ব 
নু 


৬০ কে পপ শি শাপলা সদ পাশা | পাচা শেপ পাশ পি পপি শী ৯ ও শিপীস্প শি 


প্রথম অধ্য।য় প্রেথম পাদ 


প্রভৃতি গুগ আছে, এই প্রকারের বছ উপনিধদবক্য আছে । ইহা 
হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম অনন্ত-বিশেষ-বিশিষ্ট ; তাহাকে নির্ধবিশেষ 
বলা ভূল । 

উপনিযদে আছে-_-পতৎ ত্বমূ অসি” । ৭৩৫৮ অর্থাৎ তরঙ্গ 
“ত্বম্‌” তৃমি (জীব )। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, এখনে 'ত্বম্‌” শব্দে সকস 
বিশেষ হইতে যুক্ত জীবের চৈতন্তমান্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্ত 
রামানুজ এপ ব্যাখ্যা অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন, *ত্বম্‌” 
শব্দে সবিশেষ চৈতন্যই বোঝায়। “ত্বম্” শবে নির্ব্বিশেষ চৈতন্য গ্রহণ 
করিলে “লন্ষণা॥ দোষ হয়। একটি শব্দেয় যে অর্থ, সে অর্থ ছাড়িয়া 


অন্য অর্থ লইলে লক্ষণ! দোষ হয়। 
রামানুজ বলেন, “ততত্বম অসি” এই বাক্যে “ত্বম্” শব্দের অর্থ 
ভখীবের অন্তর্যামী পরমাত্বা, এই পরমাত্। ব্রহ্ম হইতে অভি, ইভই এই 


উপনিষদৃবাক্যে বল! হইয়াছে | উপনিষদে এইরূপ কথা অন্টত্রঙও আছে-_ 
“তৎ স্্ট1 তদেব অন্ধ প্রাবিশৎ,” অর্থাৎ ব্রহ্ম জীব ও জগৎ সমষ্টি করিয়া 
তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উপনিষদ বর্গ চ্্বক্ধে যে সকল 
বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, রামাচুজ সে সকল বিশ্ষেণই যথার্থ বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন । শঙ্করের মতে এই বিশেষণগুলি মায়ারূপ উপাধিযুস্তু- 
ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়, ত্্গের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় ন"» 
করণ, ব্রন্ধের স্বরূপ নির্বিশেষ । 
রামানুজের মতে ভশ্বব ও জগত বঙ্গের শরীর, বঙ্গ তাহাদের আত্মা । 

দেহের দোধ যেরূপ আত্মাকে রি করে নাঃ জীব ও জগতের দেষ 


এ সাপ শী িপাাপথ্পাপত পাল পপ পাপ পাপা 
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প্রথম পাদ প্রথম অধ্যায় 


সেইরূপ ব্রদ্ষকে স্পর্শ করেনা । শরীর ও আত্মা যেরূপ এক নহে, 
জীব ও ব্রক্ষ সেরূপ এক নহে । 
বিকারশবান্নেতি চে ন প্রাচুর্বযাৎ (১৩) 

“আনন্দময়" শব্দ আনন্দ শব্ষের উত্তর ময়টু প্রত্যয় করিয়া নিঙ্পন্ 
হইয়াছে । সাধারণতঃ বিকার অর্থে ই ময়টু প্রতায় হইয়া থাকে, 
অতএব যে বস্তু আনন্দের বিকার, ভাহাকেই আনন্দময় বল] উচিত। 

কিন্ত ব্রক্ষকে কোনও বিকার বলা ষায় না, এজন্য মলে হইতে পারে 
ষে, আননাময় শবে ত্রহ্ধকে নির্দেশ করা উচিত হয় না। এইরূপ 
সন্দেহের উত্তরে এই স্থত্রে বল? হইয়াছে যে, এখানে বিকার অথে 
ময়টু প্রত্যয় হয় নাই, প্রাচুর্য অর্থে ময়টু প্রত্যয় হইয়াছে। রঙ্গে 
প্রচুর আনন্দ আছে, এজন্য ব্রহ্ষকে আনন্দময় বলা হইয়াছে। প্রচুর 
আনন্দ আছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন মে, ব্রন্ধে অল্পপরিমাণ 
দ্রঃখও আছে। কারণ, উপনিষদ তন্ত্র বলিফাছেন বে, বর্গ ছঃখের 
লেশমাত্র সম্পর্ক নাই । 
তদ্ধেতুব্যপদেশীচ্চ (১১) 

পতৎ-হেতুশ (আনন্দের হেতু) এইন্প পব্যপদেশ” আছে, অর্থাৎ 
উল্লেখ আছে।' 

উপনিষদে আনন্দময় আত্মার উল্লেখের পরে আছে যে, ইনি 
আনন্দের হেতু । “এষ হি আনন্দয়াতি,” অর্থাৎ ইনিই আনন্দ দান 
করেন। ইনি যখন জীবকে আনন্দ দান করেন, তখন ইনি জীব হুইতে 
ভিন্ন । অতএব “আনন্দময়” শব্দে জীবকে লক্ষা কর! হয় নাই, ব্রহ্মকেই 
লক্ষ্য করা হইয়াছে । - 

২্খ 


'পথষ অধ্যায় পথম পাদ 


মান্্রবণিকমেব চ গীয়তে (১৫) 

মন্ত্রে যাহার উল্লেখ আছে, তাহ মান্বণিক। তাহারই কথা এখানে 
প্গীয়তে" অর্থাৎ গান কর] হইয়াছে। 

“সত্যং জ্ঞানম্‌ অনভ্তং ব্রন্ধ” উৈঃ উঃ ২১ তে উদ্ধৃত এই মন্ত্রে? 
ব্রহ্ধ সম্বন্ধেই উল্লেখ আছে। সেই ব্রঙ্গকেই আনন্দময় আত্মা বলিয়া 
এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 

নেতরোহনুপপন্তে (১৬) 

ইতরঃ (জীব ), ন ( আনন্দময়শব্ধবাচ্য নহে) অন্ুপপস্তে; ( যুক্তি- 
সঙ্গত হয় না বলিয়া )। 

আনন্দময় পুরুষের প্রপঙ্গে পরে বল হইয়াছে, “সোহকাময়ত বহু 
স্যাং প্রজায়েয়,” অথাৎ তিনি ইচ্ছা! করিলেন,বহু হইব, জন্ম গ্রহণ করিব । 
জীব সম্বন্ধে এ কথ! বল] ঘুক্তিসঙ্গত হয় না। অতএব এখানে ব্রহ্গকেই 
লক্ষ্য করা হইয়াছে । 

ভেদব্যপদেশাচ্চ (১৭) 

এই আনন্দময় আত্মার সহিত. জীবের “ভেদ” উপনিষদে উক্ত 

হুইয়াছে। “রস! বৈ সঃ, রসং হিং এব অয়ং লব! আনন্দী ভবতি ।”* 


অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ, তাহাকে লাভ করিলে জীব আনন্দিত হয় । 
ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রস্তাবিত আনন্দময় আত্ম৷ জীব 
হইতে ভিন্ন; অতএব তিনি ব্রঙ্গ। রামানজ এই সুত্রে উপরিলিখিত 
উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই, নিয্লিখিত উপনিষদ্বাক্য উদ্ধত 
করিয়াছেন, “তন্মাদা এতশ্বদূ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যঃ অন্তর আত্ম 


| এই মন্ত্র সম্ভবতঃ বেদের কোনও লুণ্ধ শাখার মন্ত্র অংশে ছিল। 
জজ তৈঃ উ: ২৭ 
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আনন্দময়, (এই বিজ্ঞানময় অর্থাত ভীব হইতে ভিন্ন এবং অভ্যস্তরস্থিত, 
অঙ্গ আত্ম। আনন্দময় )। 

এই সুত্রে জীব ও ত্রহ্গের ভেদের উল্লেখ আছে। কিন্তু অদ্বৈতবাদ 
অনুসারে জীব ও ব্রন্দে কোনও ভেদ নাই। এজন্য শঙ্করাচার্ষ্য এই 
ক্মুত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, এখানে জীব ও ব্রঙ্গেও যে ভেদ উল্লিখিত 
হুইরাছে, তাহ যথার্থ ভেদ নহে, কাল্পনিক ভেদ মাত্র। অর্থাৎ জীব 
নিজ শ্বরূপকে (ব্রহ্মকে ) উপলব্ধি না করিয়া দেহ, ইন্জিয়, মন ও বুদ্ধির 
সহিত নিজকে অভিন্ন মনে করে; জীবের এই কল্পিত রূপ ব্রহ্ম হইতে 
ভিন্ন ; সেই ভেদ এখানে লক্ষ্য কর। হুইয়াছে। এই ভেদ লক্ষ্য করিয়াই 
উপনিষদ অন্াত্র বলিয়াছেন, “আত্ম অন্বেষ্টব্য১1* জীব ও ব্রন্গে ষে 
কোনও পারমাথিক ভেদ নাই, তাহা (শঙ্করের মতে) অন্য উপনিষদৃ- 
বাক্যে উক্ত হইয়াছে । যথ1--পনান্তেহতোহস্তি দ্র্টা””” অর্থাৎ এই ব্রহ্ম 
ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা ( জীব ) নাই। 

রামাছুজের মতে, জীব ব্রন্ষের অংশ এবং সেজন্ঠ ব্রহ্ম ভিন্ন ব্রা 
(জীব) নাই (নান্তোহতোহস্তি দ্রুষ্ট) ) এই কথা বলা সঙ্গত হয়। জীব, 
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে কিন্ত ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন, ইহাই রামানুজের 
মত। 

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা (১৮) 

“কাম শব্দের প্রয়োগ হইতে বুঝিতে হইবে যে “অনুমানের” 
( সাংখ্য্্জনেক্ত প্রকৃতির ) এখানে “অপেক্ষা” হইতে পারে না| 

আনন্দময় আত্মা সম্বন্ধে উপনিষদে আছে--“ সোহকাময়ত বহু স্থাং 





অর্থাৎ আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে । 1 বুঃ উঃ ৩,৭২৩ 
৪ 


প্রথম অধ্যাক্ট প্রথম পা 


প্রজায়েয়” * অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন বছ হইব, জন্মগ্রহণ করিব। 
ইহা! হুইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, “অনুষান* অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনে 
উল্লিখিত প্রকৃতি ব' প্রধান আনন্দময় আত্মা শব্ের লক্ষ্য হইতে পারে 
না| কারণ, অচেতন প্ররুতির পক্ষে ইচ্ছা করা সম্ভব নহে। 

অন্মিন্স্ত চ তদ্যোগং শাস্তি (১৯) 

অশ্ষিন্‌ (আনন্াময় বস্তুতে ) অন্য (জীবের) তদৃযোগং (তাহার 
যোগ ) শান্তি (শান্তর উপদেশ দিয়াছেন )। 

“্তদূযোগ” শব্ধের ব্যাখ্যা লইফ] শঙ্কর ও রামান্জের মতভেদ 
আছে। শঙ্কর বলেন, তদ্‌ৃযোগ অর্থাৎ “তঙ্গাত্মনা ঘোগ”। জীব বর্গের 
সভিত ত্দাত্মভাবে (এক হইয়া) মিশিয়া যায়। আহার মভে 
এই সুত্রে তৈত্তিবীয়ক উপনিষদের নিয়লিখিত বাক্যকে লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে £-- 

শ্যদা ছি এব এষ এতম্মিন অদৃশ্যে অনাত্বে। অনিরুক্তে অনিলয়নে 
অভয়ং প্রতিষ্ঠ ং বিদ্দতে অথ সঃ অভয়ং গতো। ভবতি। যদ হু এব 
এষ এতম্মিন্‌ উদরম্‌ অস্তরং কুরুতে অথ তশ্ত তন্বং ভবতি।”' অর্থাত যখন 
গীব এই ব্রন্দে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সে অভয় প্রাপ্ত হয়, যখন 
জীব ব্রন্দের সহিত অল্প ভেদও ( “উদরম্‌ অস্তরং” ) করে, তথন জীবের 
ভয় হয়। ব্রহ্ম কিরূপ? অদৃশ্ব, অনাত্স্য (যাহার মন বুদ্ধি প্রস্তুতি 
অবয়বযুক্ত লিঙ্গশরীর নাই), অনিরুক্ত (যাহাকে বাক্যে প্রকাশ করা 
যায় না), অনিলয়ন ( মায়ার সম্পর্কশুন্ )। 

ক তৈং উঃ ২।৬ 
জজ তৈ উঃ ২1৭ 


প্রথম পাদ প্রথম অধ্যা 


এখানে বল হইল যে, জীব এই আনন্দময়ের সহিত মিশিয়৷ এক 
হইয়া গেলে অভয় প্রাপ্ত হয়। অতএব 'আনন্দময়* বস্ত জীব বা প্রধান 
হইতে পারে না। 

রামাছছজ বলেন, “তদৃষোগ* শব্দের অর্থ, তাহার সহিত যোগ, 
অর্থাৎ আনন্দের সহিত যোগ । জীব ব্রদ্ধকে পাইলে আননাযুক্ত হুয়। 
রানান্থজের মতে এই শুত্রে নিম্নলিখিত উপনিষদ্বাস্ল্যুকে জক্ষ্য করা 
হইয়াছে £-- 

রসে। বৈ সঃ, রসং হি এব অয়ং লন্ধ1 আনন্দী ভবতি। তৈঃ উঃ ২।৭ 

"ইনি (ব্রহ্ম) রসন্বর্ূপ। জীব সেই রপন্বরূপকে লাভ কঠিলে 
“অ[নম্দী হয়।” 


রামান্ুজ বলেন যে, এই সকল ব্রন্গস্থত্রে ইহাই সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে 

'যে, ব্রহ্ম আনন্দময় । অতএব যে সকল উপনিষ্দবাক্যে ব্রহ্মকে *আনন্দ'» 
বলয় উল্লেখ করা হইয়াছে, ষে সকল স্থলেও “আনন্দময়' এই অর্থে ই 
“আনন্দ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বুধিতে হইবে। যথা”-প্যদেষ আকাশ 
আনন্দে! ন গ্যাং (এই আকাশ অর্থাৎ ব্রচ্ম যদি আনন্দ না হইহেন)। 
“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্গ” (ব্রঙ্ধ হন বিজ্ঞান ও আনন)!" এখানে আনন্দ 
শোর অথ আনন্দময়, এবং বিজ্ঞান শব্ষের অর্থ বিজ্ঞানময়। আনজং 
ব্রঙ্ষণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন" (ক্রদ্ধের আনন্দকে জানিলে 
কোথাও ভয় পাঞ্জ ন1), এখানে আনন্দকে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বলি! 
উল্লেখ করা ছইল। “আনন্দো। ব্রহ্ম ইতি বাযাজানাৎ', অর্থাৎ ব্রক্গকে 
আনন্দ বলিয়া জাঁনিল, এই উপনিষদ্বাঞ্যেও আনঙ্গনয় অর্থেই আনন্দ 
খা প্রযুদ্ধ হইয়াছে । (অধ্বৈতধার্ অনুসায়ে আনন ভ্রদ্দের গুণ লছ্ছে, 
৬.৪ 


প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ 


ব্রদ্ধের স্বূপঃ কারণ আনন্পকে ব্রদ্ধের গুণ বলিলে আনন্দ 
ও ব্রঙ্ধ দুইটি বিভিন্ন বস্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্ত 
অদ্বৈতবাদী বলেন, এক ব্রহ্ম ভিন্ন অপর বস্তু নাই। রামানুজ 
বলেন যে, আনন্দ ব্রঙ্গের স্বরূপ নহে, বর্ষের গুণ; বর্গ 
আনন্দময় )। 

১২ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত এই আটটি স্ত্র শঙ্করাচার্য্যের মনঃপুত হয় 
নাই, কারণ, এখানে ব্রহ্ষকে সবিশেষ বলা হইয়াছে এবং জীব হইতে 
ভিন্ন বলা হইয়াছে । এজন্য এই হ্ুত্রগুলির ভাষ্য লিখিয়৷ শঙ্করাচাধ্য 
নিজ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বললয়াছেন যে, ইহ! 
স্বীকার কর! যায় না যে, অন্রময়, প্রাণময়, মলোময়, বিজ্ঞানময়, এ" 
সকল স্থানেই বিকারার্থে ময়ট, প্রত্যয় হইল, কেবল আনন্দময় শব্েই 
ময়ট প্রত্যয়টি বিকারাথে” না হইয়া প্রারুর্্যার্থে হইল। এখানেও, 
বিকারা্থে ময়ট প্রত্যয় হুইয়াছে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অতএব 
আনন্দময় শবে ব্রদ্ষকে নিদেশ কর! হয় নাই, জীবকেই নিদেশি করা 
হইয়াছে । এখানে ব্রঙ্ছকে আনন্বমময়ের পুচ্ছ বলিয়াই নির্দেশ কর! 
হইয়াছে বলিয়। এরূপ আপত্তি করা উচিত নহে যে জীবকে অবয়বী এবং 
্রহ্ষকে তীঁহার অবয়ব বল! হইল কেন? ব্রঙ্গ সকল লৌকিক আনন্দের 
একখান্র প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, “পুচ্ছ” শব্ষের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন: 
করা শ্রুতির উদ্দেশ্য ; ব্রহ্গকে জীবের অবয়ব বলিয়। প্রতিপাদন 
কর! উদ্দেশ্য নহে। উপনিষদে এ কথা আছে বটে যে, জীব 
এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইলে সুখী হয়, কিন্তু ইহ! বলিবার 
উদ্দোশ্ট এই যে, ব্রহ্ম ঘখন আনন্দময়ের পুচ্ছ, তখন আনন্দময়কে 
৩২ 


ক 


প্রথম পাদ প্রথম অধ্যায় 


প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্ধকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।* “সোহকাময়ত” এই 
শ্রুতিবাক্যে “সঃ” শব্দ আনন্দময়কে উদ্দেশ্য করিয়া ব্যবহৃত হয় নাই, 
শত্রহ্ধ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” এই বাক্যান্তর্গত ব্রহ্ম শববকে লক্ষ্য করিয়। প্রযুক্ত 
হইয়াছে। ব্র্গ শব্দ ব্লীবলিজ বটে, তথাপি অন্যত্র ব্রঙ্গকে যেরূপ 
“আত্মা” শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও “সঃ” 
শব দ্বারা নির্দেশ কর] অসঙ্গত হয় নাই। প্রিয়, মোদ, প্রমোদ 
প্রভৃতিকে আনন্দময়ের শির-দক্ষিণপক্ষ-উত্তরপক্ষ প্রস্থৃতিরপে নির্দেশ 
করা হইয়াছে । এই প্রিয়-মোদ-প্রমোদ-প্রভৃতি জীবতেদে ভিন্ন। 
আনন্দময় যদি ব্র্গ হন, তাহা হইলে ব্রহ্গকেও জীবভেদে ভিন্ন 
বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
"একে দেবঃ সর্বভূতেযু গৃঢঃ,--এক ব্রহ্ই সর্বভৃতের অভ্যন্তরে 
ধুঢ়রূপে বিগ্ভমান। 

শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া এই 
আটটি হ্ত্রের অপর প্রকারে ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বর্ূপ 
তিনি তিনটি স্ত্রের অপর ব্যাখ্যাও করিয়াছেন; কিন্তু সে ব্যাধ্য। 
কিঞ্চিৎ ক্-কল্পিত। 


অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ (২০) 
অস্তঃ- স্ধ্য এবং চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষের উল্লেখ আছে 
গশঙ্করাচার্যযের এই উক্তিটি যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। আনন্দময় 
যদি জীব হয়, তাহা হইলে জীব কিরপে আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইবে? 
ব্রহ্ম যদি আনন্দময্নের প্রতিষ্ঠান হুন, তাহা হইলে আনন্দময়কে প্রাপ্ত 
হইলে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ইহাই বা কিরূপে বলা যাস ? 


১১ ৬৩ 


গ্রাথম অধ্যায় প্রথম পান 


(তিনি ব্রহ্মই ) কারণ, তদ্বপ্ম--তাহা'র ধর্থা, ব্রদ্দের ধর্ঘ-উপদেশাও 
_উল্লেথ কর হইয়াছে বলিয়া । 


ছান্দোগ্য উপনিষদে অধিদৈবত পুরুষের এইরূপ বর্ণনা আছে.__ 

“অথ য এধোইস্তরাদিত্যে হিরগ্ময়ঃ পুরুষে। দৃশ্যতে হিরণ্যশ্শ্রুঃ 
হিরণ্যকেশঃ আপ্রণখাৎ্ সর্ব্ব এব স্থবর্ণ£৮১ “তন্ত যথ। কপ্যাসং পুণগুরীকং 
এব অক্ষিণী, তস্ত উৎইতি নাম, স এষ সর্ক্বেভ্যঃ পাপঅভ্যঃ উদ্দিতঃ, 
উদ্দেতি হ বৈ পর্বেভ্যঃ পাপমভ্যঃ য এবং বেদ।”» ছাঃ উঃ ১1৬৬ 


অনুবাদ £ এই যে স্থর্যেোর মধ্যে স্বর্ণময় পুরুষ দেখা যায়-_* 
যাহার শ্মশ্র হিরগ্রয়, কেশ হিরণায়, নথাগ্র পর্যস্ত সর্বাবয়ব স্ুবর্ণময়, 
বাহার চক্ষুর্ঘয় উজ্জল-রক্তবর্ণ পদ্মের স্ায় (কপি+আস-কপ্যাস, 
মর্কটের উপবেশনস্থান, মর্কটের পৃষ্ঠের অধেভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ__শঙ্কর 
"কপ্যাস” শব্দের ব্যাখ্যা এইবূুপ করিয়াছেন। কিন্তু রামানুজ এই 
ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই । তিনি বলেন কপিল্স্থধ্য, এবং “কপ্যাস” 
শব্ধের অথ স্থধ্যের দ্বারা বিকশিত, অর্থাৎ পদ্ম । অথবা কপি-_-নাল, 
কপ্যাম-নালের উপর অবস্থিত। )-- তাহার নাম “উৎ্”, কারণ, 
তিনি সকল পাপ হুইতে উধ্বে' অবস্থিত, যিনি এইরূপ জানেন, 
তিনিও সকল পাপ হইতে উধ্বে” উ্থিত হুন। 


* বাহাদের চক্ষু বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যাহার। ব্রহ্গ- 
চ্্যাদি সাধন দ্বারা সমাধি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারাই এই 
পুরুষমুত্তি দর্শন করিতে পারেন। (শঙ্করাচাধ্যক্কত ছান্দোগ্য 
উপনিষদৃভাষ্য )। 


প্রথম পাদ প্রথম অধ্যায় 


আবার অধ্যাত্মপুরুষের এইরূপ বর্ণনা আছে ২ 

“অথ য এষ অন্তরক্ষিণি পুরুষ: দৃশ্যতে দৈব খক্‌ু তৎ সা 
তছকগং, তত যজুঃ তত ব্রহ্ধ” তম্য এতস্ত তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং 
য্গাম তন্গাম” | অনুবাদ ১ এই যে চক্ষুব মধো পুরুষ দেখিতে 
পাওয়া যাধ, ইনিই খক, ইনিই সাম, উনিই উকৃষ (সামবেদীয় 
স্থোত্রবিশেষ ), ইানই যঙ্ুঃ, ইনি ব্রঙ্গ (তিন বেদ)। উচার ( স্র্যয 
মধ্যবস্তী পুরুষের ) যাহা রূপ, ইহারও (€ চক্ষুঃমধ্যবন্তী পুণদষেপ ) সেই 
দপ, উহার যাহা নান, ইহারও তাহা নাম । 


মনে হইতে পারে যে, বিদ্যা ও কর্মাবশে উৎকর্ষযুক্তু কোনও 
ংসারী পুরুষেরই এই ভাবে স্র্য্য ও চক্ষুর মধ্যে উপাস্থভাবে উল্লেখ 
করা হইয়াছে । কারণ, এই ছুটি পুরুষের দপের উল্লেখ আছে 
কিন্তু ব্রহ্ম ব্ূপহীন, সুর্য, এবং চক্ষুকে ইহাদের আধার বলিয়। 
উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ব্রন্দের কোণও আধার থাকতে পারে 
না, তিনি “ম্বে মহিয়ি প্রতিষ্ঠিত, নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, 
ইহাদের প্রশ্বর্য্যের মর্ধ্যাদ! বা সীমার উল্লেখ আছে, কিন্ত তরঙ্গের 
এরশ্বরধ্য অসীম । ইহাদের খ্রশ্ব্যের সীমা এই ভাবে উল্লেখ করা 
হইয়াছে £ 


“স এষ যে চঅমুন্মাৎ পরাঞ্চো লোকান্তেবাং 5 শুষ্টে দেবকামানাং 
চ*৮ (ছান্দোগ্য ১/৬।৮)। অর্থাৎ, সর্যের উধবভাগে ষে সকল 
লোক (মহ, জন আদি) ইনি (ক্ু্ধ্যমধ্যবন্তী পুরুষ ) তাহাদের 
ঈশ্বর, এবং দেবতাদের যে সকল অভিলাষ, তাভাদেরও তিনি ঈশ্বর । 


৩৫ 


প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ 


“স এষ যে চ এতন্মাদর্বাঞ্চে লেকাঃ তেষাং চ ঈষ্টে 
মন্তষ্যকামানাং ৮” (ছান্দোগ্য ১1৭৩৬) অর্থাৎ--অধোভাগে 
যে সকল লোক (পাতাল প্রভৃতি) ইনি (চক্ষুস্থ পুরুষ) 
তাহাদের ঈশ্বর এবং মানবের যে সকল ইচ্ছা, ভাহাদেরও 
ঈশ্বর | 

উপনিষদে উক্ত স্্যয ও চক্ষুর মধ্যবস্তা' পুরুষ কে, এই সমস্তার 
সমাধান করিয়। এই সুত্র বলিতেছেন যে, ছুই স্থানে উল্লিখিত পুরুষ 
_ব্রদ্গই। কারণ, ব্রন্দের ধর্মের উল্লেখ করা হুইয়াছে। বলা 
হইয়াছে যে, ইনি সকল পাপের অতীত। ব্রঙ্গই সকল পাপের 
অতীত, আর কেহ নহেন। শ্রুতিতে আছে,_ণ্য আত্মা অপহৃত- 
পাপা পুনশ্চ বল। হইয়াছে, “সৈব খক্‌ তৎ সাম তদ্‌ উকথং তদ্‌ 
যজুঃ তদ্‌ ব্রহ্গ”-তিনিই খক্‌, তিনিই সাম, তিনিই উক্থ ( স্তোত্র- 
বিশেষ ), তিনিই যজু$ তিনিই ব্রহ্ম (তিন বেদ)। এইভাবে এ পুরুষের 
সর্বাত্সতা উল্লেখ করা হইয়াছে- ব্রহ্ষই জগতের কারণ, অতএব 
সর্বায়ক। আর কেহ নহে। পুরুষের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে 
কর! উচিত নহে যে, ইনি ধর্ম হইতে পারেন না। কারণ, ব্রহ্মও 
ইচ্ছানুসারে সাধকের অনুগ্রহের জন্ত মায়াময় রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
উপাসনার জন্যই আধার এবং এরশ্বর্য্যের মর্যাদা উল্লেখ করা 
হইয়াছে। 

রামাতুজ বলিয়াছেন যে, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, সাধারণ 
কু জীবের পক্ষে জগত স্ষ্টি করা) অতিশয় আনন্দ প্রদান করা॥ 
তয় প্রদান করা সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু ইন্্র, সুর্য প্রভৃতি 
দেবতার পক্ষে ইহা! সম্ভব, অতএব ব্রহ্ম বা পরমাত্নার অস্তিত্ব স্বীকার 


প্রথম পা প্রথম অধ্যাক়্ 


করিবার প্রষ্বোজন নছে। এই আশঙ্কার নিবৃত্তি এই স্তরে করা 
হুইয়াছে। 


ছান্দোগ্য উপনিষদে সূর্য্য ও চক্ষুর অন্তর্বর্তী যে পুরুষের উল্লেখ 
আছে € পূর্বে যাহা উদ্ধত হইয়াছে ), রামান্থীজ ও পেই বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই স্ছ্্য ও চক্ষুর মধ্যবস্তা পুরুষকে 
শরীর সংযুক্ত বল হইয়াছে, এ জন্য কেহ আশঙক্ক। করিতে পারেন যে, 
এখানে কোনও উৎরুষ্ট জীব এথব। দেবতার উল্লেখ হইয়াছে, ব্রন্মের 
নহে, কারণ, জীবই পূর্বারুত-কর্মাচসারে স্থথ-ছুঃখভোগের জন্য 
শরীর লাভ করে, ব্রঙ্গের শরীরধারণ করিবার সেরপ কোনও কারণ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্ত এ আশঙ্কা অমুলক। এখানে 
কোনও দেবতার উল্লেখ হয় নাই, ব্রন্ষের উপ্লেখ কর! হইয়াছে। 
কারণ, ব্রন্গের কয়েকটি ধরব এখানে উল্লেখ দেখা যায়। যথা-- 
অপহতপাপ মত্ব, লোকেশ্বরত্ব, কামেশ্বরত্ব সত্যসংকল্পত্ব এবং সর্বভূতের 
অস্তরাত্মত্ব। ব্রহ্ষকে পুর্বকৃতকর্মফপ ভোগ করিবার জন্ত শরীর ধারণ 
করিতে হয় না বটে, কিন্ত তিনি ইচ্ছান্তসারে শরীর ধারণ করিতে 
পারেন, কারণঃ তিনি সত্যসংকল্প। জীবের শরীরু সত্ব, রজ, 
তম এই তিন গুণের বিকার, কিন্ত ব্রহ্ম বে দেহ ধারণ করেন, 
তাহা এরূপ নছে ভাহা দিব্য, প্রাকৃত । ব্রহ্গের যেরূপ অনস্ত কল্যাণগুণ 
আছে, সেইরূপ দিব্য রূপ আছে। উপাসক সাধুদের প্রতি অনুগ্রহ 
প্রকাশ করিবার ভ্গ্য ব্রহ্ম এরূপ দিব্য শরীর গ্রহণ করেন। গীতায় 
ভগব।'ন বলিয়াছেন,_. 

অজোহপি সন্গব্যয়াত্ম। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ 


৬ 


প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ 


“যদিও আমার জন্ম নাই, যদিও আমার পরিবর্তন নাই, যদিও আমি 
সকল প্রাণীর ঈশ্বর, তথাপি অমি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হুইয়', নিজের 
মায়! শক্তির স্বারা জন্ম গ্রহণ করি ।” 

প্রকৃতি অর্থাৎ শ্বভাব। নিজের স্বভাব অধিষ্ঠান করিয়া ব্রহ্ম দেহ 
গহণ করেন--তিনি সংসারীদের ন্যায় ম্বভাব অধিষ্ঠান করেন না। 
শরীর ধারণ করিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, 

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুম্কৃতাম্, 

সাধূদের অথৎ উপাসকদিগকে দর্শন দান কর! শরীর ' গ্রহণের মুখ্য 
কারণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ ব্রঙ্গের শরীর গ্রহণের আনুষঙ্গিক ফল) 

কারণ, দে ধারণ না করিয়াও কেবল ইচ্ছামাত্রেই ঈশ্বর ছুস্কতদের 
শাস্তি দিতে পারেন । 

মহাভারতে বলা হইয়াছে,__ 

ন ভতসজ্ঘসংস্থানো দেহোহস্য পরমাত্মনঃ 

ঈশ্বরের দেহ প্রাকৃত ভূতের ( সাধারণ পাথিব বস্তর) সমষ্িমাত্ 

লছে। 
ভেদব্যপদেশাচ্চান্ত: (২২) 

ভেদব্যপদেশাৎ চ (ভেদ্বের উল্লেখ আছে বলিয়া-ও ) অন্য ( স্্ধ্য 
হইতে ভিন্ন )। 

এপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্বস্থত্রে সর্য্যের মধ্যবর্তী যে 
পুরুষের উল্লেখ আছে, সে পুরুষ ন্র্যদেবতা। এই স্থত্রে সেই 


আশঙ্কা নিরস্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে দেখা যায় যে, স্ুর্য্যদেবত। ঈশ্বর 
নহেন,__কূর্য্যদেবতা ভিন্ন অন্ত অন্তর্ধ্যামী ঈশ্বর আছেন। বৃহদারণ্যক 


প্রথম পাদ ৃ প্রথম অধ্যায় 


“য আদিত্যে তিষ্ন্রাদিত্যাদস্তরো, যমাদিত্যো ন বেদ, যহ্যা দিত্যঃ 
শরীরং, য আদিত্যস্তরো। যময়তি, এয ত আত্মা অন্তধ্যামী 
অমৃতঃ।” 

অনুবাদ ঃ_-যিনি নুর্ষ্যে অবস্থান করেন, কিন্তু সুষ্য হইতে ভিন্ন, 
নর্য ধাহাকে জানেন না, সুর্য ধাহার শরীর, যিনি স্থর্ষ্যের মধ্যে সুর্যের 
নিয়স্তারূপে অবস্থান করেন, ইনি তোমার আত্মা, ইনি অন্তরধ্যামী_ 
অমুত । 

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, পরমেশ্বর সুর্চ্যনামক দেবতা 
হইতে ভিন্ন । 


আকা শম্তল্লিজাৎ (২৩) 
আকাশ শবে ব্রহ্ষকেই বুঝান হঠয়াছে। “তলিঙ্গাৎ”-শ্াহার 
অর্থাৎ ব্রহ্গের লিঙ্গ বা লক্ষণ দেখা যায় বলিয়া। 

ছান্দোগ) উপনিষদে আছে» 

“তস্ত লোকন্ত কা গতিরিতি। আকাশ ইতি হোবাচ। সর্ববাণি 
হব! ইযানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তেঃ আকাশং প্রত যন্তি 
আকাশে। হু এব এভ্যঃ জ্যায়ান্‌, আকাশঃ পরায়ণম্‌।”? 

অনুবাদ £-_ প্রশ্ন--এই জগতের আধার কি? 

উত্তর-_ আকাশই এই জগতের আশ্রয়। এই সমস্ত ভূত আকাশ 
হইতে সমুৎপন্ন হয়, আকাশেই অন্ত গমন কয়ে, আকাশ ইহাদের অপেক্ষা 
বৃহৎ, আকাশই পরম গতি। 

এখানে আকাশ শব্দের অর্থ কি? সাধারণ আকাশ, ন৷ ব্রঙ্গ £ 
মনে হইতে পারে যে, এখানে আকাশ শব্দ সাধারণ আকাশকে 


ভিউ 


গ্রথম অধ্যায় প্রথম পান 


বুঝাইতেছে,__যাহা! হইতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের উৎপত্তি 
হইয়াছে । কিন্তু এখানে আকাশ শব্দের অথ' ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিতে 
হইবে। শ্রুতিতে বল! হইয়াছে, এই “আকাশ” হইতে ““সর্ববাণি 
ভূতানি” অথ নকল ভুতের উৎপত্তি হয়, কিন্তু সাধারণ আকাশ 
হুইতে চারিটি ভূতের (বায়ু, অগ্রি, জল ও পৃথিবী ) উৎপত্ধি হয় 
সকল ভুতের ( পাঁচটি ভূতের ) উৎপত্তি হয় না, ব্রহ্ম হইতে পাঁচটি 
ভূতের উৎপত্তি হুয়। শ্রুতিতে আকাশকে “জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ ) এবং 
“পরায়ণ'” (পরম গতি ) বল! হইয়াছে ; ব্রহ্মকেই জ্যায় এবং পরায়ণ 
বল। যায়.__কারণ, ব্রহ্গই শ্রেষ্ঠ এবং পরম গতি ; সাধারণ আকাশকে 
জায় এবং পরাধণ বলা যায় না। শ্রুতি এই “আকাশ” সমন্ধে 
“অনন্ত” শব্ের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা হইতেও বোঝা যায় যে, 
এই «“আকাশ”ঃ ব্রহ্ম, কারণ একমাত্র ব্রন্মই অন্ত । শ্রুতিতে অন্তর 
দেখা যায় যে, ব্যোম, কঃ খ, প্রভৃতি আকাশবাচক শবগুলি ব্রক্ধ 
সহ্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও আকাশ শব্দ ব্রদ্ধ 
সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হইয়াছে। 


' রামান্থজ বলেন যে, উপনিষদের পূর্বোক্ত বাক্য হইতে এক্সপ 
ভ্রম হুইভে পারে যে, এই সাধারণ আকাশই ব্রহ্ম । বর্তমান স্তরে 
সেই ভ্রষ নিরভ্ত হইতেছে । উপনিষদের এই বাক্যে আকাশ শবের 
অর্থ সাধারণ আকাশ নহে,_আঁকাশ শব্দের অথ” ব্রচ্ম। ব্রহ্গ স্বয়ং 
প্রকাশ পান এবং জগতের যাবতী বস্তু প্রকাশিত করেন এজন 
তাহাকে “আকাশ” শব্ধ দ্বারা নির্দেশ করা ায়। “আকাশতে 
আকাশয়তি চ ইডি আকাশং”১ যিনি *আ” অথণৎ সম্যক “কাশতে* 


বদ 


প্রথম পা প্রথম অধ্যায় 


প্রকাশ পান অর্থবা “কাশয়তি”, অপরকে প্রকাশিত করেন, তিনিই 
"আকাশ" । 
অতএব প্রাণঃ (২৪) 

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে” 

“সর্বাণি হু বাইমানি ভূতানি প্রাণমে অভিসংবিশস্তি প্রাণম- 
ভাজ্জিহতে |” ছাঃ উঃ ১1১১।৪-৫ 

অনুবাদ ঃ_-এই সমস্ত ভূত প্রাণেই বিলীন হয়, প্রাণ হইতেই 
সমুত্পন্ন হয়। 

এখানে “প্রাণ” শব্দের অর্থ কি প্রাণবাঘু, না ত্রঙ্গ? নিদ্রার সময় 
ইন্দরিযগ্ুলি প্রাণবায়ুতে বিলীন হয়, জাগরণের সময় প্রাণ হইতে 
উৎপন্ন হয়; হন্দ্িয়গুলিই সকল ভূতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এজন) বলা 
হইয়াছে যেঃ সকল ভূত প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়? এইবূপ বিচার 
কারয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, উক্ত শ্রতিবাক্যে প্রাণ শবে 
প্রাণবায়ুকে গক্ষ্য কর। হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহ! নছে। 
এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রন্ধ। লকল ভুতের উৎপত্তি ও প্রণয়ের 
সাহ্ত ব্রন্মেরই স্থন্ধ আছে, প্রাণখায়ুর নাই। + 

রামান্ছজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে, ব্রহ্ম জগতের যাবতীয় প্রাণীকে বাচাইয়া রাখেন ( প্রাণয়তি 
স্ববাণ ভূতাণি ), এজন্ত তাহাকে প্রাণ দ্বার। নিদ্দেশি কণা হইয়াছে। 


জ্যোতিশ্চরণা ভিধানাৎু (২৫) 
“জ্যোতিঃ” শবের অর্থ ব্রহ্ম; “চরণের” “অভিধান" বা উল্লেখ 
আছে বলিয়া । ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে৮- 
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“অথ যদ অতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে, বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু 
সর্ববতঃ পৃষ্েযু, অন্ুভ্তনেযূ উত্তমেধু লোকেধুং ইদং বাব তদ্‌, 
যদিদমন্মনন্রস্তঃ পুরুষে জ্যোতি 21” 


অনুবাদ £_-এই যে ্বর্গের উপরে জ্যোতিঃ প্রদীপ্ড আছে, বিশ্বের 
উপর, সকলের উপর, উওম লোকে এবং অন্ুত্বম লোকে (যাহা অপেক্ষা 
উত্তম আর কিছু নাই তাহাই অন্ুত্তম ) ইহা? জ্যোতি: যাহ? 
পুরুষের মধ্যে যর্তমান আছে। 


মনে হইতে পারে ষে, এখানে জ্যোতিঃ শব্দে সূর্য্য, অগ্নি অথব! 
এইরূপ কোনও তেজোময় বস্তকে লক্ষ্য করা হুইয়াছে। কারণ 
এই বাক্যে ব্রদ্দের কোনও লক্ষণ দেখা যায় না; এবং স্বর্গের 
উপরে বলিয়া যে লীম। নির্দেশ কর। হইয়াছে, বর্গ সম্বন্ধে এরাপ 
সীম! নির্দেশ করা সঙ্গত হয় না। কিন্তু এখানে গ্যোভিঃ শবে 
্র্কেই বুঝাইতেছে। কারণ, ইহার পূর্বের শ্রুতিবাক্যে ব্রদ্মাকে 
চারিটি পাদ বা চরণযুক্ত বলিয়। উল্লেখ কর! হইয়াছে এবং বলা 
হইয়াছে যে, তাহার তিনটি নর্গে থাকে (শ্রিপাদস্তামূতং দিবি), 
এই বাক্েও সেই স্বর্গের উল্লেখ আছে (যদতঃ পরো দিবে ), 
অতএব এখানেও সেই ব্রক্ের কথাই হইভেছে বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। জ্যোতিঃ শব অবন্ভাসক ( প্রকাশ) বস্ত বুঝায়। ব্রদ্ম 
পৃথিবীর সকল বস্তর অবভালক, এজন্য ব্রক্ষকে জ্যোতি বলা 
যুক্তিযুক্ত । যদিও ব্রহ্ম সর্বত্র অবস্থিত, তথাপি উপাসনার 
জন্য তাহাকে ম্বর্গের উপরে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে । তিনি যে সর্বত্র অবস্থিত, তাহা “বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেযু 'সর্ববতঃ 


১৬, 


প্রথম পাদ ... প্রথম অধ্যায় 


পুষ্ঠেযু* এই সকল বাক্য দ্বার] বুঝিতে পারা যাইতেছে । ক্রুতিতে 
উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ষকে এইভাবে উপাসনার ফলে “চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো 
ভবতি”ঃ অর্থাৎ জুন্দর হয় এবং বিখ্যাত হয়। এজন্য মনে হইতে 
পারে যে, এখানে ব্রঙ্গের কথা বলা হয় নাই : কারণ, ব্রহ্ষকে জানিলে 
এরূপ অল্প ফল হয় না, ব্রক্ষকে জানিলে সর্বশ্রেষ্ঠ ফল, অর্থাৎ মোক্ষ- 
লাভ হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ব্রন্দের 
স্বরূপ জানিলে মোক্ষ হয়; কিন্তু কোনও বস্তুকে প্রতীক বা অবলম্বন 
করিয়। ব্রন্গের উপাসনা! করিলে মোক্ষ হয় না, অন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র 
ফল লাভ হয়। 


রাষান্ুজ সুত্রটি এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন £--এখানে জেযাতিঃ 
শব্দের অর্থ কি সুর্য? এখানে সূর্যকে কি জগৎকারণ ব্রঙ্গ বলা 
হইয়াছে? উত্তর, না। এখানে জ্যোভি শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম এবং 
পরব্রহ্গকেই জগৎকারণ-বল। হইয়াছে । 


ছন্দোহভিধানাৎ ন ইতি ০চৎ? নঃ 
তথ! চেতোহর্পণনিগদাৎ তথাহি দর্শনং (২৬) 
(ছন্দোহভিধানাৎ) ছন্দের উর্লেখ আছে, ' অতএব জ্যোতিঃ 
শব্ধ ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না, (ইতি চে) যদ্দি ইহা বলা যায়, 
(ন) তাহার উত্তরে বলা হইতেছে,_না, (তথা চেতোহর্পণনিগদাৎ ) 
এরূপে চিত্ত জযাধান করিবার কথা আছে, (তথা দ*নং) অন্কত্রও 
এরূপ দেখা যায়। 


পূর্বস্থত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পূর্বে আছে 
“গায়ত্রী বা ইদং সর্ধ্বং ভূতং ষদিদং কিঞ্চ”। অর্থাৎ, যাহা কিছু আছে, 
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'এই সবই গায়ত্রী। গায়ত্রী ছন্দের উল্লেখ আছে, এগ্রন্ত মনে হুইতে 
পারে যেঃ এধানে বর্ষের প্রসঙ্গ নাই। কিন্ত এ আশঙ্ক। অমূলক । 
গায়ত্রীছন্দের দ্বারা যে ব্র্দের উপাসন। করা হয়, সেই ব্রদ্ষে চিত্ত 
সমাধান করিবার কথা বলা হইয়াছে। উপনিযদে অন্তত্রও দেখা. যায়, 
বিকারশীল বন্ত দ্বারা ব্রন্দের উপাসনা করিবার বিধান আছে। অথব। 
এই উপনিষদৃবাক্যে গায়ত্রী শব্দের অর্থই ব্রহ্ম । গায়ত্রী ছন্দে চারিটি 
পাদ, প্রত্যেক পাদে ছয়টি করিয়া অক্ষর; ব্রন্মেরও চারিটি পাদ 
(পাদস্য বিশ্ব! ভূতানি ত্রিপাশ্যামুতং দিবি,জগতের যাবতীয় বস্ত 
ইছার এক পাদ অর্থাৎ অংশ; ইহার অন্ত তিন পাদ স্বর্গে অবাস্থত )। 


রাম।চুজ বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ গায়এী ছন্দে তিনটি পাদ 
খাকে বটে কিন্তু কোথাও কোথাও চারিটি পাদযুক্ত গায়ত্রী ছন্দ 
দেখ! যায়। * 


ভূতাদিপাদব্পদেশোপপন্তেশ্ৈবং (২৭) 


“ভূত” প্রস্তুতির উল্লেখ আছে এবং “পার” “ব্যপদেশ” বা 
উল্লেখ আছে, এজন্যও বুঝিতে হইবে যে, এখানে গায়ত্রীশব্ষ ছন্দকে 
বুঝায় না, ব্রক্ষকে বুঝায়। উপনিষদে এই প্রসঙ্গ উক্ত হইয়াছে 
--গায়ত্রীই সকল প্রাণী, গায়ত্রীই পৃথিবী, গায়ত্রীই পুরুষের দেহ, 
গায়ত্রীই পুরুষের হৃদয়; প্রাণী সমুদয়, পৃথিবী, দেহ ও হৃদয় ইহার! 
গায়ত্রীর চারিটি পাদ বা অংশ। ইহ! হইতে বুঝিতে পারা যায় ষে 
এখানে গায়ত্রী শব্বের অর্থ গারতরী ছন্দ নহে, এখানে ব্রহ্ষকে উদ্দেশ্ত 
করিয়া গাছরীশব্ধ প্রয়োগ কর/.হইগাছে ১ বিশ্বজগ অন্কময় বলিয়। 


&$ী 


প্রথম পাদ প্রথম অধ্যায় 


এখানে প্রাণী, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়কে গায়ত্রীর বিভিন্ন অংশ বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্তী শ্রতিবাক্যেও জ্যোভিঃশব্ে সেই 
ব্রহ্ধকেই লক্ষ্য হইয়াছে। 
উপদেশভেদা ন, ইতি চে, উভয়ল্সিন্নপি 
অবিরোধাৎ (২৮) 

অনুযাদ ঃ উপদেশভেদহেতু যদ্দি মনে হয় যে, তাহা হইতে পারে 
না| না, উভয় উপদেশে বিরোধ নাই। 

পুর্ববাক্যে আছে পত্রিপাদশ্যমূতং দিবি” অর্থাৎ ব্রঙ্গের তিন- 
চতুর্থাংশ ব্বর্গলোকে থাকে । এখানে দিব. শবের সম্তমী বিভক্তি 
আছে। কিন্তু এই বাক্যে বল। হইয়াছে, “ষদতঃ পরে! দিবঃ৮ অর্থাৎ 
ষে ব্রহ্ম শ্বর্গলোকের পরে অবস্থিত; এখানে দিব. শবে পঞ্চমী 
বিভক্তি আছে। দুইটি বাক্যে দিব শব্ষের বিভিন্ন বিভক্তি আছে 
বলিয়া মনে হুইতে পারে যে, ছুইটি বিভিন্ন বস্তর উল্লেখ আছে। 
কিন্তু এরূপ অনুমান বথার্থ হইবে না। পঞ্চমী বিভক্তি এবং সপ্তমী 
বিভক্তির মধ্যে কোনও বিরোধ নাই-_বঙ্গ গে অবস্থিত হইলেও 
তাহাকে স্বর্গের উপরে অবস্থিত বল! যায়। 

প্রাণস্তথান্ুগমাৎ (২৯) 

অনুবাদ £- প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রক্গ। সেই অর্থ অন্ুগমন করিয়াছে. 

কৌষীতকি ব্রাহ্মণ উপনিষদে আছে যে, প্রতর্দন ইন্দের নিকট 
গিয়াছিল, ইন্দ্র তাহাকে প্রাণ সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন, . 
ধলিয়াছিজেন, “আমিই প্রাণ”, “প্রাণই শরীরকে গ্রহণ করিয়া 
উত্তোলন করে”, *প্রাণই আনন্দ, অজঙ্ক অমৃত” ইত্যাদি । এই 


, 
ঃ 
এ 

মর 


প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ 


সকল বাক্যে প্প্রাণ” শবের অর্থ কি? এখানে কি প্রাণবায়ুকে লক্ষ্য 
কর। হইয়াছে? না কোনও দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? না 
ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, এই সকল 
বাক্যে প্রাণশব্দ দ্বার! ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হুইয়াছে। পুর্ববাপর বাক্য- 
গুলি আলেচিনা করিলে দেখা যায় যে, এই অর্থ গ্রহণ করিলেই 
সকল বাক্যের মধ্যে সমন্বয় হইতে পারে। কারণ, ইন্দ্র যখন 
প্রতর্দনকে বলিলেন, "তুমি আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ কর” 
তখন প্রতর্দন বলিল, £মন্ুষ্যের যাহা হিততম, আমাকে সেইরূপ বর 
দিন।৮ ব্রদ্ধজ্তান ব্যতীত আর কোনও বস্তকে মনুষ্যের পক্ষে 
হিততম বলা যায় না। কারণ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষর্দে আছে ১-- 


“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি 
নান্যঃ পন্থা বিছ্যতেহয়নায়”” ( শ্বেঃ উঃ ৩৮ ) 
অনুবাদ £__-কেবলমাত্র ব্রহ্গকে জানিলেই মুহ্য অতিক্রম করিতে 
পারা যায়, মুক্তিপাভের অপর কেো'নও উপায় নাই । অতএব ইন্দ্র যাহা 
বলিয়াছেন, তাহ। ব্রহ্ম বিষয়েই বলিয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে হুইবে। 


ন, বক্ত.বাঁজ্োপদেশাত, ইতি চে. 
অধ্যাত্মসন্ুন্ধভূম। হি অন্মিন (২৯) 

(ন) আশঙ্কা! হইতে পারে যে, একানে প্রাণ শব্ষের অর্থ ব্রহ্ম 
হইতে পারে ন। ' (বজ্রাক্মোপদেশাৎ) কারণ, এই প্রাণকে 
বক্তার আত্ম। বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। (হতি চেৎ) যদি 
কেহ এক্ধপ আশঙ্কা করেন, তাহার উত্তর এই ষে, (অধ্যাত্মসন্বদ্ধভূম। 
হি অন্মিনু ) এখানে বর্গের সহিত সম্বন্ধ অধিক পরিমাণে দেখা 


প্রথম পাদ প্রথম অধ্যায় 


যায়। অধ্যাত্স শব্ষের অর্থ প্রত্যাগাতআা, সধ্বব্যাপী আত্মা অর্থাৎ 
ব্রহ্ম । 


ইন্্র প্রতর্দনকে বলিয়াছিলেনঃ “আমাকেই প্রাণ বলিয়। 
জানিবে”?। এজন্য মনে হুইতে পারে যে, ইন্দ্র নামক দেবতাই প্রাণ- 
শব্দের অর্থ_ বলের আশ্রয় প্রাণ, ইন্দ্র অতিশয় বলবান্‌ বলিয়া প্রসিদ্ধ 
এ জন্য ইন্ত্র নিজেকে প্রাণ বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে উপনিষাদর 
সকল বাক্য আলোচনা করিলে দেখা যে, আধকাংশ স্থলে সে 
সকল বাক্যের লক্ষ্য, ইন্দ্রের ব্যক্তিগত আত্মা নহে, _ষে আত্ম। 
সর্ববভূতের মধ্যে বিদ্যমান, সেই আত্মা । 


এই প্রসঙ্গে নিয়লিখিত উপনিষদ্বাক্য উদ্ধত কর! হইয়াছে £ 


২ “তদ্যথা রথস্য অরেষু নেমিরপিতাঃ, নাভাবরাঃ অপিতাঃ, 
এবমেবৈতাঃ  ভূত্মাতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাস্থ  অপিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ 
প্রাণেহপিতাঃ” ( কৌবীতকি উপনিষদ ৩।৮ )। 


রথের চাকার বাহিরের বেষ্টনীর নাম “নেমি”, কেন্দরস্থ গোলা- 
কার পিগ্ডের নাম “নাভি”, এই নেমি ও নাভির মধ্যে ষে সরল 
শলাকাগুলি থাকে, সে গুলিম নাম “অর”। নেমিকে অরগুলি 
ধারণ করিয়৷ থাকে, অরগুলিকে নাভি ধারণ করিয়া থাকে । সেই 
রূপ ভুতমাত্রগুলিকে প্প্রজ্ঞামাত্রা ধারণ করিয়া থাকে, প্রজ্ঞামাত্রা- 
গুলিকে “প্রাণ” (ব্রহ্ম) ধারণ করিয়া থাকে । ছূতমাত্র। দশটি, 
ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুৎ, ব্যোষ, এই “পঞ্চভূত, এবং শব্ন্পর্শ- 
রূপরসগন্ধ এই পঞ্চ “মাত্র!” ব। বিষয় (মীয়ন্তে ইতি মাতাঃ ভোগ্য।ঃ)। 


৪৭ 
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প্রজ্ঞামাত্রা দশটি,__-পাঁচটি বিষয়জ্ঞান (প্রজ্ঞ।) এবং পাঁচটি “মাত্রা” 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় (মীয়ন্তে আভিঃ ইতি মাত্রাঃ)। পঞ্চভৃত ও তাহাদের 
গুণ সন্থন্ধে জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ কর! হয়__ব্রদ্মই এই সকল ইল্লিয়ের 
প্রেরক এবং এই সকল জ্ঞানের জ্ঞাতা ; শঙ্কর এইভাবে, ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। 

রামানুজ বলেম, ভূতমাত্র শব্ধের অর্থ অচেতন বস্তসমুহ, প্রজ্ঞামাত্র 
শবকের অর্থ চেতন প্রাণিসমূহ, যাবতীয় অচেতন বস্তর আধার, 
চেতনপ্রাণী সকল; প্রাণকে যখন চেতন প্রাণীদের আধার বল৷ 
হইয়াছে, তখন গ্রাণ চেতন অচেতন সকল বস্তর আধার ; এতএব 
প্রাণ শবে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। 

শান্্রৃষ্ট্যা ভু উপদেশে। বামদেবব€ (৩১) 

অনুবাদ :-_শাস্তরদৃষ্টি অনুলারে উপদেশ দেওয়! হইয়াছে; যেমন 
বামদেব দিয়াছিলেন। 

ইন্দ্র নিজকে ব্রঙ্ধ বলিয়! উপদেশ দিলেন, কারণ, শাস্ত্রে আছে, যে 
ব্যক্তি ব্রহ্ষকে জানিতে পারে, সে ব্রহ্গই হুইয়। বায়; বামদেবও ব্রহ্গকে 
জানিয়া নিজকে সধ্বত্বক ব্রহ্ম বলিয়৷ অনুভব করিয়াছিলেন। “তদ্‌ যো 
ষে। দ্েবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ ১৪1১০), 
অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে যাহারা পেই ব্রহ্ধকে জানিলেন, তাহার! ব্রচ্মই 
হইয়া গেলেন। ণতদ্ধ এতৎ পশ্যন্‌ খধির্বামদেব: প্রাতিপদে, অহং 
মনুরতবং সুর্য” বৃঃ উঃ ১181১৭। অন্থবাদ : সেই ত্রহ্ম দর্শন করিয়া 
রামদেব ধধির বোধ হইল -আমি মন্থু হইয়াছিলাম, সুর্য্যও হইয়াছিলাষ4 | 

রাষাস্থজ এই স্ত্রের ভিন্নরূপে ব্যাখ্য। করিয়াছেন । তিনি বলেন, 


৪৮ 


প্রথম পাদ প্রথম অধ্যায় 


শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, জীবাত্মা শরীর, ব্রন্ধম বা পরমায়! তাভার 
আত্ম । “অহং” শব্ধ সাধারণতঃ জীবাত্মা। সন্বন্ধেই প্রয়োগ হয় বাট, 
কিস্ত পরযাত্বা বখন জীবাত্মার আত্ম, তখন পরমাত্বা সন্থন্ধোও “অহং”” 
শব্ের প্রয়োগ হইতে পারে। ইন্দ্র প্রতর্দনকে উপদেশ দিবার সময় 
এইভাবে পরমাত্মার (ক্রন্মের) উদ্দেশ্যে “অহং শব প্রয়োগ 
 করিয়াছেন। বানদেবও এইভাবে “বক্ষের” উদ্দেশ্টে অহং শব্ধ প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন-_“অহং মন্ুরভবং স্্্য্চ |” 

জীবমুখ্যপ্রাণলিলা ন, ইতি চে ন, উপাসাজ্রৈবিধ্যাৎ 

আশ্রিতত্বাৎ ইহ তদ্‌যোগাৎ (৩২) 

উপনিষদের যে বাক্যগুলি এখানে আলোচনা করা হইতেছে, 

ইহাদের মধ্যে জীবের এবং যুখ্য প্রাণের ( অর্থাৎ প্রাণবায়ুর ) লক্ষণও 
দেখা যায়। যথা--“ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্ত।রং বিদ্ভাদ্‌” €কৌধীতকি 
উপনিষদ ), অর্থাৎ, বাক্য বিষয়ে জিজ্ঞাস! করিবে না, বক্তাকে 


জানিবে। জীবই বক্তা, অতএব এখানে জীবের লক্ষণ দেখা ষাইতেছে। 
পুনশ্চ, “অথ খলু প্রাণ এর প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহা উত্থাপয়তি*, 


অর্থাত গ্রাণই জ্ঞানময় আত্মা, (সেই) এই শরীর গ্রহণ করিয়া উত্তোলন 


করে। শরীর উত্তোলন করা মুখ্য প্রাণ অর্থাৎ প্রাণবায়ুর কার্য । অতএব 
এখানে মুখ্য প্রাণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে । এই সকল কারণে মনে 


হইতে পারে যে, প্রাণ শব্ষে এখনে জীব বা মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য কর 
হইয়াছে, ব্রহ্মকে লক্ষ্য কর! হয় নাই। কিন্তু এইরূপ যুক্তি যথার্থ নছে। 
কারণ, তাহা লইলে একই প্রসঙ্গে তিন প্রকার উপাসনা আমিয়। 
প্ড়ে,__জীবের উপাসনা, মুখ্য প্রাণের উপামনা এবং ব্রন্ষের উপালনা॥ 


৪৪ 


প্রথম অধ্যায় প্রথম পা 


কিন্তু তাহ! হইতে পারে নী। কারণ, বাক্যগুলি আলোচন। করিলে 
দেখা যায় যে, এই সকল বাক্যের বিষয় এক। বিষয় যদি এক হয়, 
তাহা হইলে, সে বিষয় ব্রদ্ধ ভিন্ন অন্ত কিছু হইতে পারে না। জীবের 
লক্ষণ (বাক্যে উচ্চারণ করা ) ব্রদ্দেও আছে, ব্রঙ্গই সকলকে কথ! 
বলান; মুখ্য প্রাণের লক্ষণও (শরীর উত্তোলন করা) ব্রক্দে আছে, 
ব্র্দের শক্তিতেই মৃখ্য প্রাণ শরীর উত্তোলন করে ; কিন্তু ব্রহ্মের লক্ষণ 
( অজরত্ব, অমুতত্ব ) জীবে বা মুখ্য প্রাণে নাই। «“আশ্রিতত্বাখ, 
_-উপনিষদের অন্যত্রও ব্রন্মের লক্ষণ দেখিয়া প্রাণ শব্ের অর্থ ব্রহ্ম বলিয়া 
গ্রহণ করিতে হইয়াছে (২৪ সুত্র)। “ইহ ত্দৃযোগাৎ্”১ এখানেও 
তাহাই যুক্তিযুক্ত হয়। 

«উপাসাৈবিধ্যাৎ, স্বত্রান্তর্গত এই শব্দের অন্তরূপেও ব্যাখ্যা 
করা যায়। এখানে ব্রঙ্গের ত্রিবিধ উপাসনা উল্লিখিত হইয়াছে, _ 


প্রাণের ধর্ম অবলগ্বন করিয়া, জীবের ধর্ম অবলম্বন করিয়া, অন্ধের নিজ 
ধর্ম অবলম্বন করিয়া। «“আশ্রিতত্বাৎ উপাধির ধর অবলম্বন করিয়। 


ব্রন্মের উপাসনা অন্ত্রও দেখা যায়। 

রামাচজ বলিয়াছেন যে, এখানে তিন প্রকার উপাসনা বিহিত 
হইয়াছে,--ব্রদ্গের ম্বূপের উপাসনা, ভোক্তা ঝ| জীবনূপে ব্রঙ্গের 
উপাধনা, এবং ভোগ্য বা অচেতন বন্তরূপে ব্রদ্দের উপাসনা। 
*আশ্রিতত্বাৎ অন্তত্রও ব্রদ্ধের এই তিনরূপ আশ্রয় কর হইয়াছে । 
'বথা-_*সত্যং জ্ঞানম্‌ অনস্তং ব্রন্ম”-_ এখানে ব্রঙ্গের হ্বরূপের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। “তৎ ক্থষ্ী ভদেবানুপ্রাবিং * & বিজ্ঞান 
'অবিজ্ঞান্ * অভবৎ”- ব্রহ্ম জগৎ স্যতি করিয়া তাহার মধ্যে 


ধাঁ 


প্রথম পাদ প্রথম অধ্যার 


প্রবেশ করিলেন, (নিজেই ) চেতন ও অচেতন বস্ত হইলেন। এখানে 
ব্রহ্কে ভোক্তা জীব, এবং ভোগ্য অচেতন বস্তরূপে উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। 

প্রথম অধ্যায় প্রথম পা সমাু। 


শঙ্কর এই পার্দের নাম দিয়াছেন, “স্পষ্ট-ব্রঙ্ম-লিঙ্গক-বাক্য-ষিচাব" 
অর্থাৎ উপনিষদের যে সকল বাক্যে ব্রহ্গের স্পষ্ট লিঙ্গ দেখা যায় সেইসকল 
বাক্যের আলোচনা । 

রামান্ুজ বলেন এই পারে নিয়লিখিত প্রসঙ্গগুলি আলোচনা কর! 
হইয়াছে :_-(১) ব্রন্ষের স্বরূপ কি প্রকার ইভা উপনিষদ হইতেই জানা 
যায় (২) এ বিষয়ে উপনিষদ ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ নাই (৩) ব্রহ্ম 
অচেতন প্রক্কতি নছেন (8) ব্রহ্ম কোনও জীব নছেন (৫) ব্রদ্দের 
'অসাধাবণ দিব্য রূপ আছে, তাহা! কোনও কর্মের ফলে উদিত হয় না । 


হ্$ 


গহন ভঞ্ধ9াম্স 
দ্বিতীয় পাদ 


(সর্বত্র প্রসিন্যধিকরণ ।) 
সর্ববন্র প্রসিন্ধোপদেশাৎ্ড (১) 
ছান্দোগ্য উপন্ষদের নিম্নলিখিত বাক্যের অর্থ এখানে বিচার করা 
হইতেছে 2 
“সর্ববং খন্থিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত, অথ খলু ক্রতুময়ঃ 
পুরুষ: বথাক্রতুরম্মিল্লে কে পুরুযো ভবতি তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি, 
স ক্রতুং কুবীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ 1৮ (৩১৪১) 
অনুবাদ £--সমস্ত জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্গ, (কারণ) ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন 
হয়, প্রঙ্গে বিলীন হয়, ভ্রদ্েই অবস্থান করে। অতএব শান্ত ইয়া 
উপাপনা করিবে। মানব (হয়) সংকল্ষসেরই বিকার,-ইহ জম্ম 
মানব যেরূপ সংকল্প করে, সে মৃত্যুর পর সেইরূপ হয়। সে সংকল্প 
করিবে, _মনোময়, প্রাণ-শর।র, তেজোময় (এই প্রকার সংকল্প 
করিবে 91 
এখানে বাক্যের প্রারস্তে ব্র্দের উল্লেখ আছে, ইহা সত্য) 
কিন্তু বাক্যের শেষে মন, প্রাণ এবং রূপের উল্লেখ আছে বলিয়। 
সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্রঙ্গের ষখন যন, প্রাণ এবং রূপ নাই» 
তখন বুঝিতে হুইবে যে, এখানে ব্রঙ্গকে লক্ষ্য কর! হয় নাই, জীবকে 
লক্ষ্য কর হুইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে,_এখানে ব্রঙ্গেরই প্রসঙ্গ 


ই 


বিতীয় পা প্রথম অধ্যায়দ 


হইততছে,_“সর্বজ প্রসিদ্ধোপদেশাৎ, বর্ষের যে সক গুণ 
সর্ধিত্র ( সকঙ্গ বেদাস্তবাক্যে ) প্রসিদ্ধ, সে সকল গুণের এখানে উপদেশ 
আছে । ব্রক্ষই জগতের, উৎপদ্ভি, স্থিতি এবং প্রঙ্গায়র কারণ, উহ) 
সকল বেদাস্তবাক্যে প্রপিদ্ধ। ষে শ্রুতিবাক্য উপরে উদ্ধাত হইয়াছে, 
তাকাতে শতজ্জলান্‌” শবে ব্রঙ্গের এই গুণ লক্ষ্য করা হইয়াছে। 
তজ্জ (ত৩+জ) অর্থাৎ তাহা হইতে জাত, ভল্ল (তৎ+ল) অর্থাৎ 
তাঙাতেই বিলীন তদন (তৎ+অন ) অর্থাং তাহাতেই চেষ্রাযুক্ত। 
তজ্জ, তল্ল,'তদন এই তিনটি শব্ধ মিলিয়৷ মধ্যবর্তী দুইটি তদ্‌ শব্ষের 
লোপ হইয়৷ তজ্জলানম্‌ শব্ধ সিদ্ধ হয়, তজ্জলানম্‌ শব্দই বৈদিক ভাষায় 
তজ্জলান্‌ রূপে পরিস্তিত হুইয়ছে। উপ্রিলিখিত শুঁতিবাক্যের 
প্রারস্তে যে ব্রঙ্গের উল্লেখ আছে, তীহাকেই মনোময় প্রভৃতি ধর্্মাবিশিষ্ট 
বলিয়া! উপদেশ দেওয়া ভইয়াছে। মনোময় প্রভৃতি শব্দের নিকটে 
যখন ব্রদ্দের উল্লেখ আছে, তখন বুঝিতে হইবে ষে, এই সকল শব্দে 
ব্রদ্দকেই লক্ষ্য করা হুইয়াছে। এখানে জীবের কোনও উল্লেখ নাই । 
অতএব জীবকে লক্ষ্য করা সঙ্গত হয় ন1। 

রামানুজ বলেন, মনোময়ত্বাদি যে সকল গুণের এখানে উল্লেখ করা 
হইয়াছে, এই ' সকল গুণ ব্রদ্ষেরই আছে+ ইহা সকল বেদান্তবাক্যে 
প্রসিদ্ধ । যথাঁ, “মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা”" (মুগ্ডকোপনিষদ্‌ )- 
বর্ম সনোময়, তিনি প্রাণ এবং শরীরের 'নেতা (চালক )। স 
এষোহস্তহর্দয়ে আকাশঃ তক্মিন্নয়ং পুরুষে! মনোময়ঃ, অমুতো। হিরগ্য়১।” 
€তৈত্তিরীর় শিক্ষোপনিষদ )। অথাৎ, হদয়ের নধ্যে যে আকাশ 
আছে, তাহার মধ্যে মনোময়, অমুত ও হিরপ্ায় পুরুঘ কীল করেন। 


&ও 
ঙ 


প্রথষ অধ্যায় ছিতীয় পা 


“প্রাণস্ প্রাণঃঃ (কেনোপনিষদ্‌), তিনি প্রাণের প্রাণ। রামানুজ 
ব্যাথা করিয়াছেন যে, “মনোময়'” ' শবের অর্থ বিশুদ্ধ যনদ্ধারা 
গ্রহণীয়, "প্রাণ-শরীর” শবের অর্থ প্রাণের আধার এবং নিয়ন্তা। এই 
প্রসঙ্গে রামন্ুজ বঙ্গিয়াছেন ষে, উপনিষদে অন্যত্র ব্রহ্ম ' সম্বন্ধে বল। 
হইয়াছে “অপ্রাণো। হামনাঃ৮, অর্থাৎ ব্র্দের প্রাণ নাই, মন নাই; 
তাহার অর্থ-_ বর্গ মন দ্বারা জ্ঞানলাভ করেন না, প্রাণের উপর তাহার 
স্থিতি নির্ভওতর করে না। এই ভাবে উভয় বাক্যের সামঞ্জশ্য করা 
হইয়াছে। 
বিৰক্ষিত-গুণোপপন্তেশ্চ (২) 

বেবক্ষিত গুণ, অর্গাৎ যে সকল গুণ বিবক্ষিত হইয়াছে, যে 
গুণাবলি উল্লেখ কর শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হইতেছে, 
সেই গুণাবলি ব্রঙ্গ সম্বন্ধেই উপপন্ন হয় (উপপস্তেঃ), সে সকল গুণ 
ব্রহ্ষ ভিন্ন কোনও জীবের থাকিতে পরে না। 

গুথম সুত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধত হইয়াছে, তাহার পরবস্ভী 
ক্রতিবাক্যে আছে, “সত্যসংকল্পঃ আকাশাত্মা সর্ধবকর্ম সর্ববকামঃ সর্ধ্গন্ধঃ 
সর্ধরসঃ সর্ব মিদমভ্যাত্তঃ অবাকী অনাদরঃ।” 

এই সকল গুণবাচক শব ব্রহ্গ-সম্বক্ধেই প্রয়োগ করা যায়। ব্রচ্ষ 
“লত্যসংকল্প” ; কারণ, জগতের স্থ্িস্থিতিগ্রলয়, তাহার ষখন যাহ? 
ইচ্ছ। হয়, তখনই তাহার সংঘটন হয়। “আকাশাত্ম।” অর্থাৎ আকাশের 
ন্টায় আত্স। ধাহার,.--আকাশ যেষন সর্বত্র অবস্থিত অথচ লিলেপক, 
ব্রক্ষও সেইরূপ সর্বত্র অবস্থিত এবং নিলেপক। এইক্প অপর সকল 
৭ ব্রদ্দেয়ই আছে, জীবের নাই। 


১৫] 


ঘিতীয় পাদ প্রথম অধ্যায় 


রামানুজ পূর্ববোদ্ধত শ্রুতিবাক্যের প্রত্যেকটি শব্দের হুন্দর ব্যাথ্য। 
করিয়াছেন। “মনোময় » এবং “প্রাণ-শরীর”' এই দুইটি শব্ধের ব্যাথ্য। 
পুর্ব সুত্রে দেওয়া হইয়াছে । “ভান্বপ” অর্থাৎ ভাম্বরূপ, নিরতিশয় 
দীপ্ডিযুক্ত, “আকাশাত্মা" অর্থাং আকাশের স্তায় স্থজ্ম এবং স্বচ্ছ ; নিজে 
প্রকাশ পান, এবং অন্যকেও প্রকাশ করেন, এভাবেও আকাশ শক 
ব্যাখ্যা কর। যায় ২ *সর্ববকর্্মা”” অর্থাৎ সর্ধজগৎ যাহার দ্বারা নিষ্পন্ন 
হয়) “সর্বকামঃ” যাহার সকল ভোগের উপকরণ আছে, ““সর্ধ্গন্ধঃ 
সর্ববরসঃ', সকল উৎকৃষ্ট দিব্যগন্ধ ও রস তাহার আছে, প্রাকৃত 
(পাথিব ) গন্ধ এবং রস তাহার নাই, কারণ, শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন, 
“অশবম্‌ অস্পর্শম্‌” | “সর্ধবমিদমভ্যাত্তঃ” এই সকল (পুর্বোক্ত সকল 
কাম, রস, গন্ধ) স্বীকার করিয়াছেন; %“অবাকী” কোনও বাক্য 
নাই; তাহার কারণ তিনি “অনাদর”, তিনি সমস্ত কাম প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, তাহার আদরের বস্ত কিছু নাই, তাহার পরিপূর্ণ খশ্ব্ 
আছে বলিয়া ব্রহ্ম হইতে স্তন্ব পর্য্যস্ত সমগ্র জগৎকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ 
জ্ঞান করেন এবং তুষীস্তাবে অবস্থিত থাকেন। 

অনুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ (৩) " 


অন্ুপপত্তেঃ (যুক্তিযুক্ত হয় না বলিয়1) তু (নিশ্চয়) ন শারীরঃ 
(জীব হইতে পারে না) । 


পূর্ধব-সত্রে বলা হইয়াছে যে, শ্ররতিতে যে গুণাবলি উল্লিখিত 
হইয়াছে, সে গুণাবলি ব্রহ্ম সম্বন্ধে উল্লেখ হইলে যুক্তিযুক্তি হুয়। 
এই শ্ত্রে বলা হইতেছে ঘে, সেই গুণগুলি জীব দন্বদ্ধে প্রয়োগ করা 
যুক্তিযুক্ত হয় না। যিনি শরীরে থাকেন, তিনি “*শারীর”, অর্থাৎ 


৫৫ 


দ্বিতীয় অধ্যায় কিতীয় পাদ 


জাব। ব্রগ্ধও শরীরে থাকেন, কিন্তু তিনি শরীরের বাহিরেও 
থাকেন । জীব কেবলমাত্র শরীরেই থাকেন । এজন্ঠ ব্রহ্ধকে শারীর 
বলা হয় ন।, জীবকে শারীর বলা হয়। 

রামান্তজ বলিয়াছেন, শ্রুতি যে গুণসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন, 
খগ্যোতের ন্যায় ক্ষেত্র জীবে তাহা কি করিয়া থাকিতে পারে? 
শরীরের সহিত সপ্বন্ধ আছে বলিয়া জীব ছুঃখী; কখনও বদ্ধ, কখনও 
মুক্ত । জীবের সে সকল গুণ থাকিতে পারে না। 


কর্ম কর্তৃব্যপদেশাচ্চ (৪) 

(ব্রহ্ম) কর্ম এবং (জীবকে) কর্ত। এইরূপ ব্যপদেশ আছে, 
অর্থাৎ উল্লেখ আছে ( এজন্ত মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত বস্তু জীব হইতে 
পারে না, ইহা! ব্র্গ )। 

আলোচ্যমান শ্রুতিবাক্যের পরে আছেঃ “এতম্‌ ইতঃ প্রেত্য 
অভিসংভবিতা৷ অন্মি” । “এতম্”» অর্থাৎ মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত এই 
বস্তটিকে (ব্রহ্ধকে ), “ইতঃ প্রেত)» অর্থাৎ এই পৃথিবী হইতে পরলোকে 
প্রয়াণ করিবার সময়, “অভিসংভবিতা অস্ষি” প্রাপ্ত হইব। জীব 
এই বস্তটিকে প্রাপ্ত হইবে এইরূপ উল্লেখ আছে, অতএব এই প্রাপ্ত 
বস্তুটি জীব হইতে পারে না। 


শববিশেবাশড (”) 
শভপথব্রান্ষণে বর্তমান প্রকরণ উপলক্ষ্যে উক্ত হইয়াছে,_“যথা 
্রীহির্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা এবম্‌ অয্নম্‌ 


€ঙ 


আখাম পা দ্বিতীয় অধ্যায় 


অস্থরাত্মন্‌ পুরুষে। হিরপায়: থা জ্যোতিরধূফস্ঠ” । অর্থাত, ব্রীহি 
( আশুধান্ত ) যব, শ্যামাক (ধান্কধ বিশেষ), অথব1 শ্যাঙ্গাকধান্তের 
তুল যেরূপ (সক্ষম) সেইরূপ জীবাক্মার মধ্যে ( অস্তরাত্মন্‌) 
ভিরগ্ময়: পুরুষ বৃমহীন জ্যোতির ন্যায় (উজ্জ্বল) “অস্ভরাত্মন্”, 
অর্থাৎ আত্মার মধ্যে; সঞ্চমী বিভক্তি লোপ হুইয়াছে। জীবাত্মাকে 
বুঝাইবার জন্য “অন্তরাত্বন্” এই সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত শক্ষ ব্যবস্ৃত 
ভইয়াছে এবং মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত পুরুষকে বুঝাইবার জন্য 
প্রথমাবিভক্তিযুক্ত “পুরুষ” শব্দ ব্যবহৃত হুইয়াছে। এইভাবে ছুইটি 
ভিন্ন শব্ধ ব্যবহার হেতু (“শবদবিশ্যোৎ”' ) বুঝিতে পারা যায় যে, 
সনোময় প্রভৃতি গুণঘুক্ত পুরুষ জীবাত্সা হইতে বিভিম্ন। 

রামান্জজ এট স্তরে ভাষ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্বোক্ত 
বাক্য ব্যতীত আর একটি বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন--“এষ মে আত্ম! 
অন্তহর্দয়ে,। অর্থাৎ "আমার এই আত্মা হাদয়ের মধ্যে ( অবস্থান 
করে)। তিনি বলিয়াছেন যে, এখনে “মে” শব্দ জীবাত্বাকে 
বুঝাইতেছে, “আত্মা” শন্দ পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে । বিচার্য্য বস্তকে 
“আত্মা” শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে, অতএব ইভ! জীবাত্স' 
হততে ভিন্ন। ৃ ৰ 
স্তেন্চ (৬) | 

পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি স্বৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, জীব ও ব্রন্গ 
ভিন্ন,--জীব উপাসক, ব্রহ্ম উপাস্য । বথ! গীতায়-- 

ঈশ্বরং সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি, বন্ত্রারুদাণি মায়য়।॥ (১৮1৬৯.) 


€ণ৭ 


'প্রথম অধ্যায় ৃ দ্বিতীয় পাদ 


অর্থাৎ, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করিয়। মায়া দ্বারা সকল 
প্রাণীকে খন্ত্র-চালিতের ন্যায় ভ্রমণ করান। 

শঙ্কর এখানে বলিয়াছেন যে, এই সকল স্যত্রে জীব ও ব্রন্ধের যে 
ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা! কাল্পনিক,--পেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি 
প্রভৃতি উপাধি দ্বারা প্রিচ্ছিন্ন ব্রদ্মেরই নাম জীব,_-উভয়ের মধ্যে 
প্রকৃত ভেদ নাই,__কারণ, "শ্রুতি বলিয়াঝেন-_-“তৎ ত্বমসি” (তুমিই 
ব্রহ্ম), “নান্তোহতোহস্তি ভ্রষ্টা” (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্ত দ্রষ্টা-_জীব-- 
নাই )। 

অর্ভকৌকস্তাত্তঘ্যপদেশাচ্চ ন ইতি চে, 
ন, নিচাষ্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ (৭) 

অর্ভকং (ক্ষুত্র) ওকঃ (আবামস্থান ) বন্য স অর্ভকৌকা: ৷ 
“অর্ভকৌকত্তাৎ»-ক্ষুত্ব গৃহের কথা আছে বণিয়া, €( সেই মনোময় 
পুরুষ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন। এইরূপ বাক্য ছান্দোগ্য 
উপনিষদে আছে, “এষ ম আত্মা অন্তহৃদ য়ে”_-ইনি আমার আত্ম। 
ইনি হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন), তথ্যপদেশাত্-ক্ষুত্র পরি- 
মাণের উল্লেখ হেতৃ»--*অনীয়ান্‌ ত্রীহের্বা যবাদ্ধা” (ছান্দোগ্য 
উপনিষদ.)--তিনি ব্রীছিধান্ত অপেক্ষা সক্ষম, যব অপেক্ষাও, সক্ষম, 
অতএব ইনি ব্রহ্ম হইতে পারেন না। “ইতি চেং-যদি এই 
আপত্তি করা যায়।. *ন”-সনা, এ আপত্তি যথার্থ নয়। “নিচায্যত্বাৎ 
এবং”-_ এইরূপ উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম হৃদয়ের মধ্যে 
“নিচাষ্য” ভ্ষ্টব্য। “ব্যোষবং”--আকাশের ভ্তায়”আকাশ সর্বগভ 
হুইলেও স্ুচীর (ছুচের ) মধ্যে অবস্থিত আকাশকে লক্ষ্য করিয়। 


৫৪ 


ঘ্বিতীয় পাদ প্রথম অধ্যায় 


যেমন আক।শকে ক্ষু্ধ আবাসহ্ছিত এবং ক্ষুত্ত পরিমাণযুক্ত বলিয়া 
উল্লেখ কর! যায়, সেইরূপ ব্রহ্ধ সর্বগত হইলেও হাদয়মধ্যস্থিত 
ব্রদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া! তাহাকে ক্ষুত্র আবাসস্থিত, এবং ক্ষুত্র পরিমাণ* 
যুক্ত বলা লইয়াছে। যিনি সর্বত্র অবস্থিত, তাহাকে ক্ষুত্র স্থানে 
অবস্থিত বল! যায়, কিন্তু ষিনি কেবলমাত্র ক্ষুত্রস্থানে অবস্থিত, 
তাহাকে সর্বত্র অবস্থিত বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন, 
প্যথা! শালগ্রামে হরি” হরি সর্বত্র অবস্থিত হইলেও শালগ্রামে 
তাঁহাকে উপাসনা করিলে তিনি প্রসন্ন হন। 

রামানুজ “ব্যোমবচ্চ” এই বাক্যের ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন ষে, শ্রুতি এই স্থানে মনোময় পুরুষকে কেবল 
ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, “ব্যোমবং৮”১ আকাশের ন্যায় 
বুহৎ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, “জ্যায়ান্‌ পৃথিব্য। জ্যায়নস্ত- 
রিক্ষাৎ জ্যায়ান দিবো” (ছাঃ উঃ ৩।১৪।৩)। অর্থাৎ, ইনি পৃথিবী 
হইতেও বৃহৎঃ আকাশ অপেক্ষাও বৃহৎ, স্বর্গ অপেক্ষাও বৃহৎ। 
অতএব যুঝিতে হইবে যে, মনোময় পুরুষকে ক্ষুদ্র বল! শ্রুতির উদ্দেশ 
নহে, উপাসনার জন্যই তাহাকে স্ষুত্র বলিয়া উল্লেখ কর! হুইয়াছে। 
রামানুজ এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সমগ্র 
চতুর্দশ খণ্ডের তাৎপর্য্য সুন্দররূপে বুঝাইয়। দিয়াছেন 

জস্ভোগপ্রাণ্ডিরিতি চে, নঃ বৈশেষ্যাৎ (৮) 

রঙ্ম যদি জীবের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করেন, তাহা! হইলে জীবের 
হদয়গত সুখ-ছুঃখ ত্রহ্গকেও ভোগ করিতে হুইবে (“সস্তোগণ্রান্ডি £ ) 
--কেহ যদি এইরূপ তর্ক করেন € “ইতি চে ), না, তাহা! হয় না 


€৯ 


প্রথম অধ্যায় স্বিতীয় পান 


€ণন”? )-্আঙক্গকে জীবের স্ুখস্ছঃখ ভোগ করিতে হয়' না, কারণ 
জীব ও ব্রদ্দের ষধ্যে বিশেষ আছে-গ্রভেদ আছে (“বৈশেক্তাৎ” )। 
জীব পাপপুণ্যর কর্তা, এবং পাপপুণ্য অন্থসারে সুখ-ছঃখের তোক্তা, 
অল্প, অল্পশক্তি। পাপের সহিত ব্রঙ্গের লেশক্ান্ত সম্পর্ক নাই 
(তিনি অপহতপাপ-ম1), সব্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান । অতএব জীৰ ও 
বরন্গের মধ্যে অনেক পাথক্য। 


রামাঙ্থজ “বৈশেষ্তাৎ” শব্দটির ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, “বৈশেষ্যাৎ” শবের অর্থ “হেতুবৈশেষ্যাৎ» 1 
হাদয়মধ্যে অবস্থান করাই স্ুখত্ঃখভোগের হেতু নহে। সুখ-দুঃখ 
ভোগের হেতু হইতেছে পাপপুণ্যরূপ কর্মের অধীনত | জীব পাপ- 
পুণ্যরূপ কর্মের অধীন) এজন্য জীব স্কখ-ছুঃখ ভে।গ করে। ব্রহ্গ 
কর্মের অধীন নছেন,--তিনি অপহুতপাপাপ মা,_-এজন্য বর্গ হাদয়মধ্যে 
অবস্থান করিলেও সুখ-ছাথখ ভোগ করেন না। শ্রতি৩ অন্যত্র তাহ! 
স্পুভাবে উল্লেখ করিয়াছেন__ 


“তয়োরন্তঃ পিপ্ললং স্বাদু অন্ত 
অনশ্নন্নস্কঃ অভিচাকশীতি |” (মুণ্ডকোপনিষদ্‌ ) 


অনুবাদ £ জীব পরিপক কর্মফল ভোগ করে; ব্রহ্ম ভোঙ্গন 
ন। করিয়া কেবল সাক্ষিরপে দর্শন করেন। 
অতব--অধিকরণ 
অন্ত। চরাচর গ্রহথা (৯) 


দ্বিতীয় পাদ প্রথম অধ্যাক্ম 
কঠোপনিষদে আছে» 


“যস্থয ব্রন্ধ চ ক্ষত্রং চ উতভে ভবত ওদন: | 
মৃত্যুর্ষস্তোপসেচনং ক ইথা বেদ বত্র সঃ॥" 


অন্তবাদ £ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাহার অনু, মুত্যু বাহার উপসেচন 
(অর্থাত অন্রের সহিত ভুক্ত দ্বৃত বা ব্যঞ্জন ), তিনি যে স্কানে থাকেন, 
তাহা কেজানে? 


এখানে কাহার কথা হইতেছে? ব্রঙ্গের, না কোনও জীবের? 
এখানে ব্র্কেই অত্র বলা হইয়াছে । কারণ, 'প্রলয়ের সময় তিনি 
চরাচর জগৎ ভক্ষণ করেন। এখানে “চরাচর* জগতের উল্লেখ নাই 
বটে, কিন্ত মুত্যু শব্দের উল্লেখ আছে, মুত চরাচর জগংই ধ্বংস 
' করে, সুতরাং চরাচর জগতের ধ্বংসের কথাই শ্রতির অভিপ্রেত, 
চরাচর জগতের মধ্যে ব্রাহ্গণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, এজন্য কেবল ব্রাক্ষণ 
ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করা হইয়ছে। 


রামানূুজ বলিয়াছেন বে, পুর্ববস্থত্রে বলা হইল্৮ বঙ্গ ভোক্তা! 
নহছেন, জীবই ভোক্তা । এজন্য অরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, 
বর্তমান স্ত্রে উদ্ধত কঠোপনিষদের বাক্যেও ব্রাহ্মণ ও কষত্রিয়ের 
ভক্ষকরূপে কোনও জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । কারণ, যিনি 
ভোক্তা, তাহাকেই ভক্ষক বলা শ্বাভাবিক ; কিন্তু তাহা নহে. 
জীবের বর্ধনিমিত্ত ভোগ হয়, কিন্ত ঈশ্বর স্বেচ্ছায় সম ভাগৎ, 
হার করেন। 


প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পার 


প্রকরণাচ্চ (১০) 

ব্রন্গের প্রসঙ্গেই (প্রকরণাৎ) উক্ত শ্ুতিবাক্য পাওয়। যায়; 
কারণ, এ বাক্যের পুর্ধে আছে»,-_- 

“মহান্তং বিভুষাত্বানং মত্ব! ধীরে! ন শোচতি 1”--সেই মহান 
সর্বব্যাগী আত্মাকে অবগত হইলে আর শোক করে ন। ইহ! 
ব্রঙ্মসন্ন্ধেই বলা যায়, জীবসম্বন্ধে বলা যায় না। 

( গুহা প্রবিষ্টাধিকরণ ।) 
“গুহা প্রবিষ্ট আত্মানৌ হি তদ্দর্শনাও+, (১১) 
কঠোপনিষদে এই বাক্য আছে, 

“তং পিবস্তৌ নুকৃতম্ত লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ে। 
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদস্তি, পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাটিকেতাঃ।” 

অনুবাদ £: হৃদয়-গুহার মধ্যে ছুইটি বস্ত প্রবেশ করিয়া আছেন, 
জগতে যে সকল কর্ন অনুষ্ঠিত হয়, ইহারা তাহার ফলভোগ করিয়৷ 
থাকেন, ইহার। ছায়া এবং আলোকে ন্যায় (বিভিন্ন স্বভাবযুক্ত ), 
ব্রক্ষবিদ্গণ ইহাদের কথা বলিম্ন? থাকেন, যশাহারা পঞ্চাগ্রি বিষ্ভার 
উপালন। করেন এবং যশহারা তিনবার নাচিকেত অগি চয়ন করিয়া ছেন, 
তাছারাও ইহাদের কথ! বলিয়। থাকেন ।” 

(পঞ্চা্সিবিষ্ঠ।--যাহার] যজ্ঞ্দিকর্পা করেন, তাহার! মৃত্যুর পর 
চন্্রমগুলে গমন করেন, সেখানে স্বর্গন্ুখ ভোগ হয়, যখন পুণ্য শেষ 
হইয়া যায়, তখন তাহার! চন্দ্র হইতে পতিত হইয়া মেঘের মধ্যে 
অবস্থান করেন, পরে বুষ্টির সহিত পৃথিবীতে পড়েন, পরে ববাদি 


৮১৬ 


দ্বিতীয় পাদ প্রথম অধ্যায় 


শশ্যের মধ্যে অবস্থান করেনঃ পরে এ শশ্যভোজনকারী পুরুষের দেহে 
অবস্থান করেন, পুরুষের দেহ হইতে শুক্তের সহিত স্ত্রীর গর্ভে গমন 
করেন, তথ] হইতে পুনরায় জন্ম হয়। অস্তরিক্ষ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ 
এবং স্ত্রী এই পাঁচটিকে অগ্নি বলিয়া চিন্তা করিবার বিধান আছে, 
ইহাই গঞ্চাগ্নিবিষ্ভা-_ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে ইহার বিবরণ আছে। 

নাচিকেত অগ্রি-নচিকেতা নামক ব্রাঙ্গণকুশার যমের নিকট 
যে অগ্নিবিগ্ভা লাভ করিয়াছিল, তাহার নাম নাচিকেত অগ্নি. ইহার 
উপাসনা করিলে স্বর্গলাভ হয়। কঠ উপনিষদে এই উপাখ্যান 
আছে ।) | ঃ 

এই উপনিধদবাক্যে “গুহাপ্রবিঃ্ট”” বলিয়া! যে ছুইটি বস্তর উল্লেখ 
আছে, তাহার! ছুইটি আত্মা,_-জীবাত্মা ও পরমাত্মা (-গুহাং প্রবিষ্ট 
আত্মানো হি" )। পরমাত্মা যে গুহায় (হৃদয়াকাশে ) প্রবেশ করেন, 
শ্রুতিতে তাহার উল্লেখ আছে, ( “তদ্বর্শনাং” ) যথা £-- 

“তং ছু্দার্শং গৃঢ়মনথগ্রবিষ্ং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। 
অধ্যাত্মযোগধিগমেন দেবং মত্বা ধীরে! হর্যশোকৌ জাতি ॥৮ 

অনুবাদ :-_সেই দুদর্শ, গুঢ়, অন্ুপ্রবিষ্ট, গুহাস্থিত, গব্বরস্থ, পুরাতন 
দেবকে অধ্যাত্যোগদ্ধাবরা! জানিয়৷ ধীর ব্যক্তি হর্য ও শোক ত্যাগ 
করেন। 

যদিও জীবাত্বাই কর্মফল ভোগ করে, পরমাত্ব। কর্ধফল ভোগ 
করেন না, তথাপি উভয়কে “খতং পিবস্তোৌ” বা কর্মফলভোকা। 
বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । ছুইটি পথিকের মধ্যে একটির মাথায় 
জ্বাতা থাকিলেও “ছত্রধারীরা যাইতেছে” এইরূপ প্রয়োগ হয়। 


গ্রথম অধ্যায় দ্বিতীতয পণদ 


এখানেও সেইদ্দপ :হুইয়াছে। অথবা জীব কর্মাফলভোগ করে, বর্গ 
জীবকে এই ফল ভোগ করান, এজন্ত উভয়কে “তং পিবস্তৌ” বলা 
হইয়াছে। 

এখানে “গুহাং প্রবিষ্টৌ” এই বাক্য চেতন জীব ও অচেতন 
বুদ্ধিকে বুঝাইতে পারে না, ছুইটি চেতন বস্তকেই নির্দেশ করা 
যুক্তিযুক্ত । 

রামানুজ “পর্শনাচ্চ” ইহার অর্থে বলেন যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা 
উভয়েই গুহায় প্রবিষ্ট আছেন, এন্ধপ শ্ুতিবাক্য পাওয়া যায়। 
পরমায়্। হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হন, এব্ূপ শ্রুতি পূর্বেই উদ্ধত হইয়াছে। 
জীবাত্সাও হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হন । তাহার শ্রুতি £ 

“য। প্রাণেন সম্ভবতি অদ্িতির্দেবতামযী | 
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্টস্তী যা ভূতেভিবজায়ত ॥৮ 
( কঠ, ২।৪।৭ ) 

অর্থাৎ £ কর্মফল ভোগ কবে (অন্তি) এজন্য জীবের নাম 
'অদ্দিতি, | “প্রাণেন সম্ভবতি”, অর্থাৎ প্রাণের সহিত বর্তমান থাকে। 
“গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী*,-হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করে। 
ভূতেভিঃ', ক্ষিত্যপ তেজ প্রভৃতি ভূতের সহিত। 'ব্যজায়ত” বিবিধন্ধপে 
জন্মলাভ করে : দেব, মনুষ্য প্রভৃতি রূপ ধারণ করে। 

ৃ বিশেষণাচ্চ (১২) 

কঠোপানিষদে 'উক্ত হইয়াছে, জীবাত্সা দেহন্ধপ রথে আরোহণ 
করিয়া পরষাতআপ গন্তবাস্কানে উপস্থিত হয়। এইভাবে জীবাত্বাফে 
গন্তব এবং পররমা্মাকে গন্তর্যরূপে, , বিশেষিত” কর! হইয়াছে 


চিএ 
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“বিশেষণাৎ” | এজন্ত বুঝিতে হইবে যে, পুর্ববন্থত্রে যে কঠোপ- 
নিষদের বাক্য উদ্ধত করা হইয়াছে, সেখানেও জীবাত্বা ও পরমাত্মার 
কথাই হুইতেছে। 

রামাহজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব মুক্ত অবস্থায় ব্রন্ধে 
বিলীন হইয়া ব্রন্মের সহিত এক হইয়া যায় না। জীব মুক্ত অবস্থাতেও 
 ব্রদ্দের উপাসকরূপে অবস্থান করে। নচিকেতা জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন, “যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্ে?। মনুখ্য “প্রেত” 
হইলে লোকের যে সন্দেহ হয়, সে আছে, না নাই। এখানে “প্রেত” 
অর্থাৎ বদ্ধনমুক্ত অবস্থা । কারণ, পুর্ববন্তী বাক্য হইতে বুঝিতে 
পারা যায়, মৃত্যুর পর ষে জীবাত্মা থাকে, এ বিষয়ে নচিকেতার 
কোনও সন্দেহ নাই-মুক্ত হইলে জীবাত্া থাকে, না ব্রন্মে বিলীন 
হুয়, ইহাই নচিকেতার সন্দেহের বিষয় । 

জন্তর উপপত্তে: (১৩) 

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে*-“য এযোহক্ষিণি পুরুষে দৃশ্যতে 
এষ আত্মা ইতি হোবাচ, এতদযুতষভয়মেতও ব্র্মেতি” । অর্থাৎ এই 
যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ দেখা যায়, ইহাই আত্মা, ইহা অমৃত ও অভয়, 
ইহাই ব্রহ্ম। এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, এই অক্ষিপুরুষ কি 
প্রতাখন্ব ? না, চক্ষু ইন্দরিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবত! ? না, জীব ? না, ব্রহ্ম? 
এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, ইনি ব্রহ্ম, যোগিগণ ইহাকে চচ্ষুর মধ্যে 
ধর্শন করেন। কারণ, যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, (নিলে পত্ব, 
কর্ধফলদাতৃত্ব ইত্যাদি) সে সকল ব্রহ্ম ভিন্ন কাহারও উপপক্ন হয় 
না, ( *উপপদ্তে১ )। 
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স্থানা দিব্যপদ্ষেশাচ্চ (১৪) 

স্থান প্রভত্তির উল্লেখ হেতুও এই সিদ্ধান্ত সমথিত হইতেছে। 
আশঙ্কা হইতে পারে যে, এখানে ব্রন্দের কথা হয় নাই, কারণ বল! 
হইয়াছে যে, এই পুরুষ চক্ষুর মধ্যে অবস্থান করেন, কিন্ত ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে এরূপ স্থান নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হয় না, কারণ, তিন সর্ব 
অবস্থিত। কিন্তু এ ঘুক্তি বিচারসহ নহে । অন্থত্রও ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্থান 
নাম, রূপ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। যথা “যঃ পৃথিব্যাং তিন্‌" 
(বৃঃ উঃ) “তস্য উদ্দিতি নাঁম” (তাহার উৎ এই নাম ) (ছাঃ উঃ) 
“হিরণ্যশ্মশ্রঃ (্বর্ণযয় শ্মশ্রু ) ( ছাঃ উঃ)। শ্রুতির অন্থত্রও উপাসনার 
জন্য ব্রন্মের এইভাবে স্থান, নাম ও রূপের উল্লেখ আছে। 

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ (১৫) 

“ইনি সুখবিশি্ট এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়া ।” ১৩ ন্থত্রেষে 
উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পূর্বে সুখবিশিষ্ট ব্রঙ্গের 
উল্লেখ আছে, অতএব এখানেও ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে। 
পুর্ধ্বে এই বাক্য আছে, “প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" যদেব কং 
৩দেব খং, যদেব খং তদের কং”। “ক” অর্থাৎ সুখ, “খ* অর্থাৎ 
আকাশ। “'কং ব্রহ্ধ”* অর্থাৎ ব্রহ্ম সুখস্বরূপ, এই বাক্য হইতে ষনে 
হইতে পারে যে, বিষয়তুখই ব্রন্মের শ্বরপ) কিন্ত পরবন্তী বাক্য 
হইতে এই আশঙ্কা নিবৃত্ত হয় কারণ, পরবন্তী বাক্যে আছে ষে, 
ভিনি আফাশম্বরপ (খংব্রদ্ষ)। বদি বিষয়স্থখ তাঁহার স্বরূপ 
হইড, ভাহা হইলে তাঁহাকে আকাশম্বরূপ বলা যাইত না। আবার 
ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সাধারণ আকাশ ব্রদ্দের শ্বরূশ নহে, কারণ, 
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তাহ! হইলে তাহাকে স্ুখস্বরূপ বল! যাইত না। তিনি আনন্দময় 
অথচ বিষয়সংস্পর্শরহিত, ইহা বৃঝাইবার জন্তই বলা হইয়াছে _“কং 
ব্রহ্ম, খং ব্রদ্ধ।” যাহা স্থখ, তাহাই আকাশ, যাহা আকাশ, তাহাই 
স্থখ, এইকথা বলিয়া উপনিষদ উক্ত তত্বটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

শ্রুতোপনিষুকগত্য ভিধান1ৎ (১৭) 

“শ্1তাপনিষতক" অর্থাৎ যিনি উপনিষদের তত্ব শ্রবণ করিয়াছেন 
/ জানিতে পারিয়াছেন ) অর্থাৎ যিনি ব্রন্ববিখ। তাহার যে গতি 
সিদ্ধ আছে, এখানে সেই গতির উল্লেখ আছে। ইহা! হইতে বু'ঝাতে 
পারা যায় যে, এখানে ব্রহ্গের প্রসঙ্গ হইতেছে। 

উপনিষদ ও গীতাতে দেখা যায় যে, ব্রহ্ম বিদ ব্যক্তির আত্ম! 
মুর পর দেবযানমার্গে গমন করেন ত্রাহার্দের পুর্ভন্ম হয় না। 
অক্ষিপু রুষবিদ্‌ ব্যক্তিও মৃত্ার পর সেই পথে গমন করেন এবং পরিশেষে 
ব্রহ্ধকে প্রাপ্ত হুন, এইরূপ দেখা যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, 
্রহ্মই অক্ষিস্থিত পুরুষ । 

অন্বশ্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ (১৭) 

'ইতরং ন (ব্রন্ধ ভিন্ন অন্ত পুরুষ যথা সম্মুখবস্তী পুরুষের যে ছায়। 
চক্ষৃতে পড়ে,_-এখালে উদ্দিষ্ট হইতে পারে ন1)। “অনবস্থিতেঃ? 
€ সর্ববদ1 অবস্থান করেন না ব্লিয়া+--সম্মুধে বখন যে ব্যক্তি থাকেন 
সাহার ছায়! চক্ষুতে দেখ যায়, সম্মুখে কেহ না থাকিলে দেখা যায় 
না)। অসস্ভবাৎ (অমৃত্তত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, 
€স সকল গুণ ছায়াপুরুষে থাকা সম্ভব নহে )। 
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অন্তর্া ম্যধিদৈবাদিযু তন্বর্মব্যপদেশাৎ (১৮) 

বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে আছে,-“য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং 
সর্বাণি চ ভূতানি অন্তরো৷ যময়তি, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠব্‌ পৃথিব্যা অস্তরো» 
যং পৃথিবী ন বেদ” ইত্যাদি। 

অন্থবাদ £ যিনি ইহছলোক, পরলোক, এবং সকল প্রানীর মধ্যে 
থাকিয়া তাহাদিগকে নিজ বশে রাখিয়াছেন, যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া 
পৃথিবীর অস্তর্ব্তী, পৃথিবী য'হাকে জানে না ইত্যাদি। রে 

এই ভাবে পৃথিবী প্রভৃতির অধিষ্ঠাত-দেবতার মধ্যে (অধি- 
দৈবাদিযু ) আস্তর্যামীরূপে বশাহাকে উল্লেখ কর! হইয়াছে, তিনি ব্রন্মই। 
কারণ, “তদবন্্”-তীহার ধর্ম, ব্রন্মের ধর্ম “ব্যাপদেশ” অর্থাৎ 
উল্লেখ আছে । সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে 
নিজ বশে রাখা ব্রঙ্গেরই ধর্ম। সেই ধর্মের এখানে উল্লেখ আছে। 
অতএব বুঝিতে হইবে যে, এখানে ত্রন্মের প্রসঙ্ঘই হইতেছে। 
ব্রঙ্ম যাহাকে “যমন” করেনঃ তাহার ইঙ্ছ্রিয়বর্গ দ্বারাই তাহাকে যমন: 
করেন। 

রামান্ছজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যেরূপ চক্ষু দ্বারা দর্শন 
করে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে, পরমাত্না সেন্ধপ ইন্দ্রিয় দ্বার! দর্শন, শ্রবণ, 
প্রভৃতি,করেন না, কিন্তু তিনি সবই দর্শন ও শ্রবণ করেন। 

ন চ স্থার্তমতদ্র্দমাভিলাপাৎ (১৯) 

'ক্মার্ভ' অর্থাৎ শ্বতি-উক্ত প্রকৃতি ব। প্রধান এখানে উদ্দিই হইতে 

পারেনা) কারণ “তদ্বম্থ্' অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্মের এখানে উল্লেখ. 


নাই। 


৬৮ 


দ্বিতীয় পাদ ্‌ প্রথম অধ্যায় 


পুর্বস্থাত্রোক্ত অন্তর্য্যামী পুরুষ সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি ব' প্রধান 
হইতে পারে না। কারণ, প্র অন্তর্ধ্যামী পুরুষ সম্বন্ধে দষ্টা শ্রোত। 
প্রভৃতি শব প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই সকল গুণ প্রধানের থাকিতে 
পারে না। 

রাষান্ুজ এই স্বত্রের শেষে “শ্ারীরশ্চ” এই শবটি যোজন! 
' করিয়াছেন। শারীর অর্থাৎ জীবও অন্তর্যযামী শব্বাচ্য হইতে পায়ে 
না, কারণ, অন্তর্য্যামীকে সকলের দ্রষ্ট, সকলের নিয়ন্তা, প্রভৃতি বলা 
হইয়াছে ; এ সকল ধর্ম জীবের থাকিতে পারে না। 

শারীরশ্চ উভয়েইপি হি ভেদ্ধেন এনং (২০) 

“শারীরঃ (জীব) ও অন্তধ্যামী শব্দবাচ্য হইতে পারে না, 
*উভয়ে অপি,” কা ও মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই «এনং” এই 
জীবকে, “ভেদেন অধীয়তে” পরমাত্ম! হইতে ভিন্ন বলিয়! উক্ত হইয়াছে। 
যজুরবেদের দুইটি শাখার নাম কাথ এবং মাধ্যন্দিন। কাধ শাখাতে আছে, 
--“যে! বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্”-যে অন্তর্ধযামী পুরুষ বিজ্ঞনময় জীবের মধ্যে 
অবস্থান করেন। মাধ্যন্দিন শাখাতে আছে»_“য আত্মনি তিষ্ঠন্‌ 
আত্মনোহস্তরঃ,' যিনি আত্মা (জীবাত্বায়) অবস্থান “করিয়াও আত্ম! 
হইতে ভিন্ন। 

রামানুজ এই সুত্রের “শারীরশ্চ” শব্দটি বাদ দিয়াছেন | 

অদৃষ্যত্বা দিগুণকো ধর্মকে; (২১) 

মুণ্ডক উপনিষদে ছুইরি বিগ্ভার কথ! বল! হইয়াছে_পর! বিদ্যা 
ও অপরা বিদ্যা । খণ্েদাদি শান্্কে অপরা বিগ্কা বল হইয়াছে, 
অর্থাং যে বিষ্তা শ্রেষ্ঠ বিগ্া নছে। পর। বিন্তা সম্বন্ধে বলা 


৬৯ 


প্রথম অধ্যায় ঘ্িভীয় পাদ 


হইয়াছে, “অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যত তৎ অগ্রেশ্ম্‌ 
অগ্রাহম্‌ অগোত্রম্‌ অবর্ণম্‌ অচক্ষুঃশ্রোত্রম্‌ অপাণিপাদং নিত্যং বিভুং 
সর্বগতং মুসুল্গং যদ্ভূুতযোনিং পরিপশ্থস্তি ধীরাঃ,,” আর্থাং অপরা 
হইতে ভিন্ন পরা বিছ্ভা, যে বিগ্ভার দ্বারা সেই অক্ষরকে পাওর! 
বায়, যে অক্ষরকে দেখ। যায় না, গ্রহণ করা যায় না, যাহার 
গোত্র (বংশ) নাই, বর্ণ নাই, চক্ষু মাই, কর্ণ নাই, হস্ত-পদ নাই, 
যিনি নিত্য, বিভু (গভু), সর্বগত যিনি অত্যন্ত সুক্ষ, পগ্ডিতগণ 
ষশাহাকে সর্বপ্রাণীর উৎপত্তিস্থল বলিয়া দর্শন করেন। পরে উত্ত 
হইয়াছে, _“অক্ষরাৎ পরতঃ পর? (অক্ষর অপেক্ষা উৎরু্ট সেই 
শ্রেষ্ঠ বস্ত )। এ জন্য মনে হইতে পারে যে, অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ 
বস্থটিই ব্রহ্ম এবং অদৃশ্যত্ব প্রস্ততি গুণযুক্ত বস্থটি প্রকৃতি বা প্রধান, 
কিন্ত তাহা নহে । “অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ” অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত 
বন্তটি ব্রহ্মই ৷ “ধর্্োক্তে:১৮ ব্রন্গের ধর্ম এখানে উক্ত হুইয়াছে। 
কারণ এই বস্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, “ ষঃ সর্বজ্ঞ; সর্ধবিদ্‌»” যিনি 
সর্ধ্বভ্ত ও সর্বববিদি। ইহা ক্রদ্দের ধর্ম, প্রকৃতির নহে। “অক্ষরা 
পরতঃ পরঃ১ এখানে অক্ষর ব্রতকে বোঝায় না, প্ররুতিকে 
বোঝায়। 
বিশেষণভেব্যপদেশীাভ্যাং চ নেতবৌ (২২) 

ইতরৌ (অপর দুইটি বস্ত- প্রকৃতি এবং জীব) ন (এখানে 
উক্ত হয় নাই) ' বিশেষণভেদব্পদেশাভ্যাং (শ্রুতি বলিয়াছেন 
“দিব্যো হমূর্তঃ পুরুষ” ইনি দিব্য এবং অমুর্ত পুরুষ, এই ভাবে 


বিশেষণ কর! হইয়াছে বলিয়া বুবিতে হইবে যে ইনি জীব ছইতে 
পারেন না) শ্রুতি পুনশ্চ বলিয়াছেন *অক্ষরাৎ পরতঃ পর” এই 


শব 
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ভাবে গ্ররুতি হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যপদেশ অর্থাত উল্লেখ আছে, এ জন্র 
ইনি গুকৃতি হইতে পারেন না)। 

রামান্ুজ অপর] বিগ্কার অর্থ করিয়াছেন, শাস্্পাঠজন্য পরোক্ষ- 
জান, এবং পরা বিগ্ভার অর্থ করিয়াছেন প্রত্যক্ষ-জ্ঞান; তাহার মতে 
এই প্রত্ঃক্ষ-জ্বান ভক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। 

বূপোপন্তাবাচ্চ (২৩) 
এই অক্ষর সম্বন্ধে বল। হইয়াছে £ 
“অগ্নিমৃদ্ধ! চক্ষুষী চন্মসথ্ষ্যো 
দিশঃ শ্রোত্রে বাপ্থিবৃতাশ্চ বেদাঃ। 
বারুঃ প্রাণে! হদয়ং বিশ্বমস্য 
পত্তযাং পৃথিবী. হোষঃ সর্ববতৃতান্তরাত্মা ॥ 
(মুগ্ডকোপনিষ৭ ) 

অনুবাদ £ অগ্নি তাহার, মন্তক, চন্দ্র এবং সূর্য্য তাচাঁর ছুই চক্ষু, দিক্‌- 
সকল তাহার কর্ণ, বেদ তাহার বাক্য, বায়ু তাহার প্রাপঃ বিশ্ব তাহা 
হৃদয়, পৃথিবী তাহার পাদদ্বয়। তিনি সকল প্রাণীর অস্তরাত্আা। এই 
যে রূপের উল্লেখ (“রূপোপন্যাস” ), ইহ প্রধান সম্বন্ধে বল! যায় 
না, কোনও জীব সম্বদ্ধেও বলা যায় না। অতএব এখানে 
পরমেশ্বরের কথাই হইতেছে । 

বৈশ্বানর: সাধারগশ ববিশেষাু (২৪) 

ছান্সোগা উপনিষদে আছে যে, কয়েবজন পণ্ডিতের সংশয় 
হইল “কো ন আত্মা কিং ব্রহ্ম” অর্থাৎ আমাদের আত্মা কোন্‌ বস্ত, 
ব্রক্ম বাকি বস্বঃ তীহারা কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকট উপস্থিত 


৭১, 
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হইলেন। অস্থপতি স্াঁহাদিগকে একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনি কাহাকে আত্মা ধল্দিয়। উপাসন1 করেন ? একজন বঙগি- 
লেন, হর্গপোক ; «এক জন বলিলেন, সূর্য্য ঃ এক জন বলিলেন, বারু; 
ইত্যাদি। অশ্বপতি বলিলেন, বৈশ্বানর আত্মার অংশগুলিকে 
আপনারা বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিতেছেন, হ্বর্গলোক 


এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, সুর্য ইহার চক্ষু, বায়ু ইহার প্রাণ, 
আকাশ তাহার দেহের মধ্যভ।গ, ইত্যাদি। এক্ষণে সংশয় হইতেছে 
যে, এই বৈশ্বানর আত্মা কি? বৈশ্বানর শব্দে জঠরাগ্রি, সাধারণ 
অগ্নি, “বা দেবতাবিশেষ বোঝায়; আত্মা শব্দ জীব এবং পর- 
মাত্াকে বোঝায়। এ স্থলে প্বৈশ্বানর আত্মা” দ্বারা পরমাত্বাকেই 
বুঝিতে হইবে । যদিও বৈশ্বানর এবং এই ছুইটি শব উল্লিখিত 
বস্তগুলির নির্দেশক “সাধারণ শব্ব”, তথাপি এখানে এই ছুইটি 
সাধারণ শবের “বিশেষ” আছে; কারণ, উপনিষদ বলিয়াছেন যে, 
ত্বর্গ তাহার মস্তক, হুর্য্য তাহার চক্ষু, তাহাকে জানিলে সকল পাপ 
বিনষ্ট হয় ইত্যার্দি। এই “বিশেষ” হইতে বুঝিতে পার! বায় যে, 
এখানে পরমাত্সাকে লক্ষ্য করিয়া “বৈশ্বানর আত্মা” শব প্রয়োগ 
কর] হুইয়াছে। 

রামান্ুজ বলিয়াছেন যে, এই শ্রুতিঝাক্যের প্রারস্তে আছে “কিং 
ব্র্ধ”শ তরঙ্গ, কি বস্তু, তাহা জানিবার জন্যই পণ্ডিতগণ অশ্বপতির 
নিকট গিয়াছিলেন এবং অশ্বপতি বৈশ্বানর আত্মার উপদেশ দিয়া 
ছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে ষে, বৈশ্বানর আত্মাই 
ত্রঙ্ম। ৃ 


ৰ 
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ল্রর্যযমাণমন্ুমানং ভ্যার্দিভি (২৫) 
ন্মর্্যমান? অর্থাৎ সম্মতিতে যাহা উক্ত হুইয়াছে। পুর্বোক্ত 
শ্রুতিবাক্যে বৈশ্বানর আত্মার যে রূপ উল্লিখিত হইয়াছে, স্থতি গ্রন্থে 
ব্রন্মের সেইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব বুঝিভে হইবে, এই 
অতিবাক্যের লক্ষ্য বিষয় পরমাত্সাই। বিষুপুরাণ একটি প্রসিদ্ধ 
স্মৃতি * প্রন্থ তাহাতে আছে £ 
প্যস্ অগ্নিরাস্তং স্যোমৃর্ধা 
থং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ 
সুর্য্যশ্চ্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে 
তন্মৈ লোকাত্মনে নমঃ1 
অনুবাদ £ অগ্নি ধাহার মুখ, স্বর্গ ধাহার মস্তক, আকাশ বাহার 
নাভি, পৃথিবী ধাহার পাদ, ্র্্য ধাহার চক্ষু, দিক্‌ ধাহার কর্ণ, সেই 
সর্বলোকাত্মক ভগবান্কে প্রণাম । 
রামঙ্থজ ব'লয়াছেন, অন্যত্র শ্রুতি এবং স্মৃতিতে পরমাত্মার এই 
প্রকার রূপ স্মধ্যমন হয়, স্মরণ করা যায়, অতএব এখানেও পর- 
মাতার প্রসঙ্গ হইতেছে বুঝিতে হইবে। 
শব্দাদিভ্যঃ অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ 
নেতি চেল্স তথা দৃষযপদেশাৎ 
অসস্ভবাণ, পুরুষমপি চ এনমধীয়তে । (২৬) 
এন্ধ্‌প আশঙ্ক। হইতে পারে যে, যে ক্রতিবাক্য আলোচনা 
হইতেছে, তাহাতে বৈশ্বানর শব্ধ ক্রক্ষকে বুঝাইতেছে না 


ক বেদক্রতি। তত্তিনন যাবতীয় শান্্রগ্রন্থ স্বতি। 


৭ 


গ্রেথম অধ্যাপ় দ্বিতীয় পা? 


*শব্বাদিত্য:”, কারণ, বৈশ্বানর শব্দের অর্থ পরমাত্মা নহে, বৈশ্বানরে 
আহতি দিবার উল্লেখ আছে, অতএব এখানে অগ্নিকেই লক্ষ্য করা 
হইতেছে। “অন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ,”--এই বৈশ্বানর দেহের মধ্যে 
প্রতিঠিত এরূপও উল্লেথ করা হইয়াছে । “ইতি চেৎ” যদি এরূপ 
আশক্ক। করা যায়, “না” না, সেরূপ আশঙ্কা! করা যায় না। “তথ। 
দৃষ্্যুপদেশাৎ,” জঠরাঘিকে পরমাত্বারপে দর্শন করিতে হইবে, এই- 
রূপ উপদেশ আছে। “অসস্ভবাৎ” ম্বর্গলোক বৈশ্বানরের মস্তক বলা 
হইয়াছে, জঠরাগ্নি সন্বগ্ধে এই উক্ত সম্ভবপর নহে। এপুরুষমপি চ 
এনমধীয়তে১” এই বৈশ্বানরকে পুরুষ বলিয়! শ্রুতিতে উল্লেখ আছে, “স 
এব অগ্নিবৈত্বীনরঃ যৎ পুরুষঃ, এই বৈশ্বানর অগ্নি হইতেছে পুরুষ, 
জঠরাগ্রিকে পুরুষ বল। যায় না। 
অত্তএব ন দেবতা ভূতং চ (২৭) 

এই সকল কারণেই বৈশ্বানর শব্দ এখানে দেবতা বা সাধারণ 

অগ্রিকে বুঝাইতে পারে না। 
সাক্ষাৎ অপি অবিরোধং জৈমিনিং (২৮) 

পূর্বে বল। হইয়াছে যে, এখানে যৈশ্বানর শব্দে জাঠর অগ্নিরূপ 
উপাধিধুক্ত ব্রঙ্গকে নির্দশ করা হইতেছে। কিন্তু জৈমিনি বলেন 
যে, এখানে কোনও উপাধিবিশিষ্ট ব্রন্মের প্রসঙ্গ হয় নাই, “সাক্ষ)ৎ 
অপি" নিরুপাধি সাক্ষাৎ ব্রদ্দের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 
«অআবিরোধং” এইরূপ অর্থ করিতে কোনও বিরোধ নাই। «বিশ্ব 
অয়ং নরঃ পুরুষ ইতি বৈশ্বানরঃ,, সমগ্র বিশ্ব ইহার দেহ স্বরূপ এবং 
ইনি বিশ্বের মধ্যবর্তী পুরুষ। 


১] 


দ্বিতীয় পা প্রথম অধ্যায় 


জভিব্যক্তেরিতি জাশ্মরথ্য: (২৯) 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি এখানে পরমেশ্বরের উপাসন1 বিহিত 
হইয়াছেঃ তাহা হইলে জাঠর অগ্নিরপ জগতের অংশমাপ্রের উল্লেখ 
কর৷ হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে আচাধ্য আশ্মরখ্য বলেন যে, 
ঈশ্বরের অভিব্যক্তি সর্বত্র সমান নহে, যেখানে অভিব্যক্তি সমধিক, 
সেইখানে তাহার উপাসনার বিধান দেওয়া হইয়াছে। 


' অনুস্মতের্বাদরি (৩০) 
আচার্য্য বাদরি বলেন যে, ব্রহ্ম যদিও সর্বত্র অবস্থিত, তথাপি 
তাহাকে হৃদয়ে অবস্থিত বলিবার উদ্দেশ্ট এই যে, হ্ৃদয়স্থ মন দ্বারা 
তআঁহাকে স্মরণ কর! হয় ( অনুস্মতেঃ )। 
রামান্থজ বলেন, ব্রহ্মকে পুরুষের ন্থায় উপাসন! করিতে বলিবার 
উদ্দেশ্য এইযে, শ্রতিতে আছে যে, এই ভাবে উপাসন' করিলে ব্রহ্ধানন্দ 
পাওয়৷ যায়। 


সম্পত্তেব্নিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয্তি (৩১) 


জৈমিনি বসে যে, শ্রুতির এরূপ অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, ব্রহ্মকে 
এইভাবে উপাসনা করিলে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়। যায়। অশ্বপতি 
পগ্ডিরদিগকে উপদেশ দিবার সময় নিজের মন্তকাদি অবয়ব দেখাইয়া 
বলিয়াছিলেন যে, ব্রঙ্গেরও এইবূপ অবয়ব আছে, স্বর্গ তাহার মস্তক 
র্্য তাহার চক্ষু, ইত্যাদি । দেবগণ ব্রহ্গকে এই ভাবে উপাসনা করিয়া 
তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (“সম্পত্তি প্রাপ্তি” ) 


ণ৫, 


প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ 


রামান্ছজ বলেন, সম্পত্তি শকের অর্থ সম্পহুপাপন।। আহারের 
সময় প্রাণ, অপান প্রস্ৃতি বায়ূতে আহুতি দেওয়া! হয়, এই আহুতিকে 
অগ্নিহোত্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে, ব্রঙ্গকে যজ্জের বেদী বল! 
হইয়াছে, ইত্যাদি । | 
আমনস্তি চৈনন্মিন্‌ (৩২) 
জাবাল উপনিষদে ব্রন্মকে মন্তকের উপরিভাগে এবং চিবুকের অস্তরালে 
উপদেশ দেওয়! হইয়াছে । অতএব ব্রহ্গকে প্রদেশ,বিশেষ অবস্থিত বলিয়া 
উল্লেখ করা! যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। 
রামান্ুজ বলেন যে, উপনিষদে ব্রহ্মকে উপাসকের দেহমধ্যে অবস্থিত 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । 
প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সম্পূর্ণ 


শঙ্কর বলিয়াছেন যে প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় ণাদে উপনিষদের লেই 
সকল বাক্যের বিচার হইয়াছে যাহাতে ব্রন্দের লিঙ্গ অল্প । 

রামান্ুজ বলিয়াছেন প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ্দে উপনিষদের এরূপ 
কতকগুলি বাক্য বিচার করা হইয়াছে যাহ পড়িয়া! মনে হয় এগুলি কোনও 
জীবকে লক্ষ্য করিয়া বল হইয়াছে। কিন্তু প্ররুতপক্ষে তাহারা ব্রন্ধকেই 
লক্ষ্য করিয়৷ বল! হইয়াছে । 


৩ঙশঞ্ধত্ন ভম্ধ্াম্স 


তৃতীয় পাদ 
ভ্যুভ্বভ্যায়তনং স্বশব্বাও (১) 

গো (ন্বর্গ) ভূ (পৃথিবী) প্রভৃতির আশ্রয় ব্রহ্মই, কারণ হ্বশকের 

প্রয়োগ আছে। 
মুণ্ডক উপনিষদে আছে £ 

প্যস্মিন্‌ স্োঃ পৃথিবী চাত্তরিক্ষম্ 
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ | 
তমেবৈকং জানথ আত্মানং 
অন্তা বাচো। বিষুঞ্চথ অমৃতন্য এষ সেতুঃ ৪৮ 


অনুবাদ : যাহার মধ্যে স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, এবং সর্ব প্রাণের 
সহিত মন আশ্রিত, একমাত্র তাঁহাকেই জান, তিনিই আত্মা, অন্ত 
বাক্য পরিত্যাগ কর, উহা অমুতের সেতু । এখানে" যাহাকে স্বর্গ 
পৃথিবী প্রভৃতির আধার বুলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মই” 
প্ত্বশবকাত কারণ, স্ব বা আত্মা শব্ধের প্রয়োগ আছে। সেতুর 
অপর পার আছে, কিন্ত ব্র্দের অপর পার নাই (ক্রঙ্গের অতিরিক্ত 
কোনও বস্ত নাই), এ জন্ত মনে হইতে পারে যে এখানে ব্রহ্মকে 
লক্ষ্য কর! হয় নাই, প্রকৃতি বাবাকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে। প্রররুতি 
এবং বাযুকেও স্বর্গ পৃথিবী প্রস্ৃতির আশ্রয় বল! যার, কারণ, প্রকৃতি, 


০৪ 


প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


বা বায়ু হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্ত প্রক্কৃতি বা বায়ুকে 
আত্মা শব্ধ দ্বারা নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। এজন্য এখানে 
ব্রহ্ষকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে, এন্ূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। 
বিধারক (যাহা ধারণ করে) অথে-ই সেতু শব্ধ প্রয়োগ করা 
হইয়াছে, পারবান্‌ (যাহার পার আছে) অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই। 
রামান্ছজ বুলন “স্বশব্দের” অর্থঃ-ষে শব্দ পরব্রক্ধ সম্ন্ধেই 
প্রয়োগ হয়, আর কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে না, এরূপ 
শব্ধ। ইনি অমুত্ের সেতু, এই কথা পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহারও 
সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না| ব্র্গকে জানিলেই মোক্ষলাভ হয়, 
মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই, ইহা! শ্রুতিতে বহুস্থানে বলা! হইয়াছে । 
মুক্তোপহ্থপ্ব্যপদ্দেশাৎ €( ২ ) 
মুক্ত পুরূষের দ্বারা উপস্যপ্য বা প্রাপ্য এইরূপ ব্যাপদ্দেশ আছে: 
€ উল্লেখ আছে )। 
মুণগ্ডক উপনিষদের যে প্লোক পূর্ধ্বে উদ্ধৃত হইয়াছে» তাহার কিছু 
পরে এই শ্লোক আছে £ 
"ভিছ্যন্তে হৃদয় গ্রস্থিশ্ছিগ্ন্তে সর্্বসংশয় 1: | 
ক্ষীয়ন্তে চাস্ কর্্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥* 
অচ্বাদ £ সেই সর্ববোতরুষ্টকে দেখিলে হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল 
সংশয় ছিন্ন হয়, ও কর্ম সকল ক্রয়প্রাণ্ড হয়। পুনশ্চ বলা হইয়াছে, 
“তথা বিদ্বান্নামরূগাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌।” 
অনুবাদ £ জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিষুক্ত হইয়া! সেই. 
দিষ্ায পরম পুফুষকে প্রাপ্ত হন | 


পড 


তৃতীয় পাদ প্রথম অধ্যায় 


উপনিষদে ইহ। স্বগ্রসিদ্ধ তত যে, মুক্তিলাভ করিলে জীব ব্রন্ষকে 
প্রাপ্ত হয়। অতএব এখানে ব্রঙ্গের কথাই হইতেছে । 
রামানুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যে পাপ ও পুণ্যকার্য্য 
করে, তাহার ফলে সে নামরূপযুক্ত হইয়া সুখ দুঃখ তোগ করে, ইহারই 
নাম সংসার। যশাহার। সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন, তাহার! পাপ ও 
পুণ্য পরিত্যাগ করিয়৷ নাম ও রূপ হইতে মুক্ত হন। 
নান্ুমানম্‌ অতচ্ছবাৎ ( ৩) 
অনুমান ( সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রধান) ন € এখানে উদ্দিষ্ট নহে) 


1 অতচ্ছন্যাৎ (প্রধানবাচক শব্দ এখানে নাই বলিয়। )। 


এই বাক্যে কোনও অচেতন বস্তকে লক্ষ্য করা হয় নাই, কারণ, 
এই প্রসঙ্গে ভ্রুতি বালয়াছেন--প্যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্‌”--ধিনি সর্বজ্ঞ ও 
স্বববিদ্‌। অচেতন বস্ত সম্বন্ধে ইহ] বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। 
প্রাণভূচ্চ (৪) 
প্রাণভূৎ অর্থাং জীবও এখানে উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ, 
সেরপ শবের প্রয়োগ নাই। | 


ভেদব্যপদেশাৎ (৫) রী 
এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন,_-“তমেব একং জানথ আত্মানং” 
এখানে যিনি জ্ঞাতা, তিনি জীব; যিনি জ্ঞেয়, তিনি ব্রহ্ম? জ্ঞাতা 
এবং জ্বরে এই ভেদের উল্লেখ হেতু বুঝিতে হইবে যে, এখানে 
জ্ঞাত জীবের কথ! হইতেছে নী, জেতে ব্রন্দের কথা হইতেছে। 
রামান্ুজ এখানে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে ভেদবাচক অস্ক শ্রুতি 
৯দ্ধুত করিয়াছেন £ 


১, 


প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


“সমানে বৃক্ষে পরুযো নিমগ্নঃ অনীশয়! শোচতি মুহমানঃ। 

ুষটং যদা পশ্তত্যন্তমীশমন্ত মহিমানমিতি বীতশোক: ॥” 

অনুবাদ £ দেহরূপ বৃক্ষে ছুইটি বেস্ত), জীব ও ব্রহ্ম, বাঁদ করে। 
জীব প্রকৃতির মোহে অভিভূত হুইয়। শোঁক করে, যখন গ্রীতিসম্পন্ন 
এবং প্রভূ অন্ত পক্ষী ( ব্রন্মকে ) এবং উহার মহিমা! দেখিতে পায় তখন; 
শোক ত্যাগ করে। 

প্রকরণাচ্চ (৬) 

পুর্ববোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের পুর্বে আছে-_-“কম্সিন নু ৩শবো 
বিজ্ঞাতে সর্ববমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"--হে ভগবন্, কাহাকে জানিলে 
এই সকল জ্ঞাত হওয়া যায়? এই প্রকরণ হইতে বুঝিতে হইবে 
যে, এখানে ব্রন্গের কথাই হইতেছে । কারণ, ব্রঙ্গকে জানিলেই 
সকল জ্ঞাত হওয়া যায়, জীবকে জানিলে সকল জ্ঞাত হওয়া 
যায় না। 

স্থিত্যদনাভ্যাংচ ( ৭ ) 

এই শ্রতিবাক্যের পরে আছে £ 

“দ্বা স্ুপর্ণা সযুজা৷ সথায়ো সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে | 

তয়োরন্ঃ পিপ্ললং ত্বা অতি অনম্নন্নন্তঃ অভিচাকশীতি ॥» 

অনুবাদ : দ্বেহরূপ একটি বৃক্ষে তুইটি পক্ষী বাস করে,--জীব ও 
ব্রহ্ম । তন্মধো একটি পক্ষী 'জীব' স্বাহফল ( কর্মফল) ভোজন করে। 
অন্য পক্ষী 'ব্রহ্ধ' ভোজন করে না,স্পকেবল চাহিয়া দেখে। 

এখানে একটি পক্ষীর “স্থিতি' (সাক্ষীরূপে অবস্থান এবং অন্য 
পক্ষীর “অদন* (ভোজন বা কর্মফলভোগের ) উল্লেখ থাকায় 


৮ 


ভৃতীয় পা প্রথম অধ্যায় 
বুঝিতে হইবে যে, জীব ও বর্গ ভিন্ত। প্রথম নুন যে শ্রুন্ঠি- 
বাক্যের বিচার হইতেছে তাহাতে যখন বর্গের কথা হইডেছে 
বলিয়া বুষিতে পার! গেল, তখন সেখানে জীবের কথা হয় নাই, 
ইহাও বুঝিতে হইবে । কারণ, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। 

রামাস্ছজ বলেন যে, বিনি কর্মফল ভোগ করেন, ভিনি কখনও 
সর্বজ্ঞ এবং অযূতের সেতু হইতে পারেন না। অতএব ধিনি 
লাক্ষীরূপে অবস্থান করেন (ক্রহ্ষ,) তিনিই অমুতেন্ন সেতু এবং 
পছ্যভছ্ায়তন” অর্থাৎ দ্বর্গ পৃথিবী প্রভৃতির আশ্রয় । 


ভূম। সন্প্রাসাদাদধুযুপদেশাৎ (৮) 

"ভমা»। শব ব্র্গকে বুঝাহইতেছে। কারণ, “সম্প্রসাদাৎ 
অধি” সম্প্রসাদের পরে িপদেশাৎ, হ্মার উপদেশ দেওয়। 
হইয়াছে। 

ছান্দোগ্য উপনিষদ সপুম অধ্যায়ে নারদ এবং সনৎকুমারের আখ্যায়ি- 
কাতে উক্ত হইয়াছে যে, নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়! 
ববিলেন, “ভগবন্, আমাকে অধ্যয়ন করান।” লনৎকুমার নারদকে 
জিজ্ঞাস করিলেন, “তুমি এ পধ্যস্ত কোন্‌ কোন্‌ বিষ্ভা অধ্যয়ন 
করিয়াছ ?” নারদ বলিলেন, তিনি থণ্েদ, নভূর্রেদ, সামবেদ, 
অথবর্ববেদ, ইতিহাস ঞ্* পুরাণ, তর্ক, গণিত প্রভৃতি আনেক 
বিস্তা অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিস্তু আত্মবিদ হইতে পারেন নাই। 
সনতকুমার বলিলেন, স্তুমি যে সকল বিগ্ভার উদ্লেখ করিলে, সকলই 





৬ ইনিহাল অর্থাৎ বাজায়খ * না ভার 


প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


*মামের' অন্তর্গত।” নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, “নাম অপেক্ষা “তুয়ঃ” 
অর্থাৎ অধিক কিছু আছে £” সনৎকুমার বলিলেন, “নাম অপেক্ষা 
বাক অধিক।” তাহার পর নারদের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে 
সনৎকুমার বলিতে ল/গিলেন_বাকৃ অপেক্ষা মন অধিক মন 
অপেক্ষা সম্বল্প, তদপেক্ষা চিত্ত। এইরূপে ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, 
অন্ন, অপ) তেজ, আকাশ, স্মৃতি, আশা ও প্রাণকে ক্রমশঃ অধিক 
বলিয়। উল্লেখ করিলেন, এবং বলিলেন, প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা । 
কারণ, যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে উচ্চবাক্য বলিলেও 
লোকে বলে, পতুমি পিতৃঘাতী,” কিন্তু প্রাণ না থাকিলে পিতার 
দেহকে দঞ্চ করিলেও কেহ বলে না পতুমি পিতৃঘাতী |” মিনি এই 
তত্ব জানেন, কেহ যদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, “তুমি কি 
'অতবাদী?? (অর্থাৎ তুমি :যাহাকে উপাসনা! কর, তাহা কি 
অপরের উপাসিত বস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?) তাহা হইলে তাহার 
বল। উচিত, “হ্যা, আমি অতিবাদী |” তাহার পর সনৎকুকার 
বপিয়াছেন, “কিন্ত তিনিই যথাথ অতিবাদী-যিনি সত্যই 
'আভিবাদী।” নারদ বলিলেন, “আমি সত্যই অতিবাদী হুইভে 
ইচ্ছা করি।” সনৎকুমার বলিলেন, “বিশেষকপে জানিলে তবে 
সত্য বলা যায়, চিত্ত। নাঃ করিলে জানা যায় না, শ্রদ্ধা না করিলে 
চিন্তা হয় না, নিষ্ঠা না থাকিলে শ্রদ্ধা হয় না, চেষ্টা না করিলে নিষ্ঠা 
হয় না, সুখ না পাইলে লোকে চেষ্টা করে না, ভুমা € অনস্ততেই ) সুখ, 
'ল্লে হখ নাই।” রত বি 

শ্যত্র নান্তৎ পশ্ঠতি নান্ৎ শৃণোতি নান্যৎ্ , বিজালাতি, স তূমা, 


ছু 


ছ্ুতীয় পাদ প্রথম অধ্যায় 


অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি অন্তং শূণোতি অন্যৎ বিজালতি তৎ অল্সং 
'যো বৈ তৎ অমুতং, অথ যং অল্পং তত মর্ভ্যম্।” 

অন্গবাদ £ যাহাতে অন্ত কিছু দেখ! যায় না, অন্য কিছু শোন। 
'যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা + আর যাহাতে 
অন্য বস্ত দেখা যায়, শোনা যায়, জানা যায়ঃ তাহা অল্প । যাহ! 
সুমা তাহা অমৃত | যাহা অল্প, তাহ! মরণশীল। 

বর্তমান স্থত্রে বিচার কর] হইভেছে £ 

এই ভুমা কি প্রাণ, না পরমাত্সা ঃ নাম অপেক্ষ। বাক্য অধিক 
বাক্য অপেক্ষা মন অধিক, এইভাবে উল্লেখ করিয়া শেষে বলিলেন, 
মন অপেক্ষা প্রাণ অধিক, তাহার পর প্রাণ অপেক্ষা অধিক বলিয়া 
আর কোনও বস্তর উল্লেখ হয় নাই, এ জন্য আশঙ্কা হুইতে পারে 
যে, প্রাণকেই ভূমা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । কিন্তু তাহা 
যথার্থ নহে। ভূমা শব্ধ ব্রন্গকেই লক্ষ্য করিতেছে । কারণ, সম্প্রসাদ 
অর্থাৎ প্রাণের পরে তাহার উল্লেখ আছে। “সম্প্রসাদ" শবের 
অর্থ ত্বযুণ্তির অবস্থা, কারণ, জীব সুযুষ্তির সময় “সম্যক প্রসীদতি” 
অর্থাৎ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে; এই ্ুযুণ্ডির * সময় সকল 
ইন্দ্রের ব্যবহার লোপ হয়, কেবল প্রাণ জাগিয়া থাকে, এজন্য 
সম্প্রসাদ অর্থাৎ নুযুণ্তির দ্বারা কেবল প্রাণকে লক্ষ্য করা হইতেছে। 
ন্য্দও স্পষ্টভাবে বল! হয় নাই যে,' ভু! প্রাণ অপেক্ষা অধিক, 
তথাপি শ্রতির অর্থ আলোচন! করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাণ 
ব্যতীত অপর বস্তর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভূমা সম্বন্ধে বল! 
হুইয়াছে যে, ইহা৷ অমূত, ইহার অপর কোনও প্রতিষ্ঠা নাই, গে 


পাটি 


প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাঙ্গ 


খহিম়ি প্রতিঠিতঃ” মিজ মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত, ইহাকে জানিলে 
সার অতিক্রম করা যায়। এই সকল কথা হইতে 
বুঝিতে পারা যায় ষে, 'ভূমা” প্রাণ হইতে পারে না, ইহা পরযাত্ব! । 


রামাম্বজ বলেন যে, এই প্রসঙ্গে উপনিষদে যে প্রাণ শব্দের 
উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ অচেতন প্রাণবায়ু নহে, কিন্তু চেতন 
জীব। সুতরাং এখানে সংশয় এই যে, ভূমা শক জীবকে বুঝাইতেছে 
অথবা ব্রহ্ষকে বুঝাইতেছে। এই হুত্রের সম্প্রলাদ শব্ষের অর্থও 
জীব। প্রাণ অপেক্ষা অধিক কিছু আছে কি, এন্ধপ প্রশ্ন কর! হয় 
নাই, তাহার কারণ এই মে, প্রাণের পুর্বোর্লিখিত ভ্রব্যগুলি 
অচেতন। যতক্ষণ পর্য্যস্ত অচেতন বস্ত্র উল্লেখ হুইতেছিল, ততক্ষণ 
পর্য্জ্ব নারদের মনে হুইতেছিল যে, বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা অধিক 
কোনও বস্তু আছ। কিন্তু চেতন প্রাণ (অর্থাৎ জীবের) সন্ধঃন 
পাইয়! তদপেক্ষা অধিক কোনও বস্ত থাকিতে পারে, এবূপ নারদের. 
মনে হইল না। 'এজন্ড নারদ আর একরপ প্রশ্ন করিলেননা। কিন্তু 
সনৎকুমার স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া নারদকে বঙ্গিলেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত 
'ভূমা” | তুযাই ব্রহ্ম । 

রামানুজ আরও 'বঙ্গিয়াছেন যে, জীব কর্মফল দুঃখ ভোগ করে» 
এজন্ট জগতে ছুঃখ দেখিতে পাওয়! যায়। যদি কর্ধরন্ধন হইতে মৃক্ত হইডে 
গার, তাহা ছইলে জগতে ছঃখ দেখিয়ে ন৮ দেখিবে জগৎ ব্রনের 
ধিভৃতি এবং হুখময়। পিস্ভাধিক্য হইলে দ্ধ বিশ্বাদ লাগে; লিভ, 
ফমিয় গেলে হর দি হ। 


৪ 


তীয় গণন _. প্রথম অধ্যায় 
ধর্োপপস্তেস্চ( (৯) 

ভূমার ষে সকল ধর্ণের উল্লেখ আছে, তাছা পরমাত্বারই থাকিতে 
পারে, আর কাহারও থাকিতে পারে না। যথা;--সর্ধাত্মভাব ( সকল 
বন্তকে আত্মা বলিয়া বোধ ), নিরতিশয় শুখ, সত্যত্ব, হ্বমহিমপ্রতিষ্ঠত, 
অর্বগতত্ব ইত্যাদি । 

অক্ষরম অন্থরাস্তত্ধতে: (১০) 

বৃহদারণ্যক্‌ উপনিষদে এই বাক্যটি পাওয়! যায় ঃ 

“কন্মিনন, থলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ? স হোবাচ এতদবৈ তত 
'অক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদস্তি, অস্কুলমূ অনণু অহ্ত্বম্‌ অদীর্ঘম অলোহিতম- 
মেহম্‌ অচ্ছায়ম্‌ অতমো৷ অবায়ু অনাকাশম্‌ অসঙ্গম্‌ অরসম্‌ অগন্ধম্‌ 
'অচক্ষুফম্‌ অশ্রোত্রম্‌ অবাক্‌” ইত্যাদি | ৩1৮1৭-৮ 

গার্গী যাজ্ঞব্ধ্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আকাশ কাছাতে 
প্রতিষ্ঠিত? হযাজ্ঞবঙ্ক্য উত্তর করিলেন “ইহাই অক্ষর। ব্রাহ্মণর! 
বলেন, ইহ! স্থুল নহে, ক্ষুত্র নহে, হুম্ব নহে, দীর্ঘ নহে, লোহিত নহে, 
তরল নহে, ছায়াযুক্ত নহে, অন্ধকারময় নহে, আকাশ নহে, আসক্ত 
নহে, রপযুক্ত নহে, গন্ধযুক্ত নহে, চক্ষুম্মান্‌ নহে, বর্ণহীন, বাক্যহীন” 
ইত্যাদি। | 

এখানে “অক্ষর শব অ-বর্কে বুঝাইতেছে না, পরমাত্নাকে 
বুঝাইতেছে, “অস্বরাস্তত্বতে:” কারণ, এই অক্ষর আকাশ পধ্যন্ত সকল 
বন্ত ধারণ করে। পূর্বের প্রশ্নে গার্গী জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “এব 
নিখিল জগৎ কাহাতে প্রতিষ্টিত ?” ইহার উত্তরে যাজ্ঞবন্ক) বলিয়াছিলেন, 
“আকাশে” ৷ তাহার পর গার্গা জিত্ঞাসা করিলেন, "এই আকাশ 


৪, 
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কিসে প্রতিষ্ঠিত?” উত্তরে যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন, “অক্ষরে” । অতএব 
আকাশ পধ্যস্ত জগতের সমুদয় বস্তু অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অক্ষর 
শবে ব্রহ্দকেই লক্ষ্য কর। হইয়াছে। 

রামান্ুজ বলেন যে, এই স্ুত্রের তাৎপধ্য এই যে, অক্ষর শব্ব 
প্রকৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতেছে না, ব্রঙ্গকে বুঝাইতেছে। তিনি 
বলেন যে, “কম্সিন ন খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” এই বাক্যে 
অ!কাশ শব্ধ প্রধানকে বুঝাইতেছে, কারণ, গার্গা জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলেন £ 

প্যদুধব€ যাজ্জবন্ধ্য দিবো। যদবাক্‌ পৃথিব্য। যাদস্তরা গ্াাঁবাপৃথিবী ইমে» 
যন্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইতি আচক্ষতে কম্মিংস্তদেতঞ্চ প্রোতঞ্চ ।৮ 

অনুবাদ ঃ স্বর্গের উধের্ব পৃথিবীর নিম্নে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে 
যাহা আছে,_যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের ম্বরূপ,_-তাহা কাহাতে 
প্রতিষ্ঠিত? , 
ইহার উত্তরে যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছিলেন, “আকাশে ।” এখানে 
সকল বিকারের আশ্রয় কিঃ তাহাই জিজ্ঞাসা কর] হইতেছে, সৃতরাং 
এখানে সাধারণ আকাশ সম্বন্ধে গশ্শ হইতে পারে না, কারণ, সাধারণ 
আকাশ বিকারশীল বস্ত। হ্হা৷ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে 
আকাশ শব্ষ প্রকৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতেছে। স্থত্রে সেই 
প্রকৃতিকেই অস্বরাস্ত বলা হইফ়াছে--অস্বর অর্থ/ৎ আকাশের অন্ত বা 
পরে আছে যাছা। 

সা চ প্রশা সনাশ (১) 
সা (অক্ষর কর্তৃক অন্বরাস্তধৃতি ) প্রশাসন।ৎ (প্রকৃষ্ট শাসনের দ্বারা) £ 
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শঙ্কর বলেন যে, এই স্থন্ধে ইহা বলা হইতেছে যে পুর্বোক্ত 
অক্ষর শব্ধ প্ররৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতে পারে না। কারণ, 
পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের পরে উক্ত হইয়াছে, “এতম্য বা অক্ষরস্থয 
প্রশাসনে গাগি ্ুর্যযাচন্দ্রমসৌ বিধুতৌ তিষ্ঠতঃ, বুঃ উঃ ৩1৮৯ 
--এই অক্ষরের প্রকু শাসনহেতু সূর্য্য এবং চন্দ্র ধত হইয়া থাকে । 

প্রকৃতি বা প্রধান অচেতন, কাহাকেও শাসন করিতে পারে ন]। 
সুতরাং অক্ষর শব ব্রন্গকেই নির্দেশ করিতেছে । 

রামানুজ বলেন যে, এই স্যত্রের উদ্দেশ্য এই যে, অক্ষর শব 
জীবাত্মাকে বুঝাইতে পারে না। অক্ষর প্ররু শালনের দ্বার! 
পৃথিবী হইতে আকাশ পধ্যস্ত যাবতীয় পদার্থ ধারণ করিয়া আছেন, 
জীবাত্বার দ্বারা এরূপ প্ররুষ্ট শাসন সম্ভব হয় না। 

তন্ভাবব্যাবত্তে্চ (১২) 

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য ভাব নিবারণ করা হইয়াছে, অতএব (অক্ষর 
শব্দ ব্রহ্ম ভিন্ন কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় নাই )। 

এই অক্ষর সম্বন্ধে পরে বল! হইয়াছে, “তৎ বা এত গাগি 
অক্ষরম অনৃষ্টং ভ্রষ্ট অশ্রুতং শ্রোতু অমতং মস্ত. অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত 
--হে গাগি, এই অক্ষর কাহারও দ্বার দৃষ্ট হয় না, অথচ দর্শন করে, 
কাহারও দ্বার শ্রুত হয় না, অথচ শ্রবণ করে ইত্যার্দি। কাহারও 
ঘার! দৃ হুয় না, কাহারও দ্বারা শ্রুত হয় না, এই সকল গুণ প্রক্কৃতি 
ব৷ প্রধানের থাকিতে পারে, কিন্তু দর্শন করে, শ্রবণ করে, এ সকল গুণ 
অচেতন প্রধানের থাকিতে পারে না, কারণ অচেতন প্রকৃতি দর্শন শ্রবণ 
প্রভৃতি করিতে পারে না । পুনশ্চ শ্রতি বলিয়াছেন, “নান্ৎ অতোহস্তি 


৮৭ 
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রই নান্ধতৎ অতোহন্তি শ্রোত" ইত্যাদি-_এই অক্ষর তিক অন্ত 
কেহ ত্রষ্টা, বা শ্রোতা নাই, জীবাত্ব! সম্বন্ধে এ কথা বল। যায় *া। 

রামানুজ বলেন, “নান্তৎ অতোহস্তি দ্র” ইহার অর্থ এই ষে, 
অক্ষর যেরপ জগতের ত্রষ্টা, সেইরূপ অক্ষরের ভ্রষ্টা অক্ষর অপেক্ষ। 
উত্তম তত্ব আর কিছু নাই। 

ঈক্ষতিকর্ম ব্যপদেশাৎ স: (১৬) 

ঈক্ষতির কর্রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, এজন্য তিনি ব্রন্গ। 
প্রশ্নোপনিষদে এই বাক্যটি পাওয়! যায়, "এত বৈ সত্যকাম পরং 
চ অপরং চত্ররন্গ যৎ ওক্কারঃ, তস্মাৎ বিদ্বান এতেন এব আয়তনেন 
একতরম্‌ অদ্বেতি |) অর্থাৎ “হে সত্যকাম, ওক্কারই পর এবং অপর 
ব্রহ্ম, ওস্কারধ্যানরূপ সাধনার দ্বারাই একটিকে প্রান্ত হওয়া যায়।” 
ইহার পরে আছে, “্যঃ পুনঃ এতম্‌ ত্রিমাত্রেপ ওম্‌ ইতি এতেন 
এব অক্ষরেণ পরং পুরুষম্‌ অভিধ্যায়ীত স তেজসি স্রষ্যে সম্পন্রঃ। 
যথা পাদোদরঃ ত্বচা বিনিযুচ্যতে, এবং হ বৈ সঃ পাপন! বিনিমুক্তঃ 
স সামভিঃ উন্নীয়তে ব্রঙ্গলোকম্, স এতম্মাংৎ জীবঘনাৎ পরা পরস্‌ 
পুরিশল্বম্‌ পুরুষম্‌ ঈক্ষতে 1” অর্থাৎ, “যে ওম্‌ এই ত্রিমাত্রাসুক্ত অক্ষর 
দ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করে, সে স্ু্যের সহিত এক হুইর! যায়। 
ষর্প যেরূপ খোলস হইতে মুক্ত হয়ঃ সেও সেইরূপ পাপ হইতে 
যুক্ত হয়। সামগণ তাহাকে ব্রহ্ছলোকে লইয়া যায়| মে উৎকৃষ্ট 
জীবন হইতে শ্রেষ্ঠ পরমপুরুষকে দর্শন করে।” এখানে যে 
পরযপুরণয়ের ধ্যানের কথা বল হুইল. তাহা ব্রদ্ম। কারণ, বাক্যের 
খেয়ে ভ্বাহাকে ঈক্ষড়ি ধাতুর কর্রূপে উদ্লেখ করা হইয়াছে। 


ডা, 


সকৃভীয় পাদ প্রথম অন্যান 


'জীবঘন শবের অর্থ পরষাত্মার জীবরূপ মুক্তি, এই জীবঘনকে পরম্ব 
শ্রেষ্ঠ বগ! হইয়াছে, কারণ, অচেতন জগৎ অপেক্ষা ইহ। শ্রেষ্ঠ। 
পরশ্াস্বাকে তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বল! হইয়াছে আপতি হইতে 
পারে যে, পরমাত্মার উপাসনা হইলে মোক্ষলাভ হইবে, ব্রদ্ধলোক- 
প্রাপ্তিপ সসীম ফল লাভ হইবে কেন? ইহার উত্তরে শঙ্কর 
বলিয়াছেন বে, ত্রিমাত্রাযুক্ত ওষ্কাররূপ আলম্বনের দ্বারা ত্রন্দের 
উপাপন! করা হইলে সসীম ফলই লাভ হুইবে, অসীম ফল লাভ 
হইবে না। 

কিন্ত রামান্জ বলেন যে, এই ব্রঙ্ধলোক চহুযুখ বক্ধার 
আবাসস্থান নহে। ইহা পরব্রক্দের আবাসস্থান। সর্বপাপনিমূ-ক্ত 
ব্যক্তির পরত্রক্মপ্রাপ্তিই যুক্তিযুক্ত । ঈক্ষতি ক্রিয়ার কর্ম পরব্রহ্ধট। 
ব্যপদেশাৎ উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া। পরক্রদ্ধের গুণ অজরত্ব 
'অমরত্ব প্রভৃতির এখানে উল্লেখ আছে। 

দর উত্তরেজ্তঃ (১৪) 

ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায়, “অথ যদিদম্ 
'অন্মিন্‌ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণগুরীকং বেশ্ম দহরোহন্সিস অন্তরাকাশঃ 
তন্িন্‌ যদত্তঃ তদস্বেইব্যং তদ্বাব বিভিজ্ঞাসিতব/ম্‌। ৮১১ 

অন্থবাদ £ এই যে ত্রহ্গপুরে ক্ষুত্র পদ্বরূপ গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষ 
আকাশ, ইহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ কর! উচিত, তাহ 
জানা উচিত। 

এই দহর (ক্ষুদ্র) আকাশ কে? ইহাই ব্রদ্দ। *ভউদ্ধরেড৫, 
ইহার পরে শ্রতিভে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পাকা 


উজ 
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যায়। পরবর্তী বাক্যে আছে, বাহিরের আকাশ যেমন বড়, 
ভিতরের আকাশও এইরূপ বড়, এবং স্বর্গ ও পৃথ্বী ইহাতে 
শবস্থিত। এই দহর আকাশ সম্বন্ধে বল হুইঞ্জাছে বটে, “তশ্মিন্‌ 
যাস্ত তদন্বে্টব্যংত (ইহার মধ্যে যাহা আছে, তাহাকে অন্বেষণ করা 
উচিত) ইহার উদ্দেশ্ট এই যে, পরমাত্মাতে সত্যকামত্ব, সত্য- 
ংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণ আছে, সেই সকল গুণ সমেত দহর আকাশকে 
জানিতে হইবে। | 

রামান্ুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে, পহর আকাশ” ইহার অর্থ ব্রদ্ধ, “তন্মিন্‌ যদ অস্তঃ, (তাহার মধ্যে 
যাহা আছে) ইহার অর্থ ব্রক্ষের অনস্তগুণাবলি, গত অন্বেষ্টব্যং 
( তাহাকে তক্বেষণ করিতে হইবে ) এখানে “তৎ' শবে ব্রহ্ম এবং তাহার' 
গুণাবলি উভয়কেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে । 

গতিশব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিজং চ (১৫) 

গতি এবং শব্ধ দ্বার! (বুঝিতে পারা যায় ষে, এই দহর আকাশ 
হইতেছে ব্রন্ধ) অন্য শ্রুতিতেও ইহা দেখা যায় (তথ হি দৃষ্টং)।. 
এইরূপ চিহ্ৃও আছে (লিঙ্গং চ)। 

পূর্ব্বোচ্ত শ্রাতিবাক্ের পরে আছে, “ইমা: প্রজাঃ সর্ববাঃ 
অহরহুঃ গচ্ছস্ত্যঃ - এতং ব্রদ্ধলোকং ন বিন্দতি” (এই সকল প্রাণী 
প্রত্যহ ব্রঙ্গলোকে গমন করে, তথাপি এই ক্রহ্গলোককে জানিতে 
পারে না)। এই গমনের উল্লেখ হেতু বুঝিতে পার! বায় যে, 
দর আকাশই ব্রহ্ম। কারণ, জীব স্ুযুণ্তির সময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত 
হয় এইরূপ ০শবা”, (শ্রুতিবাক্য ) অন্যত্র আছে। যথা, “সতা; 


হটও 
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সোম্য তদা সম্পন্ন]! ভবতি (সুষুণ্ির সময় জীব সৎ অর্থাৎ ব্রচ্গে 
বিলীন হয় )। এখানে 'ব্রহ্গলোক' শবের অর্থ ব্রঙ্গ্বরূপ (ক্রন্ম এব 
লোক: ), চতুন্ম ব্রহ্মার বাসস্থান (সত্যলোক ) নহে, কারণ জীব 
নুযুণ্চির সময় সত্যলোকে যায় না। 
রামানুজের ব্যাখ্যাও কতকট] এইবূপ | “গতি-জীব প্রত্যহ দহর 
আকাশে গমন করে, অতএব দহর আকাশ হইতেছে ব্র্ম। “শব দহর 
আকাশকে হক্ষ্য করিয়া ব্রঙ্গলোক এই শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।' 
অতএব হর আকাশ ব্রহ্ম । “তথা হি দৃষ্টং অন্যত্রও পরমাত্বাকে 
লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মলৌোক এই শবের প্রয়োগ দৃ্ট হয়। “লিঙগং চ 
স্যুগ্তির সময় জীব দহর আকাশে বিলীন হয়, ইহা দহরাকাশের 
ব্রহ্মত্বের লিঙ্গ । 
্তেশ্চ মহিন্দোহস্য অশ্মিন্‌ উপলব্ধেঃ। (১৬) 
স্বতি অর্থাৎ বিধারণরপ মহিমার উল্লেখ আছে (অতএব এই 
'হর পরমেস্বর)। কারণ, পরমেশ্বর সম্বন্ধে এই মহিমার উপলবি 
হয়) শ্রতিতে এই দহর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "অথ ব আত্মা স 
সেতুিষবতিঃ এযাং লোকানাং অসস্তেদায় ( অনপ্তর যে আত্মা, সে এই 
সকল লেকের পার্থক্য-নির্দেশক এবং বিধারক সেতু )। পরমেশ্বর যে 
জগতের বিধারক, তাহ শ্রুতিতে অন্যস্থানেও উল্লেখ আছে দেখ। 
যাঁয়, “এতন্য বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে সুর্ষ্যাচন্ত্রমসৌ বিধুতৌ হিষ়্তঃ 
(বৃহদারণ্ক )। অর্থাৎ, হে গাগি” এই অঙ্ঈর (ক্রদ্মের) আদেশে 
র্য্য এবং চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান করে! পুনশ্চ বুহ্দারণ্যকে বলা 
হইয়াছে, “এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভতপাল এষ সেতুধিধরণ 


৯১ 
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এধাং লোকানাযপত্ভেপায়' | ইনি সকগের ঈশ্বর, ইনি সকপ প্রাণীর 
রক্ষক, পালক, ইনি এই সকপ লোক যাহাতে ন1 মিশিয়! যায়, ভজ্জন্ত 
ধিধারক সেতু । দহরকেও যখন সকল লোকের বিধারক সেতু বঙগা 
হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই দর 
শব প্রযুক্ত হইয়াছে। 

রামাুজ ক্ুত্রটি এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন: মস্ত (এই 
দহরের ) অস্মিন €এই বাক্যে) ধৃতি (জগৎ-ধারণ) রূপ মহিম। 
উপলব্ধি হইতেছে (অতএব এই দহর পরমাত্বাই)। শঙ্কর যে 
শ্রুতিবাকণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, রামান্ুজও সেই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । 

প্রসিদ্ষেশ্চ (১৭) 

আকাশ শব্দের ব্রঙ্গ-সন্থদ্ধে প্রসিদ্ধি আছে (অতএব দহর. 
অন্ধ )1 

যে তিবাকেব বিহার হইত, হাহাতে আছে শরহে, 
ইচ্সিনস্তরাকাশঃ”--ইহার যধ্যের আকাশ দহর (ক্ষুদ্র )। এখানে 
আকাশ শব্ষের প্রয়োগ হেতু বুঝিতে হইবে যে, ব্রন্মের কথাই 
হইতেছে । কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্ম সত্বন্দধে আকাশ শবের প্রয়োগ 
প্রসিদ্ধ । যথা, “আকাশে! বৈ নামরপয়োনির্ব্বহিতা” (ছান্দোগ্য ) 
--আকাশ নাম এবং রূপের কর্তা (জগতে নাম ও রূপ ভিন্ন আর 
কিছু নূতন বন্ত নাই, ব্ক্ষই সেই নাম ও রূপের কর্তা)। সর্বাণি 
হব মানি ভূতাসি আকাশাং এব সমুংপত্ঠন্তে (এই সমস্ত প্রাণী 
আকাশ হইতৈ-_অর্থাৎ ব্র্ধ হইতে সমুতপন্ন হয়)। এই সকল 


৬ 
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স্থানে ত্রদ্গ সম্বন্ধে আকাশ শকের প্রয়োগ হইয়াছে । জীবকে লক্ষ্য 
করিয়া কোথাও আকাশ শব্দের প্রয়োগ ছয় নাই। 

ইতর-পরামর্শা স ইতি চেগু ন, অসস্ভবাু। (১৮) 

ইতর অথাৎ অগ্য বস্ত, জীব । ইতরের পরামর্শ অর্থাৎ উল্লেখ 
আছে, অতএব দহর শব্ব জীবকেই বোঝায়, যদি ইহা বলা হয়, তাহা 
হইলে তাহার উত্তরে বলিতে হইবে, না, এখানে দহর শব জীবকে 
বুধাইতে পারে না; কারণ, ইহা। অসম্ভব । 

ষে শ্রতিবাক্য বিচার করা হইতেছে, তাহার শেষে আছে, 
“ভাথ য এষ »ম্প্রসাদ অন্মাংৎ শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতি; উপসম্পদ্ধ 
গ্বেন রূপেশ অভিনিশ্পগ্যতে এষ আতা”, অনস্তর জীব এই শরীর 
হইতে সমুখিত হয়, পরমজ্যোতিঃ (পরমাত্মাকে ) প্রাণ্চ হুইয়া নিজ 
স্বরূপে পররিনিষ্পন্ন হয়, ইহাই আত্মা। মনে হইতে পারে যে, এই 
স্থানে জীবের যখন উল্লেখ আছে, তখন দহর শব্ষে জীবকে নির্দেশ 
করিতেছে । কিন্ত তাহী হইতে পারে না। কারণ, দহর সম্বন্ধে 
যে অপহতপাপ্মত্ব (নিষ্পাপত্ব ) প্রভৃতি যে সকল গুণের উল্লেখ আছে» 
জীবের লে সকল গুণ থাকিতে পারে না। রর 

উত্তরা চে আবিভুতিস্বরূপন্ত ৷ € ১৯) 

উদ্তরাৎ (পরবর্তী বাক্য হইতে) চে (যদি মনে করা খান 
ঘে গহর শক ব্রক্গকে বুঝাইতেছে ন।), আবিভু তশ্বকপত্ত ( রিন্ত 
তাহা নহে,--পরবর্তী বাক্যে জীবের স্বরূপ আবিভূ্তি হইয়াছে 
অর্থাৎ গোক্সলাভ করিয়াছে, এরূপ অবস্থায় উল্লেখ আচে )। 


প্রথম অধ্যায় ততীয় পা 


 শঙ্করভাষ্য £ দহর সম্বন্ধে যে শ্রুতিবাক্য বিচার করা হইতেছে, 
তাহার পরে উল্লেখ আছে ষে, প্রজাপতি ইন্ত্রকে জীবের স্বরূপ 
সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এজন্য এব্প আশঙ্ক। হইতে পারে যে, 
পররবস্তী বাক্যে যখন জীবের প্রসঙ্গ আছে, তখন পূর্ববর্তী ৰাক্েও 
'দহর শব্ধ জীবকে বুঝ[ইতেছে, ব্রহ্ষকে নছে। কিন্তু জীবের শ্বরূপ 
হইতেছে ব্রন্গ (শঙ্করের মতে )। প্র্ববন্তী বাক্যে ব্রদ্ধের প্রসঙ্গ 
আছে। পরবন্তী বাক্যে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে গুসঙ্গ আছে। উভয় 
প্রসঙ্গ একই । 

রামাজভাধ্য ; পূর্ববস্তী বাক্যে অপছতপাপবত্ব € নিষ্পাপত্ব) 
এই গুণের উল্লেখ আছে, পরবন্তী প্রজাপতি বাক্যেও অপহত- 
পাপত্ব এই গুণের উল্লেখ আছে, উভয় স্থানে এক গুণের উল্লেখ 
থাকাতে মনে হইতে পারে যে, উভয় স্থানেই এক বস্তরই আলোচনা 
হইতেছে ; প্রজাপতিবাক্যে জীবের প্রপঙ্গ আছে, ইহা সুস্পষ্ট । 
অতএব পূর্বববন্তী বাক্যে দহর শব্বও জীবকেই বুঝাইতেছে, ইহা 
মনে হুইভে পারে। কিন্তু এই অনুমান যথার্থ নহে। পূর্ববর্তী 
বাক্যে দহর শব্ধ ব্রদ্ধ বুঝাইতেছে। অপহতপাপমত্ব গুণ 
তাঁহার পসর্ধদাই থাকে। কিন্তু জীব লাধারণতঃ কর্ণফলের অধীন 
থাকে, তখন তাহার অপহুতপাপঅত্ব গুণ থাকে না। যখন জীব 
"আধিভুতত্বরূপ' হয়,_নিজ হ্বর্ধপ প্রাপ্ত হয়__অর্থাং মোক্ষপাভ 
করে, তখন তাহার অপহুতপাপত্ব শু প্রকাশ পায়। পরবর্তী 
বাক্যে প্রজাপতির উপদেশ প্রপঙ্গে জীবের এই “আবিদ তিম্বরূপ” 
অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া অপহতপাপ মত্ব-গুণের উল্লেখ কর! হইয়াছে । 


“৪ 


ভুতীয় পা প্রথম অধ্যায় 


অপহতপাপত্বপ্ুণ উভয় স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়! উভয় 
স্থানে একবস্তর প্রসঙ্গ আছে, .এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই 
প্রসঙ্গে রামাহজ বলিয়াছেন ষে, জীবের শ্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। 
অপহুতপাপত্ব প্রভৃতি কয়েকটি গুণ,_মুক্ত জীব ও ব্রহ্ম উভয়েরই 
আছে সত্য? কিন্তু ব্রন্মের কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে, যাহা মুক্ত- 
জীবের নাই। জগৎ স্ষ্টি, জগৎ ধারণ এবং. জগৎ ধ্বংস করিবার 
"ক্ষমতা ব্রদ্ের আছে, মুক্ত-জীবের নাই। “জগত্ব্যাপারবর্জম্* এই 
ব্রহ্মস্থব্রে (8181১৭ ) ধ্রহ্ম এবং মুক্ত-জীবের এই গ্রভেদ নির্দেশ কর! 
'হুইয়াছে। 


অন্ার্থশ্চ পরামর্শ; (২০) 

পরামর্শঃ (জীবের উল্লেখ) অন্যার্থয (অন্য অর্থে করা 
হইয়াছে। 

শঙ্কর-_দহরবাক্যশেষে জীবের এইরূপ উল্লেখ আছে £. 

অথ য এষঃ সম্প্রসাদ অন্মাং শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতি 
উপসংপদ্য ম্বেন রূপে অভিনিষ্পুছতে এষ আত্মা। ( পুর্ব 
১৮ সুত্র দেখুন )। 

অনুবাধ £ অনস্তর এই জীব এই দেহ হইতে উিত হয়! 
পরমজ্যোতি পরমাত্মাকে প্রাণ্চ হুয় এবং নিজ ম্বরূপে পরিণিম্প্ 
হয়, ইহাই আত্ম! ূ 

জীবের হ্বরূপ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর, এই অর্থে এখানে জীবের 
উল্লেখ আছে। 


৯৫ 


গ্রগম আগাম তৃতীয় পান 


রাধাকুজ ।--্শঙ্বয় যে শ্রতিষাক্যটি উদ্ধৃভ ফরিলেম, সেই 
বাকাটি দহনবাক্যেত আছে, পরবর্তী প্রজার্পতিবাকোও আছে। 
পরব গ্রজাপভিবাক্যের অন্তর্গত এই বাক্যটি দহুরবাক্যে পরামর্শ 
বা উল্লেখ করিরার উদ্দেশ্য এই যে, জীব ব্রহ্গরে উপামনা করিয়া 
্রঙ্গকে প্রাথ হইলে ব্রন্গের ম্যায় জীবেরও পহতপাপয্থ প্রস্ততি 
কলঙ্যাণগুণের আবির্ভাব হয়। এই সকল কল্যাণগুণ ব্যতীত ব্রন্গের 
আরও কতকগুদি কল্যাণ্ুণ আছে। যথা, জগতজষ্টত্ব জগ 
বিধারকত্ব, ইত্যাদি। ফলত; ত্রদ্ধ অনন্ত কল্যাপগুণের আধার। 
মুক্ত জীব ব্রদ্ধকে উপাসন। করিয়া ব্রদ্ধের প্রসাদে মাত্র কতকগুলি 
কল্যাণগুণ পাইতে পারে। 


তন্জশ্রতেরি চে তছুক্তম্‌ (২১) 
“অল্নক্রতে:১ অল্লবিষয়ক বাক্য শ্রুতিতে আছে বলিয়া, “ইতি 


চেং” যদি বল! যায়, এ বাক্য পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করে না) “তৎ 
উত্তং” এই আপনির উত্তপ্ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে । 

শ্রাতভে আছে “দহরঃ অম্থিন অন্তরাকাশঃ' অর্থাৎ ইহার 
হধ্যে স্কু আকাশ আছে। এক্স মনে হইতে পায়ে যে, এখানে, 
্রন্ধকে লক্ষ্য করা হয় নাই, জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ; কারণ, 
রন্ধ অনন্ধ, কিস্ত জী অগুপরিমাণ। ইহার উত্তনন এই যে, পরমেশ্বর, 
অন্ত হইলেও) উপাপনার জন্ত তীহাকে ক্ষুত্র বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে।* *অর্ভকৌকত্বাৎ তদ্যপদেশাচ্চ ন ইতি চে ন 





হি শশার 
* হিন্দুর প্রতিমাপৃজা। সন্বন্ধেও এই যুক্তি প্রয়োগ করা বায়। 


উ 


ভূভীয় পাদ প্রথম অধ্যায় 


'ল্লচাধ্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ” (ত্রহ্গঙ্থত্র ১২1৭ ) এই সুত্রে এইরূপ আপত্তির 
উত্তর দেওয়া! হইয়াছে। 


অন্ুুকতেম্তস্য চ (২২৭9 
“অন্ররুতে+ অন্ুকৃতি হেতু, “তম্ত চ” তাহার। 
. শঙ্কর বলেন, এখানে নিয়লিখিত উপনিষদৃবাক্য বিচার করা 
হইয়াছে £ 
ন তত্র স্থর্য্য ভাতি ন চন্ত্র-তারকং 
নেম। বিদ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্সিং | 
তমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্ববং 
তশ্য ভাস! সর্ববমিদং বিভাতি ॥ 
মুণ্ডক এবং কাঠক উভয় উপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায়। 
ইহার অনুবাদ ঃ | 
সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র তারা, বিদ্যুৎ কিছুই প্রকাশ 
পান না, অমি কিরূপে প্রকাশ পাইবে? তিনি প্রকাশ পান বলিয়া 
তাহার পশ্চাৎ সকল বস্ত প্রকাশ পায়। তাহার আলোকে এই সকল 
প্রকাশিত হয়॥ 
স্থত্রের “অনুকৃতি” অর্থাৎ অনুকরণ শবটি এই শ্লোকের “অস্থভাতি” 
শব্দকে স্থচিত করিতেছে এবং “তস্য চ" এই শবদ্য় প্লোকের 
চতুর্থ চরণকে *৩শ্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি” লক্ষ্য করিতেছে। 
স্ুর্য্ের ন্যায় এক্স্‌প কোনও তেজঃপুঞ্জ নাই যাহার আলোকে ৃর্য্য, 
এবং অপর সকল বন্ত প্রকাশিত হয়। অতএব বুঝিতে হুইবে ষে, 


প্ঠ ১ 


গ্রথম অধ্যায় তৃতীয় পান 


এখানে ব্র্গকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, বন্ধের আলোকেই. জগতের 
সকল বস্ত প্রকাশিত হয়। 

রামান্থজ বলেন যে, এই হ্যত্রে পূর্ববর্তী স্ত্রগুভিতে আলোচিত 
দহর্বাক্যের এবং প্রজ।পতিবাক্যেরই বিচার করা হইয়াছে । “তশ্থ 
অনুকৃতি"' অর্থাৎ জীব কর্তৃক ব্রন্দের অন্থকরণের উল্লেখ আছেঃ অতএব 
বুঝিতে হইবে যে দহরবাক্যে ব্রন্দের প্রসঙ্গ আগোচিত হইয়াছে, 
জীবের প্রসঙ্গ নগে, কারণ, যে অনুকরণ করে এবং যাহার অনুকরণ 
করে, উভয়ে ভিন্ন বস্তব। প্রজাপতিবাকোর নিম্নলিখিত অংশে মুক্ত- 
জীবকর্তৃক ব্রন্মের অনুকরণ উল্লিখিত হইয়াছে £ 

স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণ; স্ত্রীভি বর্বা 


যানৈ্্বা জ্ঞাতিভিবর্ধা ন উপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্‌। 
( ছান্দোগ্য ৮1১২৩) 


অনুবাদ :_মুক্ত-জীব পরমাস্মাকে প্রারণ্থ হইবার পর সর্বত্র 
যাতায়াত করে-হাসিতে হাসিতে, ক্রীড়া করিতে করিতে, স্ত্রীগণ 
অথবা যানবাহন অথব। জ্ঞাতিদের সহিত আনন্দ করিতে করিতে। 
যে শরীরে সে অভিব্যক্তি হইয়াছিল, সে শরীরের কথা তখন তাহার 
ল্মরণ থাকে না। 
উপনিষদে অস্থাত্রও উল্লিখিত হইয়াছে যে, যুক্ত জীব ব্রহ্ষের অনুকরণ 
করে, অর্থাৎ ব্রদ্মের সমান অবস্থা লাভ করে। 
যদ পশ্যঃ পশ্যতে রু্মবর্ণম্‌ .. 
আদ্দিত্যবর্দং পুরুষ ব্রজ্মযোনিম্‌। 


তভীঞ পা প্রথম অধ্যাঙ্জ 


তা বিদ্বান্‌ পৃণ্য-পাপে বিধৃয় 
নিরগ্রনঃ পরমং সায্যমুপৈতি। (মুণ্ডক ৩:১৩) 

“দ্র্টী, (জীব ) যখন স্থবর্ণবর্ণত। আদিতোর হ্ায় বর্ণযুক্ত, ব্রদ্ার 
কারণভুত পুরুষকে দর্শন করে, তখন তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, পুণ্য ও 
পাপ পরিত্যাগ করিয়া, সর্বপ্রকার দোষরহিত হুইয়া পরম সাম্য 
প্রান্ত হয়।” | 

অপিচ ম্ম্যতে (২৩) 

স্র্ধাতে অর্থাৎ স্থৃতিগ্রস্থেও ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে । (ৰেদকে 
শ্রুতি বল! হয, কারণ, শিষ্য গুরুর নিকট বেদ শ্রবণ করে, গুরু 
তাহার গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, এইরূপ পরম্পরায় বেদ 
প্রাপ্ত হওয়া নায়। বেদ ভিন্ন অপ্র সকল শান্ত্রকে-নথা পুরাণ, 
রামায়ণ, মহাভারত মন্থুসংহিতাস্বতি বল হয়, কারণ, ধধিগণ 
বেদের উপদেশ “স্মরণ” করিয়া এই সকপ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 
বেদের অর্থ সমর্থন করিবার জন্য স্মৃতি উদ্ধাত করা হইয়াছে। 
যেখানে বেদের সহিত বিরোধ না হয়, সেখানে স্বতি-বাক্য 
প্রামাণিক )। | 

শঙ্কর পুর্ববস্ত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে" ব্রহ্দের আলোকে 
-জগৃতের সকল বন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সমর্থন জন্ত শঙ্কর 
ভগবদৃগীতা 'হুইতে নিষ্নপিধিত গ্লোক এই ন্ত্রের ভাস্তে উদ্ধৃত 
- করিয়াছেন £ 

যদাদিত্যগতং তেজে। জগত) সয়হেইখিলিম্‌। 
যচ্ন্্রমসি মচ্চাগ্ৌ তত্তেজে বিদ্ধ মামকম্‌ & গীতা ১৫২২ 


8৪ 


প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পা- 


অনুবাদ £ স্ুর্ষ্যেয় যে তেজ নিখিল জগৎ প্রকাশিত করে, চন্দ্রের 
যে তেজ এবং অশ্ির যে তেজ, তাহা আমার তেজ বলিয়৷ জানিবে। 


রামান্ুজ বলিয়াছেন যে, পূর্বশথত্রে উল্লিখিত হুইয়াছে যে মুক্ত 
জীব পরব্রদ্দের অনুকরণ করে। এই কথা স্বতিতেও আছে 
(শ্বর্ষ্যতে ), ইহাই রামান্ুজের মতে বর্তমান স্ুত্রের তাৎপত্্য। 
ইহার প্রমাণস্বরূণ রামাহজ গীতার নিম্নলিখিভ শ্লোক উদ্ধত 
বরিহেন £ 
ইন্গং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সা ধন্দ্যমাগতা;| 
সর্গেছপি নোপভায়স্তে প্রলয়ে ন ন্যথস্তি চ| গীতা ১৪.২ 
অনুবাদ : যাহারা এই জ্ঞান আশ্রয় করে, তাহারা আমার সমান 
ধর্শ প্রাপ্ত হয় । তাহার) সর্গের সময় উৎপন্ন হয় নাঃ গুলয়ের সময় 
কউ “য় ন।। 


শব্দাদেব প্রমিতঃ (২৪১ 

প্রমিতঃ (যে বস্তর পরিমাণ নিদিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মই ) শব্দাৎ, 
এব (ক্রুতিবাক্য হইতেই তাহ! বুঝিতে পারা যায় )। 

কঠোপনিষদে নিম্নলিখিত বাক্য আছে ঃ 

“অস্থুষ্ঠমান্তঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি”-__অন্ুষ্ঠমাত্র পুরুষ 
আত্মার মধ্যে অবস্থান করে। 

পুনশ্চ৪--অসুষ্টমাত্রঃ পুরুষে! জ্যোতিরিবাধৃঘকঃ। 

ঈশানে। ভূতভব্যন্ত স এবাগ্ স উ শ্ব গতদ্ৈতৎ ॥ 


১০৬ 


তীয় পার প্রথম অধ্যায় 


অন্থবাদ £--ধৃমহীন জ্যেতির ন্যায় অনুষ্ঠপরিমিত পুরুষ | অতীত 
ও ভবিষ্যতের কর্তা। তিনি আজও আছেন, কালও থাকিবেন। 
ইনিই ভিনি। 

মনে হইতে পারে যে, পরমাত্মা অনস্ত তাহাকে অন্ধষ্ঠপরিমাপ 
বলাষায় না, এজন্ত জীবকেই এখানে লক্ষ্য কর। হুইতেছে। কিন্ত 
শ্রতিতে বখন তাহাকে অতীত ও ভবিষ্ততের কর্তা বল! হইয়াছে 
( ঈশানো ভূতভব্যস্ত ) তখন বুঝিতে হুইবে যে, ইনি জীব হইতে 
পারেন না, ইনি ব্রহ্ধ । 


হৃন্তপেক্ষম। তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ (২৫) 
হৃদয়কে অপেক্ষা করিয়া (ব্রহ্মকে অনুষ্ঠ পরিমাণ বলিয়। উল্লেখ 
করা হইয়াছে )7) কারণ এই শাস্ত্রে ম্ুষ্যের অধিকার আছে। 
ব্রহ্ম জীবের হৃদয়ের অধিষ্ঠান করেন। মনুষ্কের স্বদয় এক অনুষ্ঠ- 
পরমিত। মনুস্তের শান্ত অধিকার আছে। এ জন্য ত্র্গকে 
অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বল৷ হইয়াছে । 


এই প্রসঙ্গে রামানুজ বলিয়াছেন যে, উপাসকের শ্বদয়ে ভগবান 
প্রকাশিত ভইয়া থাকেন, এ জন্য হৃদয়ের পরিমাণ অনুসারে ব্রদ্গকে 
অস্কষ্ঠ-পরিমাণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । জীবের পরিমাণ 
প্রকৃতপক্ষে আরাগ্রমাত্র (চম্মবেধক শ্ছচের অগ্রভাগের নাষ আরাগ্র )। 
কিন্তু জীব হৃদয়ে বর্তমান থাকে বলিয়া কোনও স্থলে জীবকেও 
'অঙুষ্ঠ-পরিমাণ বল৷ হইয়াছে । 


তছুপর্যযপি বাদরায়ণ: সস্ভবাৎ (২৬) 


১৬১ 


গ্রথম অধ্যায় তীয় পা 


ত্পরি অপি €মন্ুম্ের উপরে যাহারা থাকেন--দেবাি-- 
তাহাদেরও ব্রঙ্ছজ্ঞানে অধকার আছে), বাদরায়ণঃ ( ইহ। বাদরায়ণ 
খষির মত ), সম্তভবাৎ ( ক।রণ, তাহাদের ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ কর! ষন্তুপ. হয় )। 

মন্গষ্যের পক্ষে যেমন মোক্ষলাভ বাঞ্ছনীয়, দেবতাদের সেইন্দপ 
মোক্ষলাভ বাঞ্ছনীয় । কারণ, মোক্ষলাভ না হইলে চিরকালের জন্য 
সকল ছঃখের নিবৃত্তি হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত আছে 
যে, ইন্দ্র ব্রহ্গজ্ঞানলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন এবং 
প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

দেবগণের দেহ আছে, ইহা রামান্থজ বিস্তারিত আলোচনাছার। 
প্রমাণ করিয়াছেন। বেদ, ধর্মশান্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি গ্রস্থই 
এ যিযয়ে প্রযাণ। 

বিরোধঃ কর্মাণি ইতি চেও, 
ন, অনেক প্রতিপত্ডেদ শনাও (২৭) 

“বিরোধঃ কর্মণি' দেবগণের বিগ্রহ থাকিলে কর্ণাবিষয়ে বিরোধ 
উপস্থিত হয়,যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন, তাহার উত্তর এই 
যেন" ন, 'অনেকপ্রতিপত্তেঃ দেবগণ যুগপৎ অনেক রূপ গ্রহণ 
করিতে গারেন, “দর্শনাৎ, এরূপ দেখা যায়। 


একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যঙ্তক করা হয়। ইন্দ্রের 
যদি দেহ থাকে, তাহা হইলে তিনি কিরপে বিভিন্ন যজ্ঞক্ষেত্রে একই 
সময়ে আবিভূতি হইতে পারেন? এ জন্য মনে হইতে পারে যে» 
ইন্জাদি দেবগণ দ্েহ-হীন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত তুল। দেবগণ যুগপৎ 
অনেক দেহ ধারণ করিতে পাদ্েন। অথবা ধৈমন অনেক- 
লোক যুগপৎ, এক ব্যক্তিকে নমস্কার করিতে পারে, সেইন্ধপ এক- 
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তৃতীয় পাদ. প্রথম অধ্যায় 


দেবকে উদ্দেশ্য করিয়া বিভিন্ন স্থানে ষজ্জে ঘ্বৃত' অর্পণ করিতে পারে, 
তাহাতে কোনও বিরোধ হয় না। 
শব্দে ইতি চেং ন অতঃ 
প্রভবাৎ প্রত্যক্ষান্ুমানাভ্যাম্‌ (২৮) 
“শব্দে শব্দে বিরোধ হয়ঃ “ইতিচেৎ' যদি এই আপত্তি করা যায়, তাহার 
উত্তর এই যে, “ন' না, “অতঃ প্রভবা" শব্দ হইতেই দেবগণের উৎপত্তি 
হয়, 'প্রত্যক্ষান্ুমানাভাং' বেদ এবং স্ৃতিগ্রন্থে এ কথ। আছে। 
যদি দেবগণের বিগ্রহ থাকে, তাহা হইলে দেবগণকে অনিত্য 
বলিতে হয়। কারণ, দেহধারী বস্তমাত্রই অনিত্য। তাহা হইলে 
দেববাচক ইন্দ্রাদি বৈদক শবও অনিত্য বপিতে হয়, বেদকেও 
অনিত্য বলিতে হয়। ইহার উত্তর এই যে, দেবগণের দেহ অনিত্য 
হইলেও বেদ নিত্য। স্ট্টির সময় ঈশ্বর ব্রহ্ধার হৃদয়ে বেদমন্ত্র সকল 
উদৃবুদ্ধ করেন। ব্রক্গা সেই সকল মন্ত্র স্মরণ করিয়া, তদহ্ুরূপ দেব, 
মনুষ্য প্রভৃতি স্ষ্টি করেন। পূর্ব কল্পের স্থির অনুরূপ বর্তমান করে 
স্থ্টি হয়। এ বিষয়ে বৈদিক মন্ত্র আছে-_+ন্থ্য্যাচন্ত্রমসৌ ধাতা 
যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ” ব্রহ্মা পূর্বের ন্যায় হ্ুর্য ও চর ক্রি 
করিয়াছিলেন 
বেদ নিত্য, ইহার অর্থ বেদের শবরাশি অথবা বর্ণ সকল নিত্য। 
ঘতএব চ নিত্যত্বম্‌ (২৯) 
এই কারণেই বেদের নিত্যত্ব। ষে হেতু, ব্রহ্মা বেদের শবরাশি 
ক্মরণ করিয়া তদমুরূপ দেবমনুষ্যাদি স্তষ্টি করিলেন, অতএব বুঝিতে পার? 
যায় যে, বেদের শব্দরাশি নিত্য। 


১৪৪. 
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রামাচজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যে খষ যে মম্ব্ের ভ্রষ্টা 
হইবার উপযুক্ত হইবেন, ব্রহ্গা প্রথমে সেই গ্রকার খবি করেন, পরে 
উপযুক্ত তপঃপ্রভাবে সেই খাষ সেই মন্ত্র দর্শন করেন । মন্ত্র পূর্বেই 
ছিল। খষ দর্শন করেন মাত্র। এই ভাবে বেদের নিত্যত্ব খণ্ডিত 
হয় না। 

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তৌ অপি 
আবিরোধঃ দর্শনা স্ম.তেস্চ (৩০) 

সমান নাম ও রূপ থাকে বলিয়া আবৃত্তি অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের 
সময়েও বিরোধ হয় না। বেদত্ত স্মৃতিতে এরূপ উল্লেখ আছে। 

মহাপ্রলয়ের সময় দেব, মনুষ্য প্রভৃতি থাকেন না। কিন্তু 
তাহার পর যখন স্থষ্টি হয়, তখন পূর্ববকল্পে দেব, মচুষ্য প্রভৃতির যে 
নাম ও রূপ ছিল, তদমুরপ স্থষ্টি হয়। এইভাবে বেদের শব্রাশি নিত্য 
থাকে, সে বিষয়ে কোনও বিরোধ হয় না। বেদ ও স্মৃতিতে উল্লেখ আছে 
যে, পুর্ববকণঙ্লে স্থ্ বস্ত-সমুহের যে নাম ও রূপ ছিল, বর্তমান কল্লে স্যষট 
বস্ত-সমৃহের সেই ' নাম ও রূপ আছে, এইভাবে সৃষ্টি অনাদি 
ও নিত্য। 

রাখান্থজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রলয় দ্বিবিধ,_- নৈমিত্তিক 
ও প্রাকৃত । নৈমিত্তিক প্রলয়ে জগৎ ধ্বংস হয়: কিন্তু ব্রহ্মার ধ্বস 
হয় না, তিনি নিীল্ুত থাকেন। প্রারত প্রলয়ে ব্রহ্মাব ধ্বংস হয়। 
প্রাফত প্রলয়ের পর পুনরায় পূর্বস্থটির বেদ ক্ষিন্ূপে প্রচার হইতে 
পারে,-কারণ, তখন যে নুতন ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়, তিনি ত পূর্বব-স্থহির 
বেদে জানেন না? এ বিষয়ে উপনিষদ বলেন £ 


১৬৪. 


তীয় পা প্রথম অধ্যা্গ 


যে! বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ববং 
যে! বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তশ্মৈ (স্বেতাশ্বঃ ১৬1৮) 
অনুবাদ £ ঈশ্বর ব্রহ্মাকে স্থষ্টি করিয়া, তাহ।র হৃদয়ে বেদের জান 
সঞ্চারিত করিয়াছিলেন । 
এইভাবে প্রারুত প্রলয়ের গর পূর্ধবকল্পের বেদ পুনরায় 
প্রচারিত হয়। 


মধ্বাদিযু অসস্তবাৎ অনধিকারং জৈমিনিঃ (৩১) ॥ 

হবধদ £ মপুবিগ্ভা প্রতৃতিতে অসস্তব বলিয়া € দেবগণের 
ব্রহ্মবিদ্যায় ) অধিকর নাই, ইহা! জৈমিনির মত । 

দেবগণের যদি ব্রন্ষবিদ্ভায় অধিকার থাকে, তাহ! হইলে 
উপনিষহুক্ত সকল বিগ্ভাতেই অধিকার থাক? যুক্তিযুক্ত হয়। তাহা 
হইলে মধুবিগ্ভাতেও অধিকায় আছে বলিতে হইবে। মধুবিগ্ভ! 
ছান্দোগ্য উপনিষদে উপদিই হইয়াছে--"অসে। আদিত্যো দেবমধু”। 
এই সুধ্য দেবগণের মধু (মধুর ম্তায় আনন্দদাগক )। এ স্থলে সূর্যকে 
দেবমধু কল্পন] করিয়া! উপাসনা বিহিত হইয়াছে । * কিন্তু শুর্যাদেব 
নিজেকে মধু কল্পনা করিয়া উপাধন। করিতে পারেন না। স্তরাং 
হূর্যযদেবের মধুবিগ্ায় অধিকার নাই শ্বীকার করিতে হুইবে। পুনশ্চ 
ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, এই উপাসনার ফলে উপাসক 
একটি বন্রূপে পরিণত হয়। হ্বতরাং বহ্ছনামক দেবগণের এই 
উপালনায় অধিকার নাই বুঝিতে হইবে । এই প্রকার আরও 
উপাসনা আছে, যাহাতে কোনও কোনও দেবতা অথবা খৰির 


১৩৪৫ 


প্রথম অধ্যায় ভ্তীয়, গাছ 


অধিকার নাই, ইহা শ্বীকার করিতে হইবে । অতএব ব্রহ্ষবিদ্ভাতেও 
দেবগণের অধিকার নাই, ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত । 

রামানুজ বলেন, যে উপাসনায় যে দেব উপাশ্তয, সেই উপাসনায় 
সেই দেবের অধিকার থাকিতে পারে না, ইহাই এই হ্ত্রের তাঁৎ- 
পর্য্য। মধ্বও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ (৩২) 

জ্যোতির্মগুলেই (হ্ছধ্য) থাকেন, অর্থাৎ জ্যেতির্মগুলকেই 
সূর্য্য বলা হয়, (সুতরাং, সূর্য অচেতন বন্ত, সুর্যের ব্রহ্মবিষ্ঠায় 
অধিকার থাকিতে পারে না )। 

জৈমিনির মতে সূর্য ত জড়পিগ, তাহার কিরূপে ব্রহ্গবিদ্যায় 
অধিকাহ থাকিবে? 

রামানুজ এই শ্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষদে 
আছে--*তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতি আয়ুহ্ছ উপাসতেহমুতম্”"-_ 
দেবগণ সেই জ্যেোঁতির জ্যোতি (পরমাত্সাকে ) আয়ু এবং অমুত 
বলিয়া উপাসনা করেন। ইহা হইতে বুঝিতে হুইবে যে, দেবগণ 
এইভাবেই (আয়ু এবং অমৃতরূপেই ) পরব্রহ্গকে উপাসনা করিবেন, 
মধুবিদ্তা প্রৃতিতে তাহাদের অধিকার নাই, মানবদেরই আছে। 

ভাবং তু বাদরায়ণোহস্তি (৩৩) 

পূর্ব ছুই স্মত্রে যাহা বলা হইয়াছে, বাদরায়ণ (বেদব্যাস ) 
তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, দেবগণের ব্রহ্গবিদ্ভায়, 
অধিকারের “ভাব” আছে, অর্থাৎ অধিকার আছে। মধুবিগ্ভায় 
দেবগণের অধিকার যখন সম্ভব নহে, তখন নাই বলিয়া স্বীকার করা 


২০৬ 


তৃতীর পাদ প্রথম অধ্যক়' 


যাইতে পারে। কিন্ত যে সকল স্থানে অসস্তব নহে, সে সবল স্ানে, 
দেবগণের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। শুদ্ধ ব্রহ্গবিদ্ায়' 
দেবগণের অধিকার সম্ভব, অতএব নিশ্চয়ই অধিকার আছে। সকল: 
বৈদিক বর্ধে সকল মন্ষ্টেরও অধিকার নাই, যথা রাজস্থয়যে। 
ব্রাহ্মণের অধিকার নাই। সুর্যের জ্যোতির্মগুল জড়পিণ্ড হইতে 
পারে, কিন্তু এ জ্োতির্মগুলের অধিষ্ঠাতা চৈতন্তযুক্ত দেবতা 
আছেন তিনি ইচ্ছান্চুূপ দেহ ধারণ করিতে পারেন, ইহা নিশ্চয় 
স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রসৃতিতে 
ইহা! উল্লিখিত । এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বঙ্গিয়াছেন যে, মহাভারতে 
যখন উক্ত হইয়াছে যে, বেদৰ্যান দেৰগণের সহি কথোপকথন 
করিতে পারিতেন, তখন উহা নিশ্চয় সত্য। এখন কোনও ব্যক্তি 
দেবগ্ধণের সহিত কথোপকর্থন করিতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তুসে 
জন্য ইহ! স্বীকার করা যায় না যে, কেহ কখনও পারে নাই। এনপ 
সিদ্ধান্ত করিলে জগতের বৈচিত্র্য অস্বীকার করা হয়। 

রামান্ধজ বলেন যে, মধুবগ্ভা প্রভৃতিতেও দেবগণের অধিকার 
আছে। যেখানে স্ুষ্যের উপাসনা বিহিত আছে সেখানে হুর্ধ্যদেব' 
তাহার নিজ হায়স্থ ব্রদ্দেরই উপাসনা করিবেন। যেখানে উপাসনার 
ফল বশ্বত্বপ্রাপ্তি বলিয়া উল্লেখ আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে ফে, 
বন্ুও এইভাবে উপালনা করিলে, পরকল্পে ৰস্থ হইতে পারিবেন, 
এবং অস্তে ব্রহ্গকে পাইবেন। 

শুগন্য তদলাদরজ্ুবপাৎ তভ্রৎণাৎ সুচ্যতে ছি (৩৪) 

শুক (শোক) তশ্ত (তাহার হইয়াঁছল) তৎ €ইহা! বুঝিতে 


$০৭ 


প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


পারা যায়) অনাদরশ্রবাণাৎ ( অনাঁদরের কথা শোনা যায় বলিয়া) 
তদ-আদ্রবণাৎ (ণ্তৎ* অর্থাং সেই শোকছেতু “আত্রবণাৎ গমন 
করিয়াছিলেন বঙ্গিয়া )। 

পুর্ববস্থতে বলা হইয়াছে যে, দেবগণের ব্রহ্গবিগ্ঠায় অধিকার 
আছে। এজন্য মনে হইতে পারে, সকল মানবেরও অধিকার আছে, 
অতএব শুদ্রেরও অধিকার আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা 
যায় যে, রৈক খধি জানশ্রতিকে ব্রন্মবিদ্ধ-বিষয়ক উপদেশ দিবার 
পুর্ধ্বে তাভাকে "শুদ্র” শবে সম্বোধন করিয়াছিলেন । ছান্দোগ্য 
উপনিষদের এই বাক্যটি শুদ্রের ব্রঙ্গবিদ্ভাম অধিকার সমর্থন করিতেছে 
বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ, শুদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই, 
এ কথা শ্রতিতে স্পষ্টভাবে বলা আছে, কিন্তু ব্রহ্ষবিদ্যায় 
অধিকার নাই, এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
এই যে, শুদের ব্রহ্গবিদ্ভায় অধিকার নাই, কারণ, তাহার বেদ পাঠ 
করিবার অধিকার নাই, যে হেতু তাহার উপনয়ন হয় না। জানশ্রুতি 
জাতিতে শুত্ব বলিয়া তাহাকে শৃত্ব শব্ষে অভিহিত করা হয় নাই। 
তাহার গুক্‌ বা শোক হইয়াছিল, যেহেতু হংসরূপী খধিগণ তাঁহাকে 
অনাদর করিয়া কথা বলিয়াছিলেন। * জানশ্রুতির শোক হইয়াছিল 
'বলিয়৷ তাহাকে শুদ্র বল! হইয়াছে (৮1 রস শুভ্র )। 


৬ উপনিষদ্দের আখ্যাস্লিকাটি এইন্নপ £ জানশ্রাত রাজা গ্রীষ্মকালে 
প্রাসাদের ছাদে শুইয়াছিলেন। দেখলেন, আকাশে 
কয়েকটি হুংস উড়িয়া যাইতেছে। পশ্চাদবর্ভী হুদ অগ্রগামী 


২০৮ 


তৃতীয় পা প্রথম অধ্যান্, 


শুর ত্রহ্ধবিদ্ভা লাভ করিলে তাহার ছুঃখ নাশ হইবে, এজন্য ইহা! 
বল। যায় ষে, ব্রক্ষবিগ্ভায় শুদ্রের “অধিত্ব” অর্থাৎ প্রয়োজন আছে। 
কিন্ত তাহার সামর্থ্য নাই, কারণ, তাহার বেদপাঠ নিষিদ্ধ। শান্ে 
যাহার যে বর্ষ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা অবশ্যই তাহার, 
অমঙ্গলজনক। 
, ক্ষজিয়ত্বগতেম্চ উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ( ৩৬ ) 
অনুবাদ : জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায়; কারণ, পরে: 
চৈত্ররথের সহিত তাহার উল্লেখ আছে । 
চৈত্ররথ ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহা সুবিদিত। তাহার সহিত জান- 
শ্রুতির উল্লেখ থাকাতে বুঝিতে হইবে ষে, জানশ্রুতিও ক্ষত্রিয় ছিলেন। 
অধিকস্ত ইহ] উক্ত হইয়াছে যে, জানশ্রুতি বহু পক্কান্ন ঘ্রান করিতেন, 
অনেক জনপদের অধিপতি ছিলেন, তাহার সারথি ছিল। এই সকল 
কারণেও অনুমান হয় যে, জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় ছিলেন। 
সংস্কারপরমর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ (৩৬) 


পিপি শিপ শী শশা পাপী শি পিচ পিপাসা 





০ সপ 


হংসকে বলিল, ভল্লাক্ষ, তুমি কি দেখিতে পাইতেছে না, রাজা 
জানশ্রতির তেজ স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, এ 'তেজে তুমি 
পুড়িস্াা যাইবে ।” অগ্রগামী হংস বলিল, “তুমি ষে জানশ্রুতিকে 
শকটবুক্ত &কের ন্তার তেজ্স্বী বলিতেছে।” অর্থাৎ রৈর ব্রহ্মজ্ঞ এবং 
যথার্থ তেজস্বী, জানশ্রু“ত বহু অন্নঙ্গান প্রভৃতি সংকীন্তি করেন বটে, 
কিন্তু ব্র্ষজ্ঞ নহেন। জানশ্রতি হংসদের বাক্য শুনিয়া বৈকের. 
অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিকট বিগ্যালাভ করিলেন । 

এ হুংসগণ প্রকৃতপক্ষে খষি। জাবশ্রর্মভর কল্যাণের জন্ত তাহারা, 
হংসরূপ ধারণ করিয়া এইকপ কথোপকথন করিস়াছিলেন। 





$ গীত, . 


প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পা 


বেদাধ্যয়নের পূর্ন উপনয়ন-সংস্কার প্রয়োজন আছে, এরূপ উল্লেখ 
পাওয়া যায়। শৃদ্রের এই সংস্কারের অভাব উল্লিখিত হুইয়াছে। 


অতএব শ্প্রের বেদাধ্যয়ন হইতে পারে না। 


তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ (৩৭) 

তদভাব (শুদ্রত্বের অভাব ) যখন নিদ্ধারণ হইল, তখন প্রবৃত্তি 
হইয়াছিল, (ক্রন্মবিগ্ঠা উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল )। ইহ! হইতে 
বুঝিতে পারা যায় মে, শূত্রকে ব্রদ্ধবিগ্া উপদেশ কর! নিষিদ্ধ। 
. সত্যকাম গৌতমের নিকট ব্রদ্ষবিদ্া লাভ কয়িতে গিয়াছিলেন। 
গৌতম সত্যকামকে জিজ্ঞ।সা করিয়াছিলেন, «তোমার কি গোত্র?” 
সত্যকাম মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়। আপিয়া বলিলেন, তাহার ঘোত্র 
জানা নাই। গৌতম বণিলেন, “তুমি সত্য ত্যাগ কর নাই। এজন্য 
জানিলাম, তুমি ব্রাহ্মণ ।” এই বলিয়া সত্যকানের উপনয়ন প্রদান 


করিলেন । 


শ্বণাধ্যয়নার্থপ্রতিবেধাত স্থৃতেম্চ (৩৮ ) 

শূত্র কর্তৃক বেদ শ্রবণ, অধ্যয়ন, অর্থজ্ঞান এবং অনুষ্ঠান প্রতিষিদ্ধ 
হইম্বাছে। অতএব ত্রহ্গজ্ঞানে অধিকার নাই। “স্থতিগ্রন্থেও নিষেধ 
আছে। 

বিছর, ধর্মব্যাধ প্রভৃতির পূর্ববজন্মের জুনের ফলে শু্জন্মেও জ্ঞান 
হইয়াছিল দেখা যায়। 

কম্পনাৎ (৩৯) -. 
(শঙ্কর-ভাঁষ্য ) কঠোপনিষদে এই বাক্য পাওয়। যা £ 


১৯৬ 


ভ্ৃতীর পারদ প্রথম অধ্যায় 


যদিদং জগত সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃস্যতম্‌ 
মহত্ুয়ং বস্তযুগ্ঠতং, য এতদ্বিছ্ুরমূতান্তে ভবস্তি । (২1৩২) 
অন্থবাদ £ এই যে জগত, ইহ। প্রাণ হইতে নিঃস্যত, প্রাণের 
প্রেরণায় ইহা! কম্পিত হয়| উগ্চত বজ্র ন্যায় ভয়ানক। যাহার! 
ইহাকে জানে, তাহারা অমৃত হ্য়। 
এই প্রাণকি বন্ত? বজ্ই বা কি? মনে হইতে পারে যে, প্রাণ 
শব্দের অর্থ বায়ু, আকাশের বজ্র বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়, এজন্ত 
এখানে বজ্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে । এখানে প্রাণ 
শব ব্র্গকেই লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হুইয়াছে। এই বাক্যের 
পুবে এবং পরে ব্রহ্গের প্রসঙ্গ আছে। মধ্যস্থলে বায়ুর প্রসঙ্গ হইতে 
পারে না। বুহ্দারণ্যক উপনিষদেও ব্রঙ্গকে লক্ষ্য করিষ প্রাণ শব 
প্রয়োগ করা হইরাছে--প্রাণন্ত প্রাণম্? (ব্রঙ্ধ প্রাণেরও প্রাণ )। 
কঠোপনিযদে পরে এইরূপ বাক্য আছে £ 
ভয়াদস্ অগ্নিস্তপতি ভয়াতপতি ্থর্য্যঃ, 
ভয়াদিন্্শ্চ বায়ুশ্ মৃত্যুধধীবতি পঞ্চমঃ। (২৩৩) 
“তাহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, সৃর্য্য তাপ দেন, গুন্্র' বায়, এবং . 
মৃত্যু নিজ নিজ কাঁধ্য করেন।” বায়, ধাহার ভয়ে নিজ কাধ্য করেন, 
তিনি অবশ্য বায়, হইতে ভিন্ন বন্ত হইবেন। দণ্ডের ভয়ে যেরূপ 
রাজপুরুষগণ রাজার আদেশ পালন করেন, সেরূপ ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি 
দণ্ডের ভয়ে ব্রহ্দের আদেশ পালন করেন। প্রাণবায়কে জানিলে 
কেহ অমুত লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই অমৃতলা 
হয়। র 


১১৯, 


প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পা 


ভমেব বিদ্দিত্বাহতিমৃত্যুমেতি 
নান্তঃ পন্থাঃ বিদ্যাতেহ্য়মায় । 
( শ্বেভাশ্বতর উপনিষদ ) 
অনুবাদ ; তাছাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। 
অমৃতত্বলাভের জন্য উপায় নাই। 
রামাচজ ভ।ষ্য £ উপনিষদে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে যে,. 
ঈশ্বরেয় ভয়ে গেবগণ কম্পিত হুইয়। থাকেন এবং ঈশ্বরের আদেশের 
বশবহী হইয়। থাকেন। এখানেও সেই কম্পনের উল্লেখ আছে। 
অঙএব এখানে ঈশ্বরের কথাই হইতেছে, বায়,র কথা হইতে, 
পারে না| 
জ্যোঁভির্দর্শনাত (৪০) 
শঙ্করভাষা 2 ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বাক্যটি আছেঃ প্এষ 
সঙ্প্রসাদঃ অক্মাৎ শরীরাৎ পযুখায় পরং জ্যোতিঃ উপসংপন্ভ শ্বেন, 
রূপেণ অভানম্পন্তে” (৮1১২।৩)অথাৎ, এই জীব এই শরীর হইতে সমুখিত 
হইয়া পরম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হয় এবং নিজ "স্বরূপে পরিণত হয়। 
এই “জ্যাতি”” সুর্য নতে, ইহা পরব্রহ্গ। কারণ, পরব্রহ্দের প্রসঙ্গ 
দর্শন' করা যায়, সেই প্রসঙ্গেই এই বাক্যটি পাওয়া যায়। 
রামান্থুজ ভাষংঃ “পরম জ্যোতি'র উল্লেখ আছে, এজন বুঝিতে 
হইবে যে, পরব্রদ্ষের কথাই হুইতেছে কারণ সকল তেজের আচ্ছাদক 
এবং সকল তেজের কারধীভৃভ জ্যোতি পরত্রন্ম ভিন্ন আর কাহারও 


হইন্ড পারে না। 
আকাশোহ্থান্তরত্বাদিবাপদেশাৎ (8১) 


১১২ 


তৃতীয় পা প্রথম অধচায় 


“আকাশ” শক ব্রক্ষকে বুঝাইতেছে। কারণ, “অর্থাত্তর” প্রস্থৃতির 
“ব্যপদেশ'” অর্থাৎ উল্লেখ আছে। 

শঙ্করভাষ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায় ঃ 

আকাশে! হ বৈ নামরূপয়ো নির্বহিতা 
তেষাং-বাস্তর! তদ্‌বক্ধ তদমূতং সআত্মা। 

অন্থবাদ £ আকাশ নাম এবং রূপ নিম্পাদন করিয়াছে । নাম ও রূপ 
যাহার মধ্যে অবস্থিত, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমূত, তাহ!ই আত্মা । 

এখানে আকাশ শব্দ ব্রঙ্গকেই বুঝাইতেছে। কারণ, আকাশ 
শবে নাম ও রূপ হইতে ভিন্ন বস্ত ( “অর্থাস্তর” ) নির্দেশ করা 
হইতেছে । জগতের সকল বস্তরই নাম ও রূপ আছে কেবল 
বর্ষের নান ও রূপ নাই। অতএব এখানে ব্রঙ্গের প্রসঙ্গই 
হইতেছে। 

রামানুজ ভাম্যঃ এখানে আকাশ শব মুক্ত আত্মাকে লক্ষ্য 
করিয়া প্রয়োগ করা হয় নাই, ব্রহ্ষকেই লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ 
কর! হইয়াছে । কারণ, ব্রহ্ম ভিন্ন কাহাকেও নাম ও রূপের 
নিষ্পাদনকন্ত। বল! যায় না। বদ্ধ জীবের নিজেরই নাম ও' রূপ জাছে, 
সেনাম ও রূপের কর্তা হইতে পারে না। মুক্ত জীব জগৎ স্তি 
করিতে পারে না, অতএব নাম ও রূপ স্্টি করিতেও পারে না। 
কেবল সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জগতের যাবতীয় বন্ত সৃষ্টি করেন। 
অতএব যাবতীয় বন্তর নাম ও রূপটি করেন। বর্ম যে নাম ও 
রূপের সৃষ্টিকর্তা, তাহা! উপনিষদে অন্ুত্রও উক্ত হুইয়াছে। যথা 
মুণ্ক উপনিষদদে আছে £ 


৮ ৯৬১৬, 


প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পা 


যঃ সর্ধবজ্ঞঃ সর্বববিদ্‌ যন্ত জ্ঞানময়ং তপঃ। 
তল্ম(ং এতৎ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে ॥ 
অনুবাদ £ যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিদ্‌ জ্ঞানই ধাহার তপস্যা, তাহ। 
হইতে চতুর্থ ব্রদ্া, নাম, কূপ এবং অন্ন উৎপন্ন হয়। --এখানে যখন 
নাম ও রূপ দ্বারা অস্পৃষ্ ব্রঙ্গের উল্লেখ আছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই 
ব্রহ্ম । 
ুধুগ্ত,ৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন (৪২) 
সুযু্তির সময় এবং মৃত্যুর সময় জীবকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । (অতএব এখানে পরমেশ্বরের 
প্রেসঙ্গ হইতেছে )। 
শঙ্করভাব্য £ বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই বাক্য আছেঃ 
“কতম আত্মা ইতি যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু হগত্ত- 
জ্যোতি: পুরুষ” | 
অর্থাৎ, প্রশ্ন £ “আত্মা কে?" উত্তরঃ এই ষে বিজ্ঞানময় পুরুষ 
প্রাণের মধ্যে এবং হৃদয়ের মধ্যে অবাস্থত, ষাহার অত্যন্তর জ্যোতি- 
র্ময়। ইহার পর আত্মা সম্থন্ধে অনেক কথা বলা হুইয়াছে। এই 
যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে, ইহা সংসারী আত্মার কথা নহে, 
ংসারযুক্ত আত্মার কথাই বল! হইয়াছে। কারণ স্ুযুণ্ডির 
সময় এবং মৃত্যুর সময় এই আত্মা হইতে ভিন্ন ভাবে জীবাত্বার 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । সুযুণ্ডির নন্বন্ধে বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে, বল। 
হইয়াছে : অয্ং পুরুষ: (অর্থাত জীব) প্রাজ্ঞেন আত্মন। (অর্থাৎ 
ব্রদ্ধের দ্বারা) সম্পরিষক্তঃ (আলিঙ্গিত হইয়া) ন বান্ং কিংচন 


১১৪ 


ভৃতীয় পারব ত্রথম অধ্যায় 


বেদ ( কোনও বাহ্‌ বিষয় জানিতে পারে না) ন আন্তরং ( অস্তরস্থ 
কোন বিষয়ও জানিতে পারে ন1)। 

মুত সম্বন্ধে বল হইয়াছে £ 

অয়ং শারীর আত্ম! (অর্থাৎ জীব) প্রাজ্জেন আত্মন। অগ্বারূঢঃ (ব্রহ্ম 
ঘ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া ) উৎসর্জন (খোর শব্ধ করিতে করিতে ) যাতি 
( প্রলোকে গমন করে )। 

রামান্ধজ বুহদারণ্যক উপনিধদের এই দুইটি বাক্যই উদ্ধত 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই ছুইটি বাক্যে স্থযুণ্তি ও মৃত্যুর 
সময় জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্নার উল্লেখ রহিয়াছে, ইভা হইতে বুঝিতে 
পার! যাঁয় ষে, জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মা অবশ্যই আছে। (রামানুজের 
মতে এই স্ত্র অদ্বৈতবাদের বিরোধী, কারণ, অধ্বৈতবাদ অনুসারে জীব 
ও পরমাত্মা এক বস্ত, কিন্তু এই স্তর অনুসারে ইহারা বিভিন্ন )। 
মধবা চার্য্যও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
| পত্যাদি-শব্দেভ্যঃ (৪৩) 

পতি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হেতু (যুঝিতে পারা যায় যে, এই 
ঞতিবাক্যে ব্রঙ্গকে প্রতিপাদদন করা হইয়াছে )। 

শঙ্করভাধ্য £ পূর্ব-স্থত্রে যে ক্রতিবাক্য উদ্ধত হইয়াছে, তাহার 
কিছু পরে বলা হইয়াছে ঃ 

সর্বস্য বশী সর্বস্য ঈশানঃ সর্ধস্য অধিপতিঃ | 

অর্থাৎ নিখিল জগৎ তাহার বশীভূত, তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের 
“অধিপতি 1 

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, আত্মার সংসারী স্বরূপ প্রতিপাদম 
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করা শ্রতির ভঙ্গেশ্য নহে, অসংসারী স্বরূপ প্রতিপাগন করাই শ্রুতির 
উদ্দেশ্য । 

রামানুজ ভাম্য £ পূর্ব-স্ত্রে যে শ্রতিবাক্য উদ্ধত হইয়াছে, 
তাহাতে ইহা উক্ত হইয়াছে যে স্থ্যুণ্তির সময় প্রাজ্জর আত্মা জীবা- 
আ্কে আলিঙ্গন করে, মৃত্যুর সময় জীবাত্মাতে অধিষ্ঠান করে। 
এই প্রাজ্ঞ আত্ম! সম্বন্ধে পতি শব্দের প্রয়োগ কর! হইয়াছে, এবং ইহাও 
বলা হইয়াছে যে, তিনি জগৎ ধারণ করেন, সকলের ইশ্বর, ইত্যাদি। 
মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধেএ সকল কথা বলা যায় না। অতএব নামরূপের 
নির্বাহক আকাশ বলিয়া যাহার উল্লেখ কর! হইয়।ছে, তিনি মুক্ত 
পুরুষ হইতে ভিন্ন, তিন ব্রহ্ধই। যে সকল শ্রতিবাক্যে জীবাত্ব। 
এবং ব্রঙ্গকে এক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে সে সকল বাক্যের 
উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধ হইতে জীবাত্মার উৎপংস্ত, ব্রদ্দেই অবস্থান 
এবং ব্রহ্গেই প্রলয়,-অতএব জীবাত্বা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনও 
বন্ত নহে। 

শঙ্কর যতে এই তৃতীয় পাদে বিদ্যার সাধন বিষয়ে বল! হুইয়াছে। 
রামান্ুজ মতে এই তৃতীয় পাদে কতকগুলি, বাক্য বিচার করা হইয়াছে 
যেগুলিতে ম্পঃ জীবের লক্ষণ দেখ। যায়। 


প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত 
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আন্ুুমানিকম্‌ অপি একেষাম ইতি চে ন শরীররূপক বিস্যত্ত- 
গৃহ্থীতে: দর্শয়তি চ। (১) 
আনুমানিক অপি € সাথ্যর্শনোক্ত প্রকৃতিও ) একেঘাং 
€ কাহারও কাহারও মতে) ইতি চে (যদি ইহা বলাষায়); ন 
( তাহা নহে) শরীমরূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ (শরীর সম্বন্ধে যে উপমা! 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গৃহীত হইয়াছে দর্শয়তি চ "(ইহা দেখান 
হইয়াছে )। 
শঙ্কর-ভান্ত : আহ্নানিক অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনোক্তপ্রক্ৃতি । (সাংখ্য, 
যোগ, বৈশেষিক প্রন্ৃতি পর্শনশান্ত্রুলিকে “অন্যান” বল হয়। 
কারণ, ইহারা বেদের ন্যায় প্রত্যক্ষ গ্রমাণ নহে ইহাধের প্রামাণ্য 
অনুমানের উপর নির্ভর করে )। সাংখ্যদর্শনে থে প্রক্কতিকে জগতের 
কারণ বলা হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন যে, কঠোপনিষদের নিয়লিখিত 
অংশে সেই প্রকৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় :- 
ইন্ছিয়েভ্যঃ পরা হ্র্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। 
মনলত্ত পরা বুদিবূদ্ধেরাত্বা যহান্‌ পরঃ £ 
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর 
পুরুষাত ন পরং কিঞ্চিৎ সা! কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১1৩1১০১১১ 
অনুবাদ : ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ € কারণ, বিষয়গ্ুছি 
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ইন্দ্িযগণকে আকর্ষণ করিতে পারে ), বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন 
অপেক্ষ। বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ, আত্মা অপেক্ষা অবাক্ত 
শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ ( পরমাত্মা বা ত্র শ্রেষ্ঠ, পুরুষ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, ইছাই সর্বশ্রেষ্ঠ গতি। 
এখানে যে অব্যক্তের কথা বল! হইল, তাহাকেই' সাংখ্যোক্ত 
প্রকৃতি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। এখানে 
অব্যক্ত শব্যের অর্থ শরীর | কারণ ইহার পুর্বেই জীবকে রথারট ব্যক্তির, 
সহিত তুলন। কর। হইয়াছে ঃ 
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তৃ। 
বুদ্ধিং ভু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ 
ইন্জিয়াণি হযানাহুবিষয়াংস্তেমু গোচরান্‌। 
আত্মেক্দ্রিযমনোবুক্তং ভোক্তেত্যাহর্মনীধিণঃ ॥ কঠ ১1৩।৩,৪ 
অনুবাদঃ আত্মাকে বথী বলিয়া জানিবে, শরীরকে রথ জানিবে, 
বুদ্ধিকে সারথি জানবে, মনকে প্ররগ্রহ (লাগাম ) জানিবে, ইন্দ্রিয়কে 
অশ্ব জানিবে, বিষয়কে (বাহ জগৎকে ) পথ জানিবে, দেহ ইন্ত্রিয় ও 
মনযুক্ত বস্তকে পগ্ডডিতগণ ভোব্ব1 বলিয়া জানেন ।-_- ইহার পর 
বল! হুইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় বশীভ্ত করিয়া রাখিতে পারিলে জীব 
বিষু্ুর পরমপণ প্রাপ্ত হয়। 
এখানে বিষ, আত্মা, শরীর, বুদ্ধি, মন, হীন্দ্রয় ও বিষয়ের 
উল্লেখ আছে। পূর্বোদ্ধত বাক্যে পুরুব, অবাক্ত, আত্মা. বুদ্ধি, মন, 
অর্থ ও ইন্জ্রিয়ের 'উল্লেখ আছে। পুরুষ ও বিষুণট একই বস্ত। 
বিষয় এবং অর্থও এক বস্ত। প্রথম বাক্যে অব্যক্ত শক আছে, 
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দ্বিতীয় বাক্যে তাহার স্থানে শরীর আছে। তত্তিন্ন পূর্ববাক্যে যে 
বন্তগুলির উল্লেখ আছে, পরবস্তী বাক্যেও সেই বন্তগুলিরই উল্লেখ 
আছে। অতএব অব্যক্ত শবেের দ্বারা শরীরকেই লক্ষ্য কর। হইয়াছে। 

ংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে এখানে লক্ষ্য করা হয় নাই। 

রামান্ুজও এইরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 
জীবাত্বা অপেক্ষা “অব্যক্ত”কে (অর্থাৎ শরীরকে ) শ্রেষ্ঠ বলিবার কারণ 
এই যে, জীব পুরুযার্থপাভের অন্য যাহা কিছু চেষ্টা করিতে পারে, 
শরীরের সাহায্যেই সে সকল চেষ্টা করিতে হয়। 


জুক্সমং তু তদর্ত্বাও (২) 

সুদ্ষ্ুং তু (শরীরের সুক্ষ অবস্থাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে) তদরহত্বাৎ 
(কারণ, তাহাই অবাক্ত শব্ের যোগ্য )। 

আপত্তি হইতে পারে যে, শরীর স্কুল এবং স্ুবাক্ত বসত; তাহাকে 
অব্যক্ত শব দ্বারা নির্দেশ করা যুক্কিসিদ্ধ হয় না। ইহার উত্তর এই 
ষে, যে সকল অব্যক্ত স্শ্ম-ভূত হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, সেই 
সকল সুস্ভূতকে লক্ষ্য করিয়া শরীর শব্দ প্রয়োগ কর! হইয়াছে *। 
কারণ-বাচক শব্দ দ্বারা অমেক স্থলে কার্যকে নির্দেশ করা হয়1| বেদে 
কোনও স্থলে “গে” শব্ধ দ্বারা গাভী হইতে উৎপন্ন ““ছুগ্ধ”কে বুঝায়। 


* স্ঙ্টির সময় ব্রহ্ম হইতে স্ক্ম আকাশ, সু্স আকাশ হইতে স্ঙ্্স 
বায়, তাহা হইতে শুক্র অগ্নি, তাহা হইতে সুক্ম জল, তাহা হইতে 
ক্ষ ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে সুক্্রভূত বগা হয়। স্ু্্ভৃতগুনি 
বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত হুইয় পঞ্চ শ্ুলভূতের উৎপত্তি হয়। তাহ! 
হুইতে স্কুল জগৎ উৎপল্প হয়। 

1 একটি বস্ত হইতে আর একটি বস্ত উৎপন্ন হইলে প্রথম বস্তটিকে 
কারণ, এবং দ্বিতীয় বস্তুটিকে কার্য্য বলা হয়। 


১১৯ 


চতুর্থ পাদ প্রথস অধ্যায় 


তদধীনত্বাদর্থব€ ( ৩) 

তদধীনত্বাৎ (এই অব্যক্ত বস্ত বর্গের অর্ধীন বলিয়া) অর্থবৎ 
€ লার্থক )। 

সাংখ্যবাদী বলিতে পারেন, “স্থির পুর্বে জগৎ দুষ্ এবং অব্যক্ত 
অবস্থায় ছিল, ইহা! বদি ম্বীকার করা যায়, তাহা হইলে স'ংখ্যের 
প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? সাংখ্যের প্রকৃতিও অব্যক্ত বস্ত, 
তাহ। হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে ।' 

ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যের প্রকৃতি হ্বৃতন্ত্র (অর্থাৎ কাহারও 
অধীন নহে) কিন্তু বেদাস্তের অব্যক্ত ঈশ্বরের অধীন। এই অব্যক্তের 
সাহায্যে ঈখর জগৎ স্থষ্টি করেন। অবাক্ত না থাকিলে ঈশ্বর কিরূপে 
জগৎ স্থষ্টি করিতেন? এই ভাবে অব্যক্তের কল্পনা সার্ক। এই 
অব্যক্তকে কোথাও আকাশ, কোথাও অক্ষর, কোথাও মায়া বল! 
হইয়াছে । ইহাই অবিদ্যা। ইহা বলা যায় না যে, অব্যক্ত শব্ষের 
অর্থ সুক্ম শরীর । 


জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ (৪) 
জ্ঞেয়ত্ব (অব্যক্তকে জানিতে হইবে, এরূপ কথা) অবচনাৎ 
চ (বলা হয় নাই--এজন্য অব্যক্তকে সাংখোর,. প্ররুতি বল! 
যায় ন)। 
সাংখ্যদ্শনে বল হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য জানিলে 
মোক্ষলাভ হুয়। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে জানিলে উভয়ের মধ্যে 
কি প্রভেদ, তাহা 'জানা যায়। অতএব প্রকৃতিকে জানিতে হইবে, 


১২৪ 


চহুর্ঘ পা প্রেথম 'গ্যাজ 


ইহ1 সাংখ্যদর্শলের গভিপ্রায় | কিন্তু কঠোপনিষদে যে অধ্যক্ষ 
উল্লেখ আছে, তাহাকে জানিতে হইবে, এক্সপ কোনও উপকেশ 
উপনিষদে কোথাও দেখ যায় না । অতএব এই অব্যক্ত লাংখ্যদ্শনের 


প্রকৃতি হইতে ভিন্ন | 


বদতি ইতি চে ন প্রাজ্জে৷ হি প্রকরণাৎ (৫) 


শঙ্করভাষ্য ঃ বদতি ( অব্যন্তকে জানিতে হইবে, এই কথা! উপনিষধ 
বলেন), ইতি চে (শন্দ কেহ এনূপ আপত্তি করেন), ন (না, 
ত'হা ঠিক নহে), প্রান্ঞো হি (উপনিষদ যাহাকে জানিবার ক 
বলিয়াছে, তিনি পরমাত্া ), প্রকরণাৎ ( যে প্রকরণে এই বাক্য 
আছে, সেই প্রকরণে ব্র্দের কথাই হইতেছে )। 
কঠোপনিষদ্দে বল। হইয়াছে £ 
অশবম্‌ অস্পর্শম্‌ অরূপম্‌ অব্যয়ম্‌ 
তথাহরসম্‌ নিত্যম্‌ অগন্ধবৎ চ যৎ। 
অনাগ্ানস্তং মহতঃ পরং ঞ্রুবম্‌ 
নিচাষ্য তং মুত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ কঠ ১/৩/১৫ 
অগবাদ £ উহ৷ শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, ব্যয়হীন, রসহীন, নিত্য, 
গন্ধহীন, অনাদি, অনন্ত, মহতের পরবর্তী তত্ব এবং ফব। তাহাকে 
জানিলে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হওয়। যায়। 
সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতিকে মহতের পরবস্ত/ তত বলা হইয়াছে, এবং 
ইহার শব স্পর্শ গ্রস্ভৃতি গুগ নাই, ইহাও বল। হইয়াছে । এজগ্ক মনে 
হইতে পারে যে, কঠোপনিষদের এই বাক্যে সাংখ্যের প্রন্কতিফেই 


১২৬ 


প্রথম অধ্যায় চতুথ পাদ 


জ্রেয় বলিয়া! উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাই৷ হইতে পারে না। 
কঠোপনিষদের এই বাক্যের পূর্বে আছে, “পুরুষান্্ন পরং কিংচিৎ সা 
'কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ," (১৩১১ ) অর্থাৎ পুরুষের (পরমাত্ম1) পরে কিছুই 
নাই, তাহাই পরম গতি। অধিকন্ত ইহাও বলা হইয়াছে “এষ 
সর্বেমু ভূতেযু গৃঢ়োত্া ন প্রকাশতে»” অর্থাৎ, এই পরমাত্মাঁ সকল 
প্রাণীর মধ্যে গৃঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকেন, প্রকাশ পান নী। অতএব 
জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে 
জানিলে মোক্ষলাভ হইবে, এরূপ কথা উপনিষদেও নাই, সাংখ্যদর্শনেও 
নাই। সাংখ্যে বল৷ হইয়াছে ষে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে জানিলে 
মোক্ষলাভ হয়, কেবলমাত্র প্রকৃতিকে জানিলে মোক্ষ হয় ইহা বল। 
হয় নাই। 

রামান্থজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 
উপনিষদে অন্ত্রও এ কথা বলা হইয়াছে ষে, পরমাত্বার শব্দ স্পর্শ রূপ 
প্রভৃতি নাই। যথা ঃ 

যত্তদপ্রেশ্যম্‌ অগ্রাহ্ম্‌ ইত্যাদি । 
“তাহাকে দর্শন কর] যায় না, গ্রহণ করা যায় না) 


ত্রয়ণামেব চ এবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ (৬) 


এখানে তিনটি বস্তর উল্লেখ এবং তিনটি বিষয়ের ওক আছে। 

শঙ্কর ভাষ্তঠঃ নচিকেতা যমকে ভিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া 
ছিলেন ; অগ্নি বিষয়ে, জীবাত্বা বিষয়ে এবং পরমাত্মা বিষয়ে। 
ধ্তততিনন অব্যক্ত বা গওুকৃতি সম্বন্ধে কোনও গুশ্র করেন নাই 
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চতুর্থ পারদ প্রথম অধ্যায় 


ক্ুতরাং প্রকৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়৷ অপ্রাসঙ্গিক হয়। অমি সঙ্ন্ধো 
নচিকেত। এইবপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ 
স ব্মগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মুত্যো 
প্রত্রাহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহম্‌। কঠ 31১1১৩ 
অন্থবাদ £ হে মুত্যে, যে অগ্রির উপাপন। করিয়া স্বর্গলাভ করা 
যায়, আপনি সেই অগ্নির তত্ব অবগত আছেন। আমাকে বলুন, 
আমি শ্রদ্ধাপূর্ববক শ্রবণ করিব । 
জীবাত্মা! বিষয়ে নচিকেতা এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন £ 
ষেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মন্ুষ্যে 
অস্তীত্যেকে নায়মন্তীতি চৈকে। 
এতদ্বিগ্যযমনুশিক্টত্বয়াহং 
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ কঠ ১1১২০ 
অন্থবাদ : মৃত্যুর পরবস্তী অবস্থা সম্বদ্ধে যে প্রশ্ন উথাপিত হয় 
কেহ বলেন, মৃত্যু পরও আত্মা থাকে, কেহ বলেন, থ।কে না। 
আপনার উপদেশ পাইয়! আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই 
দ্বিতীয় বর। 
পরমাত্সা বিষয়ে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন 
অন্তত্র ধর্্দাৎ অন্াত্র অধশ্্াং 
অন্থব্র অস্মাৎ কতাককতাৎ। 
অন্থাত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ 
যত্ত পশ্যলি তদ্বদ | কঠ ১২1১৪ 
অনুবাদ £ যাহা ধর্ম হইতে ভিন্ন, অধর হইতেও ভিন্ন, বাহ! কার্য 
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প্রথম অধ্যায় চচুর্ধ পা 
ওকারণ হইতে ভিন্ন, যাহ! ভূত ও ভবিষ্যৎ ছইতে ভিন্ন, তাহা! আপনি 
জানেন, তাহা বলুন । 

আপত্তি হইতে পারে যে যম নচিকেতাকে তিনটি বর দিয়াছিলেন £ 
(১) পিতার প্রলন্নতা, (২) অপ্রিবিচ্যা, (৩) মৃত্যুর পর 
জীবের অবস্থা । যদি জীব ও পরমাত্সা এই ছুঈটি বিষয়ে উপদেশ 
'াকে, তাহ! হইলে তিনটি বরের স্থলে চাঁরিটি বর আলিয়। পড়ে । এই 
আপত্তির উত্তর এই যে, জীব ও পরমাত্বা বাস্তবিক এক বন্ধ, এজন্ত জীব 
ও পরমাত্মা একই প্রশ্নের অন্তর্গত বলা যায়। 

রামান্জ বলেন, এখানে যে তিনটি বস্তু উল্লেখ আছে, তাহার! 
হহতেছে £ (১) উপায়, (২) উপেয় ও (৩) উপেত। উপেয় 
অর্থাৎ যাহাকে পাইতে হইবে, তিনি ব্রঙ্ধ। উপেতৃঃ যিনি পাইবেন, 
তিনি জীব। উপায়: যাহা দ্বারা পাওয়া! যাইবে, তাহা অগ্নিবিষ্ভা । 
'বেদবিহিত কর্ম এবং উপাসনা! উভয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষপাভ 
করা যায়। 

অস্ৃ্বচ্চ (৭) 

সাংখ্যদর্শনে “মহুৎ' শবের অর্থ বুদ্ধি। কিন্তু উপনিষদ “মহৎ শব 
বুদ্ধি অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই। কঠোপনিষদে “বুঃছ্ছরায্া 
মহান পরং* এখানে জীবাতার বিশেষণরূপে মহৎ শব প্রয়োগ 
করা হইয়াছে; আবার "মহাস্তং বিভ্ুমাত্রানং” এখানে পরমাত্সার 
বিশেষণন্ধপে মহৎ শব্ধ প্রয়োগ করা হইয়াছে । সেইরূপ “অব্যক” 
শব্ধ সাংখ্যদর্শনে যদিও প্রক্কছিকে বুঝায়, কিন্তু উপনিষদে অন্ত অর্থে 
প্রমোগ কর! হুইয়াছে। 
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চমসবদবিশেষাৎ € ৮) 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষযদে এই শ্লোকটি আছে : 
অজামেকাং লোহিতশুক্লকষ্কাং 
বহ্বীঃ প্রজাঃ স্থজমানাং সরূপাঃ 
অজে। হ্যেকে। জুযমাণোইন্ুশেতে 
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্তঃ ॥ ( শ্বেতাস্ব ৪1৫) 


অনুবাদ £ একটি লোহিত, শুরু ও কষ্ণবর্ণের অজা৷ সমানরূপযুক্ত বহু 
সন্তান প্রসব করে। তাহাকে ভোগ করিবার জন্য একটি অজ একত্র 
শয়ন করে। অপর অজ তাহাকে ভোগ করিয়া ত্যাগ করে। 

মনে হইতে পারে যে, এখানে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের 
কথাই হুইতেছে। “অজ” যাহার জন্ম নাই, ইহা! প্রক্াতর নাম। 
লোহিত রজোগুণ, শুরু সত্বগুণ, কৃষ্ণ তমোগুণ! যে অজ ভোগ 
করে, সে সংসারী পুরুষ ; যে ত্যাগ করে, সে মুক্ত পুরুষ। কিন্ত এই 
শ্লোকে যে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষকে লক্ষ্য কর! হুইয়াছে তাহা 
বলা যায়না। বেদাস্তের প্রকৃতি ও জাবকেও এখানে লক্ষ্য কর। সম্ভব। 
যে সকল লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, সে সকল লক্ষণ ,সাংখ্যের প্ররুতি 
এবং পুরুষ লম্বন্ধেও বল! যায়, বেদান্তের প্রকৃতি এবং জীব সন্বন্ধেও 
বলা যায়। লক্ষণগুলি উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ “অবিশেষাৎঃ। 
“চমসবৎ”- যেরূপ বেদে বলা হখগ্লাছে, “অর্বাগবিলঃ চমসঃ 
উধধ্ব বুধ ঃ/-_নিয়ে ছিত্রযুক্ত এবং “বুধ” (হাতল ) যুক্ত চমসের কথ 
আছে। ইহা! কোনও বিশেষ প্রকারের চমসকে নির্দেশ করিতেছে 
না, যে-কোনও চমসকে বুঝাইতেছে। সেই প্রকার এখানেও 
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কোনও বিশেষ রকমের প্রকৃতি ও পুরুষকে, লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা 
বলা যায় না। সাংথ্য বা বেদান্ত যে কোনও দর্শনের প্রকৃতি ও 
পুরুষকে লক্ষ্য করিয়৷ এই কথা বলা যায়। 

রামানছজও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে, প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপ্ত্তি হইয়াছে, ইহ1 সাংখ্যে উক্ত 
হইয়াছে; বেদাস্ত এবং গীতারও এই মত (উপনিষদ ও গীতা হইতে 
অনেক অংশ উদ্বাত করিয়া তিনি ইহা দেখাইয়াছেন )। প্রভেদের 
'মধ্যে সাংখ্য বলেন যে, প্রকৃতি কাহারও অধীন নহে; বেদান্ত বলেন 
যে, প্রীতি ব্রহ্গের অধীন । 

জো তিরুপত্রম! তু তথা হি অধীয়তে একে (৯) 

শঙ্করভাগ্য £_-জে তিরুপক্রবা (জ্যোতি অর্থাৎ অগ্নি, উপক্রমে 
অর্থাত প্রথমে বাহার-_অগ্রি, জল এবং পৃথিবীরূণ ভূতত্রয় ), তথ! হি 
অর্ধীয়তে একে ( এইরূপ বেদের এক শাখায় পাঠ কর! হয়) 

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী ব্রহ্ম 
হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাছাদের রূপ যথাক্রমে লোহিত, শ্বেত এবং 
রুষঃ। 

বদগ্নেঃ রোহিতং রূপং তেজসম্তদ্রপংঃ যচ্ছুক্ূং তদপাং, যত কৃষ্ণ 
তদমশ্য ;) অর্থাৎ অগ্নির যে রোহিত ( লোহিত ) রূপ, তাহ। তেজের 
রূপ; ষে শ্বেত রূপ, তাহা জলের; যে কৃষ্রূপ, তাহ! অশ্নের 
( পৃথিবীর ) 

ষে অগ্নিকে আমরা চক্ষু দিয়া দর্শন করিতে পারি (স্থূল অগ্নি ), 
তাহার মধ্যে সুক্ম অমি। সুক্ষ জল এবং হুল্ষম পৃথিবী এই তিনটি 
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সুক্ষ ভূতই বিদ্ধমান আছে। এই তিনটি হুক্ম ভৃতের লোহিত, গ্থেত 
এবং কষ রূপ স্থূল অগ্নির মধ্যে দেখা যায়। 


পর্বের স্ত্রে অজা সম্থন্ধে লোছিত, শুরু ও কৃষ্ণবর্ণের উল্লেখ 
আছে। এখানেও বলা হইয়াছে যে, সুক্ষ অগ্নিঃ জল ও পৃথিবীর 
সেই তিনটি বর্ণ আছে। এজন্য বুঝিতে হইবে যে, এই তিনটি 
সগ্প্ন ভূতের বর্ণই প্অজা” সন্বঙ্ধে উক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের 
যে শক্তি হইতে এই তিনটি স্ল্ম ভুতের উৎপত্তি হয়, তাহাকে লক্ষ্য, 
করিয়। “অঙা” শব প্রয়োগ করা হইয়াছে। 


রামান্থজ এই হ্রত্রের অন্ত প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, জ্যোতি শব্দের অর্থ ব্রহ্ম । আ্রতিতে ব্রহ্ম সন্বন্ধে 
উক্ত হইয়াছে _-“তং দেবা জ্যেতিষাং জ্যোতিঃ” ( দেবগণ তাহাকে 
জ্যোতির জ্যোতি বলিয়। জানিতেন )। “অথ 'যদ্‌ অত্ঃ পরো 
দিবো জ্যোতিঃ দৃশ্যতে” (স্বর্গের উপরে যে জ্যোতি দেখা যায়)। 
এইভাবে উপনিষদে “জ্যেতিঃ” শব্ধ দ্বারা ব্রঙ্গকে নির্দেশ কর! 
হইয়াছে” | “জ্যোতিরুপক্রম1” শকেের অর্থ “যাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে” | এই "অজা”” যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপ কথা 
বেদের একটি শাখায় পাঠ কর। যায়। তৈত্তিরীয়নারায়ণ উপনিষদ 
জীবের হৃদয়ের মধ্যে উপাশ্তর্ূপে ব্রঙ্ককে নির্দেশ করা হইয়াছে 
এবং বল! হইয়াছে ষে, তাহা হুইতে নিখিল জগতের উৎপত্তি হয় এবং 
তাহার পর “অজামেকাং লোহিতশুরুকক্কাং” ইত্যাদি পুর্ববোদ্ধত 
শ্লোকটি প্রায় অবিকল পাওয়া যায়। ইছ! হইতে বুঝিতে পারা 
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বায় যে এই অজাও ব্রহ্ম হইতেও উৎপন্ন হয়। এতএব সাংখ্য- 
দর্শনে যে প্রধানের উল্লেখ আছে, যাহ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, সেই 
প্রধানকে অজ! শব্ধ দ্বার নির্দেশ কর! যায় না । রামানুজ বলেন 
ষে, এই উপনিষদবাক্যে প্রকৃতিকে ছাগরপে কল্পনা করা হুর 
নাই। 
কল্সনোপদেশাচ্চ মধবাদিবদবিরোধ:ঃ ( ১০) 

শঙ্করভাষ্য £ “কল্পনোপদেশাৎ” কল্পনার উপদেশ হেতু (এইকপ 
বলা হইয়াছে ), “মধ্বাদিবৎ” যেরূপ মধু প্রভৃতি বলা হইয়াছে, 
“অবিরোধঃ১ এজন্য বিরোধ নাই । 

আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বরের শক্তিকে কিরূপে অজা বলা 
যাইতে পারে? ইহার অজার ( ছাগীর ) ন্যায় আকৃতি নহে, 
এবং ইহ জন্মরহিতও নহে ( অজস্জন্মরহিত )। ইহার উত্তর এই ষে 
ঈশ্বরের শক্তিকে এখানে অজ। ( ছাগী) বলিয়া কল্পনা কর! হইয়াছে 
মাত্র ॥ বহু সন্তান প্রসবকারী ছাগীকে কোনও ছাগ উপভোগ করে, 
কোনও ছাগ ত্যাগ করে। সেইরূপ বছ-বিকার জনয়িতর প্রকৃতিতে 
কোনও জীব (বদ্ধীব) উপভোগ করে, কোনও জীব (মুক্ত জীব) 
ভ্যাগ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে--“অসৌ আদিত্যে। 
দেবমধু" অর্থাৎ এই সুর্য দ্রবগণের মধুর ভায়। এখানে স্থ্য্য 
ষদিও বাস্তবিক মধু নহে, তথাপি হুর্য্যকে মধূরূপে কল্পনা কর 
হইক়াছে। বেদে অন্তত্র বাককে ধেছুরূপে, স্বর্গলোককে অধিরূপে 
করনা কর! হইয়াছে । এখানে সেইরূপে, প্রকৃতিকে ছা'গীরূপে কল্পন! 


করা হইয়াছে। 
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রামানছজ ভাষ্য প্রকতিকে অজা (জন্মরহিত) বলিলে, আবার 
তাহাকে “জ্যোতিরপক্রমা, (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ), ইহা! বল যায় নাঃ 
কারণ, এই ছুইটি কথ! পরস্পর বিরুদ্ধ। ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতির 
তুইটি অবস্থা আছে” _কারণ-অবস্থা এবং কার্য্য-অবস্থা। প্রকৃতির 
যে অবস্থা হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, তাহা কারণ-অবস্থা, স্য্টির 
পর প্রকৃতির যে অবস্থা বর্তমান থাকে, তাহা কাধ্য-অবস্থা। প্রকৃতি 
একই, কেবল অবস্থার ভেদমাত্র | প্ররুতির কারণ-অবস্থাকে লক্ষ্য 
করিয়া “অজা।” বলা হইয়াছে এবং কাধ্য-অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়! 
«“জ্যোতিরুপক্রমা” বলা হইয়াছে । “কল্পনোপদেশাৎ” কল্পনা অর্থাৎ 
স্থপ্রির উপদ্দেশ হেতু । “মধ্বা দিব) স্্য্য যেরূপ স্হগ্রির পুর্বে প্রকৃতির 
যধ্যে অপর দেব গণের সহিত একরূপে অবস্থান অরেন, স্থষির 
পর.দেবগণের ভোগ্য হন বলিয়া! মধুরূপে কল্পনা কর হয়, এখানে 
সেইরূপ । 

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ (১১) 

“সংখ্যার উপসংগ্রহ” হেতু সাংখ্যোক্ত তত্বগুলি গ্রহণ কর! 
বায় না, “নানাভাবাৎ” অর্থাৎ এই বস্তরগুলি বিভিন্ন দ্বতবের বলিয়। 
“অতিরেকাচ্চ” সংখ্যায় অধিক হুইয়। যাঁয়, এই কারণেও । 

শঙ্করভাষ্য : বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই বাক্যটি আছে : 

“্যল্যিন্‌ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ আকাশশ্চ প্রতিষ্টিতঃ | 

তেব মন্তে আত্মানং বিঘান্‌ ব্রঙ্গামুতোহযুতম্‌ 0৮ (8181১৭) 

অর্থাৎ "যাহার মধ্যে পাঁচটি পঞ্চজন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত তাহাকে 
আত্ম! বলিয়া জানি। এই অমৃত ধন্দকে জানিয়৷ অমৃত হুইয়াছি।” 


ও ১২৯ 


প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পাদ 


অনুবাদ £ যাহার মধ্যে পাঁচটি “পঞ্চজন” এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত 
আছে, তাহাকেই আত্ম! ব্রহ্ম ও অমুত বলিগা মনে করি--তাহাকে 
জানিলে অমুতত্ব লাভ হয়। (পঞ্চজন এবং আকাশ শবের ব্যাধ্যা 
পরের স্তরে করা হইয়াছে )। 

এখানে পাঁচটি “পঞ্চজনের” অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিসংখ্যক পদার্থের 
উল্লেখ আছে। সাংখ্যদর্শনেও উক্ত হইয়াছে যে, জগতে সর্বসমেত 
পঞ্চবিংশতি তত্ব আছেঃ প্রকৃতি, মহৎ (অর্থাৎ বুদ্ধি), অহঙ্কার, 
পঞ্চতন্মাত্র (যে পাঁচটি সুপ বস্তু হইতে পঞ্চভুতের উৎপত্তি হয়), 
পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানোন্দরয়, পঞ্চকর্মেন্িয়। মন ও পুরুষ। এরূপ মনে 
হইতে পারে যে, উক্ত উপনিষদ্বাক্যে যে পঞ্চবিংশতি বস্তর. উল্লেথ 
আছে, তাহারাই সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ব | কিন্তু ইহা যথার্থ 
নহছে। পাংধ্যদর্শনে যে পঞ্চবিশতি তত্বের উল্লেখ আছে, তাহার। 
নানাবিধ বস্তু, তাহাদিগকে পাঁচটি পাঁচটি করিয়া একত্র উল্লেখ 
করিবার কোনও কারণ নাই। অধিকস্ত উপনিষদে পঞ্চবিংশতি 
পদার্থ ব্যতীত আরও দুইটি পদার্থের উল্লেখ আছে: আকাশ ও 
আত্মা। সুতরাং উপনিষদের তত্বের সংখ্যা সপ্তবিংশতি এবং সাংখ্যমতের 
সহিত মিল নাই। 

রামান্থজও এইভাবে ব্যাধ্যা করিয়াছেন । 

প্রাণাদ্দয়ে। বাক্যশেষাৎ € ১২) 

প্পঞ্চজন” শব্ধ প্রাণ প্রভৃতি পশচটি বস্তুকে বুঝাইতেছে। 
“বাফ্যশেষাং কারণ, বাক্যের শেষে এই পশাচটি বস্তর উল্লেখ 
আছে। 


১৩৬ 


চতুর্থ পাদ প্রথম অধ্যায় 


পূর্বস্থত্রে যে উপনিষদ্বাক্য উদ্ধত হইয়াছে, তাহার পরে আছে-_ 
“প্রাণস্ত প্রাণম্‌ উত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ উত শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রম উত অন্নম্থ অক্নং 
মনসেো। যে মনো বিছুঃ,-শ্যাহারা সেই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের 
শ্রোত্র, অন্নের অন্নকে জানেন ) এখানে ব্রহ্দকে লক্ষ্য কর! হইতেছে )। 
প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, অন্ন, ও মন এই পশচটি বস্তকে পঞ্চজন শব দ্বারা 
লক্ষা করা ভ্ইয়াছে। অথবা 'দেব, পিতৃ গন্ধ, অশ্থর ও রাক্ষসকে 
পঞ্চজন বল হইয়াছে । অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ 
এই পাচ বর্ণকে। 

জ্যোতিষ একেষাম্‌ অসতি অল্পে (১৩) 

টুরুযজুর্বেদের কাথ ও মাধান্দিন নামে ছুইটি শ]খা আছে। 
পূর্বব্থত্রোস্ত  উপনিষদ্বাক্যটি মাধ্যন্দিন শাখায় পাওয়া যায়। 
কাথশাখাতে এই বাক্যটি একটু পরিবন্তিতরূপে পাওয়! যায়,-_প্অন্ুস্থ 
অন্নম্ এই বাক্যটি কাথশাখতে পাওয়া যায় না; অতএব কাথশাখাতে 
চারিটি বস্ত পাওয়া! যাইতেছে, কাথশাখ। অনুসারে “পঞ্চজন1” শব্দের 
কিরূপ ব্যাখ্যা হইবে? ইহার উত্তর এই যে, কাথশাখাতে “্জ্যোতি”র 
দ্বারা পঞ্চলংখ্যা পুরণ করিতে হইবে। কারণ, এই বাক্যের পুর্বে 
আছে, “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ,  দেবগণ তাহাকে 
জ্যোতিঃসমুহের জ্যোতিঃ মনে করেন। ণ্জেযোতিষা” জ্যোতিঃ শবের 
দ্বারা “একেষাং। একশাখাবলশ্বিগণেরঠ পঅসতি অস্ত্রে” তাহাদের 
শ্রতিবাক্যে অন্ন নাই বলিয়। । 

রামাহজ বলেন যে, কাথশাখায় পঞ্চশক পশাচটি ইন্ত্রিয়কে 
বুঝাইতেছে, কারণ, পুর্বে জ্যোতি: শব আছে, জ্যোতিঃ অর্থাৎ 


১৩১ 


প্রথম অধ্যাক্ চতুর্থ পাদ 


প্রকাশক। ইন্দ্রিয়সকল বিষষ-সমুহকে প্রকাশ করে বলিয়া জ্যোতিঃ 
শর্ে অভিহিত হইয়াছে । প্রাণ--ত্বক-ইন্দরিয়; মন:-_ভ্রাণ-ইন্ডিয় 
এবং রসনা-ইন্ট্রিয়। এই ভাবে অন্নের উল্লেখ ন! থাকিলেও পশাচটি 
ইন্জিয় পাওয়া মায়। 
কারণত্বেন চ আকাশাদিধু বথাৰ্যপদিষ্টোক্তেঃ (১৪) 

বিভিন্ন উপনিষদে জগৎস্থষ্টি বিভিন্ন প্রকারে বণিত হইয়াছে। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে--“আত্মনঃ আকাশ: সভৃতঃ, আত্ম! 
(তরঙ্গ) হইতে আকাশ উৎপন্ন হুইয়াছিল। অর্থাৎ আকাশের স্ট্টিই 
সর্বপ্রথমে হ্ইয়াছিল। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদ আছে--“তৎ 
তেজঃ অস্থজত” (সেই ব্রহ্ম তেজ স্থট্টি করিলেন), ইহা হইতে মনে 
হইতে পারে গে, তেজের স্যন্টিই সর্বপ্রথম । প্রশ্নোপনিষদে আছে-_ 
“স প্রাণমূ অন্থজত। প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম৮গ অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণ সি 
করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধ/॥ ইতা হইতে মনে হয়» প্রাণই প্রথমে 
চুষ্টি হইয়াছিল। এই সকল আপাততঃ বিরোধী বাক্যকে লক্ষ্য . 
করিয়! স্থত্রকার বলিয়াছেত্র_-“কারণত্বেনে চ আকাশাদিযু”-_-যে 
সকল বাকা ব্রহ্ধকে জগতের কারণ বল! হইয়াছে, সেই সকল 
বাক্যে আকাশ প্রতৃতি ক্রমনির্দেশে পার্থক্য দেখা যায়, এজন্য মনে, 
হইতে পারে যে. বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম জগতের কারণ মহেন। কিক্ত 
এই অনুমান ভ্রান্ত। প্যথাব্যপদিষ্টোক্কে:* সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান 
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের কারণ বলিয়। সকল উপনিষদেই উক্ত 
ইইয়াছেন। স্থতরাং ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, এ বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ হইতে পারে না। কোন্‌ পদার্থের স্টি প্রথষে হইয়াছিল, 


১৩৭ 


চতুর্থ পাদ প্রথম অধ্যায় 


এ বিষয়ে যে বিরোধ দেখা যাইতেছে, তাহার সমাধান ব্রহ্গস্থত্রে পরে 
করা হইয়াছে | 

রামান্ুজের ব্যাখ্যা অন্তপ্রকার। “আকাশাদিষু কারণত্েন” আকাশ 
প্রভৃতির কারণস্বরূপে, গ্যথাব্যপদিষ্টোক্তে:*-_ যথা-বাপদিষ্ট, যেরূপ 
সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বর্গের উল্লেখ আছে, তিনিই উক্ত হইয়াছেন 
বলিয়া, সর্বজ্ঞ শক্তিমান ব্রঙ্গকেই কোথাও আকাশের, কোথাও তেজের 
করেণ বল! তইয়াছে। এজন্য অচেতন প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে 
পারে না। 


সমাকর্ষাৎ (১৫) 

উপনিষদে কোথাও জগতের কারণকে অসৎ বল! হইয়াছে, 
কিন্ত তাহার পরে সেই অসৎ বস্তকেই “সমাকর্ধণ” করিয়৷ অর্থাৎ 
তাহারই প্রসঙ্গ অনুসরণ করিয়া সেই অসৎ বস্তকেই সত্য বস্ত 
বলা গহইয়াছে। যথা, তৈভ্ভিরীয় উপনিষর্দে প্রথমে বল! হইল, 
“অসৎ বা ইদম অগ্র অসীৎ”--অর্থাৎ ইহা € এই জগং ) পূর্বে 
অসৎ ছিল, তাহার পরে বলা হইল, “সোইকাময়ত বহু স্যাং 
প্রজায়েয়” অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বুহ ভইব, জন্মগ্রহণ 
করিব, এব: পরিশেষে বলা হুইয়াছে “তৎ সত্যম্‌ ইতি আচক্ষতে” 
অর্থাৎ তাহাকে সত্য বলা হয় । অতএব বুঝতে হইবে যে, স্ষ্টির 
পুরে ব্রহ্ম নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া বছ বূপ ধারণ করেন নাই বলির! 
ব্হ্ষকে অসৎ বলা হইয়াছে, কোনও অস্তিত্বহীন পদার্থকে লক্ষ্য কর। 
হয় নাই । 


৭৩ 


প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পাদ 


রামান্ছজ বলিয়াছেন-_-”"অসং বা ইদম্‌ অগ্র আলী” এই বাক্যে 
ব্রহ্মকে সমাকর্ষণ কর! হইয়াছে, তাহা পরবস্তী বাক্য জালোচন৷ করিলে 
বুঝিতে পারা যায়। 

জগন্বাচিত্বা (১৬) 

শঙ্কর ভাষ্য : কৌধীতকি ব্রাঙ্ষণে আছে--“যো৷ বৈ বালাকে এতে 
পুরুষাণাং কর্তী, যন্ত বা এত কর্ম,স বৈ বেদিতব্যঃ»-- রাজা 
অজাতশত্র বালাকি নামক ব্রাঙ্গগকে বলিতেছেন, প্হে বালাকে 
এই সকল পুরুষের যিনি কর্তা, ইহু। ধাহার কর্ম, তাহাকে জানিতে 
হইবে।” এখানে ধঞ্সহাকে জানিতে হইবে বলা হইয়াছে, তিনি 
হঙ্গ। কারণ, “তোমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিব” ইহা বলিয়া 
এই প্রপঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে । “জগদ্াচিত্বাং__ পুর্বোদ্ধত 
শ্রুতিবাক্যে “এত” শর্ষ জগৎকে নির্দেশ করিতেছে । উপনিষদ্‌ 
বাক্যের অর্থ এইরূপ; এই সকল পুরুষের যিনি কর্তা, কেবলমাত্র 
যে পুরুষগণের কর্তা, তাহা! নহে, সমগ্র জগতেরই যিনি কর্তা, 
তাহাকেই জানিতে হুইবে। 

রামান্ছজভাষ্য ই পূর্বেবে বলা হুইল ষে, সাংখ্যের প্রকৃতি জগতের 
কারণ নহেন। এই স্ুত্রের উদ্দেশ্য এই যে, সাংখ্যের পুরুষও জগতের 
কারণ হইতে পারে না। প্রত্যেক জীব যেরূপ কর্ম করে, তদন্রূপ 
কলভোগ করিবার উপযুক্ত বস্ত জগতে উৎপন্ন হয়। এজন্য মনে হইতে 
পারে যে, জীবই জগতের কর্তা, অপর কোনও কর্তা (ব্রহ্ধ) নাই। কিন্ত 
ইহা যথার্থ নহে। জীবের কর্ম অনুসারে জগতের বস্তু সকল স্থ্টি হয়, 
ইছ। সত্য ; কিস্তু স্থটি করেন ব্রহ্ধ। ব্যটি করিবার ক্ষমতা ভীবের নাই । 


১৩৪ 


চতুথ পাদ প্রথম অধ্যায় 


জীবমৃখ্যপ্রাণলিজাও ন ইতি চে তৎ ব্যাখ্যাতম্‌ (১৭) 

“জীবমুখ্যগ্রাণলিঙ্গাৎ” জীবের লক্ষণ এবং মৃধ্য প্রাণের (গ্রাণ- 
বায়ুর) লক্ষণ, এখানে দেখা যায়, অতএব এখানে ব্রঙ্গের প্রসঙ্গ 
নাই | “ইতি চে” যদিইহ। বলা হয়। “তত্ব্যাধ্যাতম” ইহার 
উত্তর পুর্বে দেওয়া হইয়াছে । 

শঙ্করভাম্য ; ১1১৩১ সুত্রে বলা হষঈাছে, “জীবমুখ্যগ্রাণলিঙ্গাৎ 
ন ইতি চেখ ন উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ ইহ তৎ-যোগা৭-- 
জীবের লক্ষণ এবং মুখ্য প্রাণের লক্ষণ দেখিয়া ননে হইতে 
পারে যে, এখানে জীব এবং মুখ্য প্রাণের প্রসঙ্গ হইতেছে, কিন্তু 
তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে একই বাক্যে তিন প্রকার 
উপাসনা উপস্থিত হয় ( জীবের উপাসনা, মুখ্য প্রাণের উপাসন। 
এবং ব্রন্গের উপাসনা )। ১1১1৩১ সুত্রে যে যুক্তি দেওয়৷ হইয়াছে, 
সেই যুক্তি অন্্সারে এখানেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্গেরই প্রসঙ্গ 
হুইতেছে। 

বামান্থজ বলিয়াছেন মে, ভীবের লক্ষণ এবং প্রাণের লক্ষণ 
্রহ্ষ-বিষয়েও প্রয়োগ করা যায় এবং এই সকল স্থানে সেই ভাবেই 
প্রয়োগ কর! হইয়াছে । 


অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্‌ 
অপি চ এবম্‌ একে (১৮) 
"অন্যার্থ, তু জৈমিনি* জৈমিনি আচার্ধোর মত এই যে 
এখানে: জীবের উল্লেখ ' অন্তার্থে” করা হইয়াছে, জীব ভিন্ন অন্য 


১৩: 


প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পণ 


বস্ত (পরমাত্মীকে বুঝাইবার জন্য করা হুইয়াছে। প্প্রশ্নব্যাধ্যা- 
নাভ্যাংঃ এইরূপ প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উপনিষদে এই 
প্রসঙ্গে জীবের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বল হুইয়াছে যে, এক ব্যক্তি 
নিট্রিত ছিল, তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল, সে উত্তর গ্েয় 
নাই, তাহাকে মি দ্বারা প্রহার করিবার পর সে উথান করিল। 
তাহার পর এই প্রশ্ন স্গছে,-ক এষ এতৎ বালাকে পুরুষঃ 
অশয়িষ্ট, ক বা এত অভুতঃ কুত এত আগা” হে বাল।কে, 
এই পুরুষ, কোথায় শয়ন করিয়াছিল, কোথায় বা ছিল, কোন্‌ 
স্থান হইতে আসিল? তাহার পর উত্তর দেওয়া! হইল-_গ্যদা স্বুপ্তঃ 
স্বপ্ন ন কঞ্চন পশ্যতি, অথ অস্মিন প্রাণ এব একধ। ভবতি,.” যখন 
নিদ্রিত ব্যক্তি কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না, তথন সে প্রাণের 
সহিত এক হইয়া যায়, € এখানে প্রাণ স্বর্গ) পএতম্মাৎ আত্মনঃ 
প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যঃ দেবাঃ দেবেভ্যঃ লোকা:+ 
অর্থাৎ এই আত্ম। (পরমাত্সা ) হইতে প্রাণগণ ( এখানে প্রাণ _ ইন্জিয় ) 
নিজ নিজ আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রাণ হইতে দেবগণ, দেব হইতে 
লোক সফল। হৃতরাং যে পরমাত্না হইতে জীবের উৎপত্তি, সেই 
পরমাত্সাকে বুঝাইবার জন্য জীবের প্রসঙ্গ অবতারণ করা হইয়াছে। 
“অপিচ এবম্‌ একে” অধিকস্ত বেদের এক শাখায় (বাজসনেরি 
শাখায়) স্পষ্টভাবে বিজ্ঞানময় শব্দে জীবকে বুঝাইয়া, জীব হইতে 
ভিন্ন পরমাত্মার উল্লেখ কর] হুইয়াছে। 


রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 


১৩৬ 


চতুর্থ পাদ প্রথম অধ্যায় 


বাক্যান্বয়াৎ (১৯) 

শঙ্করভাষ্য £--বৃহদারণ্যক উপনিষদদে আছে, পন বা অরে পড়্যুঃ 
কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্ত কামায় পত্তিঃ প্রিয়ো ভব” 
অর্থাৎ পতির প্রীতির জন্ত পতি প্র্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির 
জধ্য পতি প্রিয়হয়। ইহার পরে বলা হইয়াছে যে, পত্রী, পুত্র, 
বিস্ত প্রভৃতি সকলই আত্মার প্রীতির জন্যই প্রিয় হয়; এবং 
পরিশেষে বল! হইয়াছে, “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যং মন্তব্যঃ 
নিদিধ্যালিতব্যঃ॥৪ আত্মানো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা 
বিজ্ঞানেন ইদং সবং বিদিতম্চ অর্থাং আত্মাকে দর্শন করিতে 
হইবে, শ্রবণ করিতে হুইবে, বিচার করিতে হইবে, ধ্যান করিতে 
হইবে, আত্মার দর্শম, শ্রবণ, বিচার ও বিজ্ঞান দ্বারা এই সমস্ত বিষয়েই 
জ্ঞান লাভ করাযায়। মনে হইতে পারে যে, এখানে আত্মা শবের 
অর্থ জীবাত্বা। কারণ, জীবাত্ার প্রীতি হয়, ইহ1 কল্পনা করা 
যায়, পরমাত্মার প্রীতি হয়, এরূপ কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ যেহেতু 
পরমাত্নী বিষয় ভোগ করেন না। কিন্তু প্ররুতপক্ষে এখানে 
আত্মা শবর্ষের অর্থ পরমাত্বা। “বাক্যান্বয়াৎ” এই শ্রুতিবাক্য- 
গুলি বিচার করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়ণ কারণ, ইচার 
পুর্বে আছে যে মৈত্রেয়ী তাহার স্বামী যাজ্ববন্থ্যকে বলিতেছেন, 
“ষেনাহং 'ন অমৃতা স্যাং কিমহং তেন কুয্যাং যৎ এব ভগবান 
বেদ, তৎ এব মে ব্রেহি।” অন্বাদ £ যাহার দ্বারা অমৃত হইৰ 
নাঃ তাহার দ্বারা কি করিব? আপনি যাহা জানেন, আমাকে 
তাহা বলুন ।” ইহার পরে যাজ্ঞবন্ক্য আত্ম-বিজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন । 


১০০৪ 


প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পাদ 


যেহেতু মৈত্রেয়ী অমুতত্ব আকাঙ্খা করিরাছিলেন, অতএব পরমাত্মার 
উপদেশ ভিন্ন অগ্য উপদেশ যুক্তসঙ্গত হয় না । কারণ, বেদ এবং স্মৃতিতে 
বহু স্থানে বল হইয়াছে যে, পরমাত্বার জন ব্যতীত অমুতত্ব লাভ হয় ন৷। 
অধিকস্ত যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছিলেন যে, এই আত্মবিজ্ঞান দ্বারা সকল বস্ত 
বিজ্ঞাত হওয়] যায় | ইহা! স্থবিদিত যে, পরমাত্মার জ্ঞান হইতে -সর্বববস্থর 
জ্ঞান লাভ করা যায়, জীবাত্সার জ্ঞান হইতে সর্ধবস্তর জান লাভ 
হয় না। | 

রামান্ুজভাষ্য £ পন বা অরে পতুযুঃ কামায়” ইত্যার্দি শ্রুতিবাক্য 
হইতে কেহ এইরূপ মনে করিতে পারেন যে এখানে জীবায্ার 
কথা হইতেছে এবং বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মাকে জানিলে 
সকল বস্ত জানা যায়, জীবাত্বাই শ্রেষ্ঠ তত; অতএব এখানে 
সাংখ্য দর্শনের মত সমথিত হইতেছে, কারণ, সাংখ্যদর্শনে 
বল! হইয়াছে যে, পুরুষকে জানিলে মোক্ষ লাভ করা যায়, সাংখোর 
পুরুষ এবং বেদাস্তের জীব বাস্তবিকপক্ষে একই তত্ব । কিন্তু ইহা 
যথার্থ নহে। এই উপনিষপবাক্যে জীবাত্মার কথা হইতেছে ন" 
পরমাত্বার কথ! হইতেছে । “নম বা অরে পতুযুঃ কামায় পতিঃ 
প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পাত, প্রিয়ে। ভবতি” .ইহার অর্থ 
এইরূপ £ পতি “প্রিয় হইব এইন্সপ ইচ্ছা করেন বলিয়া প্রিয় 
হন না) পরযাত্মার ইচ্ছা হয় বলিয়াই পতি প্রিয় হন। পরমাত্াকে 
যে যেরূপ আরাধনা করে, পরমাজ্মা! তাঁহাকে পতি, পুত্র, বিক্ক 
প্রন্ৃৃতির দ্বারা তদনথুদপ স্থুখ প্রদ্দান করেন; পরমাত্মার ইচ্ছা না 
হুইলে পতি প্রভৃতি সর্বদা স্থথদায়ক হয় না। যে পরমাত্মা স্বয়ং 


উত্তচে 


চতুর্থ পাদ প্রথম অধ্যায়, 


নিরতিশয় আনন্দ-স্বরূপ হইয়া নিজের আনন্দের লেশমাত্র প্রদান 
করিয়া পতি প্রভৃতিকে আনন্দদায়ক করেন, সেই পরমাত্বাকে জান 
উচিত। 

এই বাক্যের এইরূপ অর্থ করা যুক্তিযুক্ত হয় না ষে, জীবাত্বার প্রিয় 
বলিয়াই পতি প্রিয় হয়, অতএব জীবাত্বাকে জানা প্রয়োজন। কারণ, 
পতি প্রভৃতি যে সকল বস্ত প্রিয় তাহাদিগকেই জানা উচিত; জীবাত্বাকে 
জানিয়৷ কি লাভ হইবে? 

বরং এই বাক্যের এরূপ অর্থ করা যায়, যেহেতু জীবাত্বার প্রি 
বলিয়াই পতি প্রিয় হন এবং যেহেতু পতি প্রভৃতি বস্তু জীবাত্বাকে চিরকাল" 
সথথ দিতে পারে না, কেবল পরমাত্মাই পারেন, অতএব পরমাত্রাকে 
জান। উচিত। 


প্রতিজ্ঞাসিদ্বেলিঙ্গমাশ্মরথ্য; (২০) 


প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে, ইহার চিহ্ন এখানে পাওয়া যায়, ইহা আশ্মরথ্য 
মনে করেন। 

শঙ্করভাষ্য £ পূর্ববস্থত্রে উদ্ধৃত উপনিষদ্বাক্যের পূর্বে আছে, “আত্মনি 
বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবত্তি* অর্থাৎ আত্মাকে জানিলে এই 
সব (সকল জগৎ ) জান] যায় “ইদং সর্বং যদ্‌ অয়ম্‌ আত্মা” অর্থাৎ 
এই সবই আত্ম]। জীবাত্বা ও পর্মাত্মা ভিন্ন হইলে এই প্রতিজ্ঞা 
সিদ্ধ হয় না। অতএব জীবাত্রা ও পরমায্সা অভিন্ন । ইহা আচার্য 
আশ্মরত্যের মত। 


১৩৬ 


প্রথম অধ্যায় চতুথ পা 


রামানুজভাষ্য £ জীবাত্ম! পরমাত্সা হইতে উৎপন্ন হয়, পুনরায় পরমাত্বায় 
বিলীন হয়। এজন্য জীবাত্মা৷ পরমাত্ম। ভিন্ত অন্য বস্তু নহে । এজন জীবাত্ব- 
বাচক শব্ধ দ্বারা পরমাত্বীকে নির্দেশ করা হইয়াছে । এক পরযাত্মাকে 
জানিলে সকলই জানা হইবে, এই ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। ইছা 
আশ্মরত্যের মত। 
“তমেব বিদিত্ব। অতিমুত্যুম্‌ এতি। 
নান্যঃ পন্থাঃ বিগ্ভতে অয়নায় ॥$ 
অর্থাৎ “কেবল তাহাকে জানিলেই মোক্ষ লাভ করা যায়, মোক্ষের 
অন্য উপায় নাই ।” 


উতক্রমিষ্যতঃ এবস্তাবাৎ ইতি গড়়ুলোমি: (২১) 


শঙ্করভাষ্য ঃ জীবাত্বা যখন এই ভাব হইতে (অর্থাৎ জীবভাব 
হইতে) উংক্রমণ করেন, তখন পরমাত্ম(র সহিত এক হইয়া যান, 
ইহা আচার্য্য ওড়,লোমির মত। 

জীববাচক আত্মশব্দবের দ্বারা পরমাত্সাকে নির্দেশ করিবার কারণ 
€ আচার্য্য ওড়লোমির যতে) এই যে, জীবায্সা যখন জীবভাব হইতে 
উৎক্রান্ত হয় ( অর্থাৎ যখন মোক্ষ লাভ করে), তখন পরমাত্বার সহিত 
অভিন্ন হইর1 যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে £ 

এষ সম্প্রপাদঃ অন্মাৎ শরীরাৎ সমুথায়, পরং. জ্যোতিঃ উপসংপদ্য 
স্বেন রূপেন অভিনিষ্পন্ভতে। 

অর্থাত এই জীব এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া পরম জ্যোতি প্রাপ্ত 
হুইয়। নিজ রূপে পরিণত হয়। 


৯১৪৩ 


চতুর্থ পাদ প্রথম অধ্যায় 


মুক্তি হইলে যে জীবের নাম ও রূপ থাকে না ( অতএব পরমাত্মার 
সহিত এক হইয়া যায়) তাহ্‌। মুণ্ক উপনিষদে বল! হুইয়াছে £ 
যথ। নছঃ শ্যন্দমানাঃ সমুদ্রে 
(অ) স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। 
তথ! বিদ্বা্নামরূপাঘিযুক্তঃ 
পরাৎ পরং পুরুষম্‌ উপৈতি দিব্যম্‌ ॥ 
অঙ্বাদ ; নম্দী সকল প্রবাহিত হুইয়। যে প্রকার নামরাপ পরিত্যাগ 
করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, সেইরূপ বিদ্বান নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত 
হইয়। দ্বিব্যপরাৎপর পুরুষের নিকট উপস্থিত হয়। 
রামান্জভাষ্য £ আশ্মরথ্য বলিয়াছেন যে, জীব ব্র্গ হইতে উৎপন্ন 
হয় এবং প্রলয়ের সময় ব্রদ্দেই বিলীন হয়, অতএব জীব শব্ধ ছার 
পরমাত্বাকে নির্দেশ করা যায়। এই কথায় আপত্তি হইতে পারে 
যে জীবকে শ্রতি অন্তত্র জন্মরহিত বলিয়াছেন, যথা “ন জায়তে 
ভ্রিয়তে বা বিপশ্চিং” ( কঠোপনিষৎ ১1২১৮) বিদ্বানের জন্ম নাই, মৃত্যুও 
নাই। এই আপত্তির সামঞ্হ্যবিধান করিবার জন্য ওড়,লোমি 
বলিয়াছেন ষে, জীব মুক্তিলাভ করিলে পরমাত্মভাব , প্রাণ্ড হয়, এজন্য 
জীববাঁচক শবের দ্বারা পরমাত্বাকে নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত 
হইয়াছে । 


অবস্থিভেরিতি কাশকত্জঃ (২২) 
পঙ্করভাষ্য £ অবস্থিতেঃ (পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থান করেন 
বলিয়া পরমাত্বাকে জীকবাচক শব দ্বারা নির্দেশ কর! যুক্তিযুক্ত 


১৪১ 


প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পাদ 


হইয়াছে) ইহা! আচার্য্য কাশকতন্বর মত। ছান্দোগ্য উপনিষদে 
দেখা যায় যে, পরমাত্সা বলিতেছেন--*অনেন জীবেন আত্মনা 
অন্তপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি* অর্থাৎ স্ষ্ট জগতের মধ্যে 
জীবন্ধপ আত্মার দ্বারা প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ রচনা করিব। 
এখানে পরমাত্মা জীবকে “আত্ম” শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। 
অতএব পরমাত্বাই -জীবভাবে অবস্থান করেন। 

এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলেন যে, আচধ্য আশ্মরথ্যের মত এইবূপ 
যে, জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং পরমাত্মাতেই বিলীন 
হয়। ওড়লোমির মত এইক্পপ যে, জীব ও পরমাত্বা একই বস্তর 
বিভিন্ন অবশ্থা, স্থুতরা. উভয়ের মধ্যে ভেনও আছে অতেদও আছে। 
কাশকুতঙ্গের মত এই যে, উভয়ে সম্পূর্ণ এক। কাশকৎন্ত্ের মত অদ্বৈত- 
বাদের অনুকূল। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, শ্রুতির ইহাই প্রকৃত 
তাৎপর্য্য | 

রামাহ্জভাব্য £ ওড়।লোমি বলিয়াছেন যে, জীব মোক্ষলাভ 
করিলে ব্রহ্ম হইয়া যার। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। কারণ, এই মতে 
'মোক্ষলাভের পুর্বে জীব ও ব্রন্ষের মধ্যে কিরূপ প্রভেদ ছিল তাহা 
প্রতিপাদন কর! যায় ন1। স্বাভাবিক প্রভেদ ছিল, ইহা 
বল যায় না, কারণ, দুইটি বস্তর মধ্যে ম্বাভাবিক প্রভেদ থাকিলে 
একটি বস্ত আর একটি বস্তু হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে 
উপাধিগত প্রভেদ . স্বীকার করিলে জিজ্ঞাসা করা যায়, এই 
উপাধির প্রকৃত অস্তিত্ব আছে অথবা নাই? বদি উপাধির 
প্রকৃত অন্তিত্ব থাকে এবং যদি ব্রদ্ষের উপাধি এবং জীবের উপাধির 
১৪২ 


প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পাদ 


মধ্যেই কেবল প্রভেদ থাকে, জীব ও ব্রহ্ধের মধ্যে প্রভেদ না থাকে, 
তাহা হুইলে জীব পূর্ব হইতেই ব্রহ্ম ছিল, সে মোক্ষ লাভ করিলে 
ব্রহ্ম হ্ইয়। যায়, ইহা বলাযায় না। যদি বল? যায় যে, উপাধির 
গ্রকূত অস্তিত্ব নাই, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করা যায়, ব্রহ্ম কি 
প্রকারে জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন? যদি উত্তরে বলা হয় যে. বঙ্গের 
প্রকাশ তিরোহিত হইলে তিনি জীবভাব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ভুল 
হয়। কারণ, প্রকাশই ব্রহ্গের স্বরূপ, সেই প্রকাশ তিরোহিত হইলে 
বঙ্গের স্বরূপ বিনই হইবে। তাহ|! ত হইতে পারে না। অতএব 
ব্রঙ্মের প্রকাশ হিরোহিত হইলে তিনি জীবভাব প্রাপ্ত হন, ইহ! বহা 
ঘায় না। এক্ষেত্রে জীবভাব কি, তাহ তাহা বলা যায় ন1। 

এজন্য কাশরুত্ন্ন ওঁড়লোমির মত গ্রহণ করেন নাই | তিনি 
, বলেন, শরীর ও আত্মার মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, জীবাত্বা ও পরমাত্মার 
মধ্যে সেইন্প সব্ন্ধ | জীবাত্ম শরীর, পরমাত্মা তাহার আত্ম! 
এই ভাবে পরমাত্মা জীবাত্মার মধ্যে অবস্থান করে-__-"অবস্থিতেঃ1' 
এজন্য জীব-বাচক শব্দের দ্বার পরমাত্নাকে অভিহিত করা সঙ্গত 
হয়। কাঁশকুৎস্সের মতই স্ত্রকার বাদরায়ণ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। 


প্রককতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাত (২৩) 


শঙ্করভাস্ত £ ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের *গ্রক্কতি” অর্থাং উপাদান" 
কারণ, «৮৮ এবং (নিষিত্তকারণ )। উপনিষদ্বাক্যে যেরূপ 
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প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পাদ 


«প্রতিজ্তা” করা হইয়াছিল এবং যেরূপ “দৃষ্টান্ত” দেওয়৷ হইয়াছে, 
লেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত যাহাতে বাধা প্রাপ্ত না হয়, এজন্য একপ 


সিদ্ধাত্ত করিতে হইবে। 
জন্মান্শ্ত যতঃ (ব্রন্গস্থত্র ১। ১ 1 ২) এই সুত্রে বল। তইয়াছে 


যে, ব্রঙ্গই জগৎ উৎপত্তির কারণ। মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ধ 
জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র যেন্প ক্ষুস্তকার কুস্তের নিমিত্তকারণ। 
কুস্তের উপাদানকারণ ষেরূপ মৃত্তিকা, সেইব্পপ জগতের ব্রহ্ম ভিন্ন 
অগ্য উপাদানকারণ থাকা সম্ভব, যেহেতু সাধারণতঃ বস্তর উপাদান 
কারণ বস্তর অনুরূপ গ্রণযুক্ত হয়। জগৎ ষখন অবয়বযুক্ত, 
অচেতন এবং অশুদ্ধ, জগতের উপাদান-কারণও এরূপ হওয়া যুক্তিযুক্ত । 
এই সকল কারণে মনে হইতে পারে ষে, ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের 
নিশিত্তকারণ মাত্র, উপাদান কারণ নহেন। যে হেতু উপনিষদে ব্রদ্দ-বিষয়ে 
উপদেশ দিবার পুর্বে বলা হইয়াছে, “উত তম্‌ আদেশম্‌ অপ্রাক্ষ্যো 
যেন অশ্রুতম্‌ শ্রুতম্‌ ভবতি, অমতম্‌ মতম্,, অবিজ্ঞাতম্‌ বিজ্ঞাতম্” 
-_স্থেতকেতু গুরুগৃহে বিছ্যালাভ করিয়া ফিরিয়। আসিলে তাহার' 
পিভা তাহাকে বলিতেছেন, “তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলে, যাহার দ্বারা সমুদয় অশ্রত বস্ত শ্রুত হয়, অবিচারিত 
বসন্ত বচারিত হয় এবং অবিজ্ঞাত বস্ত বিজ্ঞাত হয়।” ব্রহ্ম যদি 
জগতের উপার্দানকারণ হয়েন, তাহ। হইলে ব্রহ্কে জানিলে 
জগতের সমুদয় বস্তকে জানা হয়। ব্রদ্ধ যদি জগতের কেবলমাত্র 
সিশিত্তকারণ হয়েন, তাহা! হইলে ব্রঙ্গকে জানিলে জগৎকে জান 
হয় না। কুস্তকারকে জানিলে কুস্তকারনিগ্িত সকল বস্তুকে 


১৪8৪ 


চতুর্থ পাদ প্রথম অধ্যায় 


জান। যায় না, যৃত্তিকা৷ কি বস্ত, তাহ! জানা থাকিলে মৃত্তিকাগঠিত লকল 
বস্তই জানা যায়। এই ভাবে উপনিষদে যাহ। প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, 
তাহা আলোচন! করিলে জানা যাইবে যে ব্রহ্ম অবশ্য জগতের 
উপাদানকারণ হইবেন । উপনিযদে যে সকল “দৃষ্টান্ত” দেওয়! হইয়াছে 
, সেগুলি আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। একটা 
দৃষ্টান্ত এইরূপ, “যথা সৌম্য একেন: মুৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ববং মৃন্ময়ং 
বিজ্ঞাতং ভবতি, বাচারস্তণং বিকারে৷ নামধেয়ং মুত্তিকা ইত্যেব মত্যং” 
অর্থাৎ হে সৌম্য, যেরূপ একটি যুৎপিগকে জানিলে মুত্তিকারচিত সকল 
বস্ত জানা যায়ঃ ঘট প্রভৃতি বিকার কেবল কথামাত্র, মুত্তিক। ইহাই 
সত্য। 

ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্তকারণ, তাহ! বলা বাহুল্যমাত্র। প্রলয়ের 
সময় ব্রন্ম ব্যতাত যখন আর কিছুই থাকে না, তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর 
কি নিমিত্তকারণ হইতে পারে। ্‌ 

অতএব ব্রহ্ধ জগনের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ 
উভয়ই । 

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি “তম্‌ 
আদেশম্‌ অপ্রাক্ষ্যো” পূর্ববোদ্দত এই শ্রতিবাক্যের অন্তর্গত আদেশ শব্দের 
অর্থ করিয়াছেন--“আদেশকর্তা- ব্রহ্ম” । তিনি বলিয়াছেন যে শ্রতিতে 
যে স্থানে ব্রঙ্গ কর্তৃক অধিষিত প্রকৃতিকে জগতের কারণ বল৷ হইয়াছে, 
সেখানে অব্যাকতনামরপ ব্রহ্মকেই প্রকৃতি শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে, 
এইরূপ বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ 
ভিন্ন থাকে বটে। যেমন কুস্তকার নিমিভকারণ এবং মৃত্তিকা 
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উপাদানকারণ৭। কিন্তু ব্রহ্ম নিজেই নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ 
উভয়ই হইতে পারেন। ব্রঙ্গের স্বভাব জগতের অপর বস্তর স্বভাব হইতে 
ভিন্ন। কুস্তকারের সর্বশক্তিমন্তা নাই, ইচ্ছামাত্র সে ঘট উৎপাদন 
করিতে পারে না, এজন্য তাহার পক্ষে মুত্তিকা প্রয়োজন । কিন্তু ব্রচ্গ 
সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছামাত্র জগৎ রচন] করিতে পারেন, এজন্য অন্ধ 
কোনও উপাদান কারণের প্রয়োজন থাকে না। 


অভিধ্যোপদেশাচ্চ (২৪) 
অভিধ্যা। অর্থা্ ধ্যানের উপদেশ আছে (এ জন্যও বুঝিতে হইবে 
যে, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তক।রণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই )।1 তৈত্তিরীয় 
উপনিষদে আছে, “সোহকাময়ত বহু স্যাং গ্রজায়েয় ইতি” অর্থাৎ তিনি 
(ব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। ছান্দোগ্য 
উপনিষ্দে আছে, “তত এক্ষত বহু স্তাং গুজায়েয়” অর্থাৎ তাহ। (ব্রহ্) 
ইচ্ছ1 করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। এইরূপ 
ইচ্ছার উল্লেখ আছে, এ জন্য বৃঝিতে হইবে যে, ত্রঙ্গই জগতরূপে 
পারণত হইয়াছেন। অর্থাত ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং 
উপার্দানকারণ । 
রামানুগও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
সাক্ষাৎ চ উভয়ায়ানাৎ ( ২৫) 
শঙ্করভাষ্য : “সাক্ষাৎ, স্পভাবে “উভয়ায়ানাৎ উৎপত্তি ও প্রলয় 
উভয়ের উল্লেখ আছে (অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ)। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে আছে, “সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব 
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সমুৎপদ্ন্তে, আকাশং প্রতি অস্তং যস্তি” অর্থাৎ এই সমস্ত প্রাণী আকাশ 
হইতে উৎপন্ন হয়, আকাশেই বিলীন হয়। এখানে আকাশ শব্দের অর্থ 
ব্রহ্ম । যাহা হইতে জগতেয় উৎপত্ধি হয় এবং যাহাতে প্রলয় হয়, তাহ? 
অবশ্য জগতের উপাদানকারণ হইবে। 

রামানুজভাষ্য £ তরঙ্গের নিমিভ্তত্ব এবং উপাদানত্ব উভয়ই সাক্ষ।ৎ" 
ভাবে কথিত আছে। তিনি একটি এতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়|ছেন, 
তাহার মন্ত্র এইজপ--“সেই বনটি কি এবং সেই বুক্ষটি কি যাহ! হুঈতে 
তঙ্গ স্বর্গ ও জগৎ স্্টি করিয়াছিলেন এবং জগৎ ধারণ করিয়া যাহাতে 
পিষ্ঠান করিয়াছিলেন? (উত্তব) ব্রঙ্গছই সেই বন এব ব্রহ্গই 
সই বুক্ষ।” 

শাতকৃতে: পরিণামাৎ (২৬) 

শহ্করভাব্য £ এ কারণেও বর্গ নিমিত্তকারণ এব উপদানক|রণ 
ভয়ই, যেহেতু জগৎস্থ্টি বিষয়ে ত্রঙ্গকে কর্তা এবং কর্তা উভয়গ্ধূপে 
উল্লেখ করা৷ হইরাছে। প্তৎ আত্রানং স্ব়ম্‌ অকুরুত” অর্থ/খ সেই 
হ্দ আত্মাকে “করিলেন” (আয়্কতেঃ) অর্থাৎ জগৎঃপে পরিণত 
করিলেন ( “পরিণামাৎ” )। 

রামান্ুজ “আয্মরতেঃ* এবং “পরিণাম1ৎ” ছুইটি স্বতন্ত্র সুত্র বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন । “আত্মরুতে:” অর্থাৎ তিনি নিজেকে বেছ) করিয়াছেন 
এ জন্ত বুঝিতে হইবে, তিনিই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। “পরিণামাথ" 
এই স্ুত্রের ভাষ্যে রামানুজ বলিয়ছেন যে, জীবাত্না 'ও 
অচেতন জগৎ এই ছুইটি বস্ত ব্রদ্ষের শরীর। প্রলয়ের সময় তাহারা 
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ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অবস্থায় থাকে, তাহার পর যখন ব্রঙ্গের জগৎ স্থষ্টি 
করিতে ইচ্ছা হয়, তখন তিনি পূর্বববন্ের অন্থরূপ জগৎ স্যরি কারয়। 
তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন, স্থষ্ট জগৎ তাহার শরীররূপে অবস্থান 
করে। যদিও তিনিই জীব এবং জগতংরূপে পরিণত হন, তথাপি 
জীব ও জগতের দে|ষ তাহাকে স্পর্শ করেনা । “তৎ আত্মানং 
স্বয়ং অকুরুত”” এখানে আত্ম। শঝের অর্থ ব্রঙ্গের শরীরভূত জীব ও 
জগৎ, যাহ। প্রলয়সময়ে সুশ্ষ্পপ্ূপে ব্রন্গের সহিত অবিভক্তভাবে অব- 
স্থান করে। 
যোনিম্চ হী গীম্পতে (২৭) 

ত্রহ্ধকে যোনি বল! হইয়াছে । যথা যুণ্ডক উপনিষর্দে--“কর্তারম্‌ 
ঈশম্‌ পুরুষম্‌ ব্রহ্মযোনিম্? (তিনি কর্ত', ঈশ্বর, পুরুষ, ব্রহ্ম ও 
যোনি )। পুনশ্চ “বত ভূতধোনিং পরিপশ্থান্তি ধীরাঃ ( পণ্ডিতগণ 
ধীহাকে প্রাণীদের উৎপত্তিস্থলরূপে দর্শন করেন)। যোনি শখের, 
প্রয়োগ হেতু বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রন্ষই জগতের প্রকৃতি বা 
উপারদানকারণ। 

এতেন জর্ব্রে ব্যাখ্যাত। ব্যাখ্যাতা: (২৮) 

শঙ্করভাস্ত £ ইহ] দ্বারা সকলই ব্যাখ্যাত হইল। ( অধ্যয়সমাপ্তি 
হইল বলিয়। ব্যাখ্যাত শব্টি ছুইবার ব্যবহার কর] হহঁ়াছে )। 
কেহু বলেন, সাংখ্যের প্ররুতিবাদ উপনিষদ্দে দেখিতে পাওয়া যায় ॥. 
কেছ বলেন, বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুবাদ উপনিধদে দেখিতে 
পাওয়া যায়; এই ভাবে অন্ত দর্শনের তত্বগুলি উপনিষদবাক্যের 
স্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা অনেকে করিয়া থাকেন। এই সকল 
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প্রতিপক্ষের মধ্যে সাংখ্যমতাবগম্বীই প্রধান। এ জন্য 'সাংখ্যবাদ থগুন 
কারবার জন্ত বিশেষ বত্ব করা হইয়াছে। এই ভাবে বৈশেষিক 
প্রভৃতি অন্য সকল দর্শনের মতবাদ খণ্ডন করা যায়। এই সকল 
দর্শনের তত্বগুলিও উপনিষদ্বাক্যের দ্বারা সমর্থন করা বায় না এবং 
উপনিষদের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। 

রামান্ছজভাষ্য : ব্রহ্ষসত্রের প্রথম অধ্যায়ের চারি পাদে যে যুক্তি- 
প্রণালী দেখান হুইল, তাহা দ্বারা সকল বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যাত হইল, 
এবং সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহ শ্রুতির উদ্দেশ্য 
বলিয়া প্রদশিত হইল। 


প্রথম অধ্যায় সনাপ্ত 
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ভিভ্ভীন্ ভবঞ্ধ্যান্ন 


ওশঞ্ধচ্ব পা 
স্বত্যুনবকাশদেো বপ্রসঙ্ ইতি চে ন; অম্ুত্মৃত্য- 
নবকাশদোবগ্রসঙ্গাৎ (২১১) 

-স্ৃত্যুন্বকাশদোষগ্রসঙ্গত স্মৃতির অনবকাশ হুয় ( সার্থকতা থাকে 
না) এই দোষ হয়, ইতি চে (কেহ যদি এই আপত্তি করেনঃ--তাহার 
উদ্ধব এই), ন (তোমার যুক্তি ঠিক নহে), অন্থস্বত্যনবকাশদো হব 
প্রসঙ্গাৎ' অন্য স্বৃতির অনবকাশদোষ উপস্থিত হয় (যদি তোমার মত 
গ্রহণ করা যায় )। 

শঙ্করভাষ্য 8 খাষিপ্রণীত গ্রন্থের নাম স্মৃতি বা তন্ত্র। মহথি 
কপিলের সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ এক নছে, বছ 
( জীবগণ সকলে বিভিন্ন পুরুষ ), এবং জগৎ স্বতন্র প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে। “ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্্র হইয়াছে, ব্রচ্ষই একমাত্র 
পুরুষ” যদি এই মত গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কপিলের সাংখ্য- 
দর্শন ভ্রান্ত অতএব নিরর৫থক হয়। স্থতরাং ব্রঙ্ম হইতে জগতের 
উৎপত্তি হইয়াছে এবং ঈশ্বর সর্বভূতে বর্তমান, এই মত গ্রহণ কর! 
ঠিক হইবে না। কেহ ষদ্দি এ কথা বলেন, তাহার উত্তর এই ষে, 
পুরাণ; মহ্ুসংহিতা, মহাভরত প্রস্ততি স্বতিতে উক্ত হইগ্সাছে যে, ত্র্ধ 
হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ঈশ্বর সর্ধভূতে বিদ্ভমান 
আছেন, ম্থতরাং কপিল-প্রণীত স্বতির মত গ্রহণ করিলে মনু ও 
বেদব্যাস-প্রণ্ীত স্বতি অগ্রাহ করিতে হয়। স্মতিসকল যখন 
কোনও কোনও বিষয়ে পরম্পরবিরোধী, তখন কোনও কোনও 
স্বতির কিয়দংশ অগ্রাহ্ করা ব্যতীত উপায় নাই। এ অবস্থায় 
যে স্থতি বেদের অন্থসারিণী, সেই স্থৃতিই গ্রহণ করা উচিত, যাহা 
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বেদবিরোধী, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। জৈমিনি তাহার 
পূর্বববীমাংসা-দর্শনেও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন,_-শ্রুতির সহিত 
বিরোধ হইলে স্থতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিরোধ না হইলে 
তাহ! প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হুইবে। এই প্রসঙ্গে 
শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন যে, অভ্রাস্ত এবং অতীক্রিয় ও অলৌকিক 
বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ। 

রামানুজও এই ভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

ইভরেষাং চ অন্গুপলন্ধেঃ (২১ ২) 

শহ্করভাধ্য £ ইতরেযাং (অপর ভ্রবাগুলির ) অন্থুপলকেঃ (€ উপলন্ধি 
হয় না বলিয়া )। 

সাংখ্যদর্শনে প্রধান ব্যতীত মহৎ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের 
উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের উল্লেখ বেদে নাই, 
অচ্ুভবও হয় না, এজন্য সেগুলির আশ্তত্ব স্বীকার করা যায় না।% 
অতএব সাংখ্য দর্শনের সায় স্মৃতির সহিত বিরোধ হওয়া কোনও দোষের 
বিষয় নহে। 


রামাসুজ বলিয়াছেন, "ইতরেষাং” শব্দের অর্থ মনু প্রভৃতি অপর 
স্মৃতিগ্রন্থপ্রণেতার। মনু যোগপ্রভাবে ব্রক্গদর্শন করিয়াছিলেন এবং 
জগতের সমস্ত তত্ব অবগত হইয়াছিলেন। বেদেও ৬ক্ত হইয়াছে, “যং 
বৈ কিঞ্জ মন্ুঃ অবদং তত ভেষজম্”-_মন্গ যাহা কিছু বলিয়াছেন 
তাহ। ওষধের স্তায় হিতকারী। কপিল সাংখ্য-দর্শনে যে সকল তত্বের 


মহৎ তত্বের অনুরূপ বুদ্ধিতত্ব বেদাস্তে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত 
ংখ্যে যে প্রকার “মহৎ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, ঠিক সেই বস্থটি 
স্বীকার কর! হয় নাই। 
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উল্লেখ করিয়াছে, মন্থ যখন যে সকল উপলব্ধি করেন নাই, তখন 
কপিলের সাংখ্য দর্শনকেই ভ্রাস্তিযূলক বলিয়া সিগ্ধান্ত করিতে হইবে। 
এ ক্ষেত্রে কপিলের মতের সহিত বিরোধ হইতেছে বলিয়া বেদান্ত- 
বাক্যের কোনও অর্থ পরিত্যাগ করিবার কারণ নাই । 
এতেন যোগঃ প্রত্যুক্ত; (২1১1৩ ) 
এই ভাবে যোগদর্শনের মতও খণ্ডিত হইল। যোগদর্শলেও 
সাংখ্যের স্ভায় স্বতজ্্র প্রধান এবং মহৎ প্রভৃতির কল্পনা আছে। 
ইহা বেদবিরুদ্ধ, অতঞ্ৰ অগ্রাহ। সাংখ্যদ্র্শন খণ্ডন করিয়াও 
পুনরায় যোগ দর্শন খণ্ডন করিবার কারণ এই যে, কতকগুলি 
ব্দেবাক্যে যোগদর্শনের সমর্থন করা হুইয়াছে, এইরূপ গুতীতি তয়। 
যথ। বুহদারণ্যকে--“আোতব'ঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্য:১ অর্থাৎ ব্রঙ্গ- 
বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, ধ্যান 
করিতে হইবে! এই প্ধ্যান” যষোগের অঙ্গ বলিয়া ষোগদর্শনে বিচিত 
আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে-__“ভ্রিরুমনতং স্থাপ্য সমং শরীং", 
অর্থাৎ, বক্ষ, গ্রীবা এবং মন্তক১ এই তিনটি অবয়ব উন্নত এবং সমানভাবে 
স্থাপন করিয়া। ইহা যোগবিহিত আসনের অন্তরূপ। কঠোপনিষদে 
আছে, “তাং ষোগম্‌ ইতি মন্তন্তে স্থিরাং ইন্ররিয়ধারণাং”- সেই স্থির 
ইন্জ্িয়ধারণাকে যোগ বলা হয়। সাংখ্য এবং যোগের যে অংশ 
ব্দবিরোধী নহে, সে অংশ গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই (যথা 
ংখ্যোক্ত পুরুষের নিগুপত্বর এবং যোগোক্ত যম-নিয়ম-আসন-খাঁন 
প্রভৃতি ) যে অংশে বিরোধ আছে, সে অংশ পরিত্যাজ্য । ৃ 
এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন যে বেদান্তবাক্য ভিন্ন অন্য 
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উপায়ে তত্বজ্জান হইতে পারে না। তৈত্তিরীয়ক ব্রাঙ্ষণে আছে-_ 
«“ন অবেদবিদ্‌ মুতে তং বৃহস্তং" অর্থাৎ, যিনি বেদজ্ঞ নহেন, তিনি 
সেই বৃহৎ পুরুষকে জানিতে পারেন না ।' 

রামানুজ বলিয়াছেন যে, সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর, কিন্তু যোগদর্শনে 
ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন, এজন্য যোগদর্শনের উপর অধিক শ্রদ্ধা 
হইতে পারে। কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বরকে জগতের নিনিত্তকারণমাত্র 
বলিয়া শ্বীকার কর] হইয়াছে, উপাদানকারণ বলিয়। স্বীকার করা হয় 


নাই। অন্য কয়েকটি বেদবিরোধী সিদ্ধান্ত আছে। এজন্য যোগদর্শন 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না| 


ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্ত তথাত্বং চ শবাাৎ ( ২।১।৪) 

ন (ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন ন1), 
বিলক্ষণত্বাৎ (ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে বিলক্ষণত্ব আছে ), তথাত্বং 
( এই বিলক্ষণত্ব ), শব্দাৎ (শ্রতিবাক্য হইতে জানা যায় )1 

এই স্থুত্রে পূর্ববপক্ষের ( প্রতিপক্ষের ) মত দেওয়া হইয়াছে। 
তিনি আপত্তি করিতে পারেন, “জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন 
হইতে পারে না, কারণ ব্রদ্ধের স্বভাব এবং জগতের স্বভাব 
বিলক্ষণ। ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন; ব্রন্ধ শুদ্ধ, জগৎ অশুদ্ধ; 
ব্রহ্ম নিতমানন্দ, জগৎ সখ ছুঃখময়। একটি বস্ত হইতে আর একটি 
বস্তু উৎপন্ন হইলে উভয়ের স্বভাব এককপ হয়? মুগ্য় ঘটের স্বভাব 
মুত্তিকার অনুরূপ হয়, স্বর্ণের মত হয় না। জগৎ ও বন্ধের স্বভাব 
যে বিভিন্ন, ইহা শ্রতিতেই উক্ত হইয়াছে, বথা--“বিজ্ঞানং চ 
অবিজ্ঞানং চ”,,এখানে ত্রন্গকে বিজ্ঞান বলা হইয়াছে জগৎকে 
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অবিজ্ঞান বল! হইয়াছে, এবং উহাদের স্বভাব যে বিভিন্ন, তাহাও বলা 
হইয়াছে? 

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিষবাছেন। 

অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশাষানুগতিভ্যাম্‌ ( ২1১1৫) 

শহ্করভাষ্ত £ বেদে আছে, মু অব্রবী্” মুত্তিকা বলিল, 
*আপো অক্রবন্”-জল বলিলেন, "তত তেজ প্রক্ষত”--অগ্রি 
আলোচনা করিলেন। এ জন্য মনে হইতে পারে যে, মুত্বিক', 
জল, অগ্নি প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু চৈতন্য-যুক্ত, 
হ্থতরাং ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন বলিয়া জগৎ ব্রঙ্গ হইতে উৎপন্ন 
হইতে পারে না,_এই যে আপত্তি হইয়াছিল, তাহা যথার্থ নহে। 
ইহার উত্তরে এই স্থত্রে বলা হইয়াছে,__-“অভিমানিব্যপদেশস্ত” 
মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তকে নিজ দেহ বলিয়া যে সকল দেবতা অভিমান 
করেন, তাহাদের ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ আছে । “বিশেষাম্থগতিভ্যাং- 
"বিশেষণ এবং “অন্থগতি” হেতু এইরূপ বুঝিতে হুইবে। 
“বিশেষ” অর্থাং প্রভেদ--জগতে চেতন ও অচেতনেয় প্রভেদ 
আছে, শ্রতিতেই তাহার উল্লেখ আছে, সুতরাং জগতের যাবতায় 
বস্ত চেতন হইতে পারে না। অন্থুগতিঃ অর্থাৎ ধিভিন্ন বস্তুর মধ্যে 
বিভিন্ন দেবত অনুগত হইয়া থাকেন-_ইহা বেদ, ইতিহাস, পুরাণ 
সর্বত্র উক্ত হইয়াছে । এই স্ত্রেও প্রতিপক্ষের মত দেওয়া! হইয়াছে । 
পরবর্তী স্থত্রে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে । 

রামাহছজও অনেকটা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 
তিনি “বিশেষ” শবের অর্থে বলিয়াছেন যে, মুত অব্রবীং* প্রভৃতি 
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শ্রতিবাক্যে যাহার্দিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহার্দিগকে অন্ত্র 
দেবতা শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে । “অন্ুগতি” অর্থাৎ 
হনুপ্রবেশ”বেদে উল্লেখ করা হইয়াছে, “অগ্রিঃ বাক তৃত্বা মুখং 


প্রাবিশৎঅগ্রি (দেবতা ) বাক্ইন্দ্রিয় হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন, ইত্যাদি । 
পৃশ্যতে তু (২1১৬) 


এই স্থত্রে পুর্বের যুক্তি খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা 
হইয়াছে। দৃশ্যতে অর্থাৎ ইহা দেখা যায় যে, একটী বস্তু অপর 
একটি বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু উভয়ের ম্বভাব বিভিন্ন। 
যেমন চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশলোমাদির উৎপত্তি হয়? 
অচেতন গোময় হইতে চেতন বুশ্চিকাদির উৎপত্তি হয়। কার্ষ্য 
ও কারণের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকে, কিছু পাথক্য থাকে। যদি 
একেবারে কিছুই পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে একটিকে কাধ্য, 
একটিকে কারণ বলা যাইবে কিরপে£ ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যেও 
কিছু সাদৃশ্য আছে, কিছু প্রভেদ আছে? ব্রন্ষের অস্তিত্ব আছে, 
জগতেরও অস্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে, ব্রঙ্গ চেতন, 
জগ অচেতন। এ ক্ষেত্রে ব্রন্ধকে কারণ ও জগৎকে কার্য 
বলিলে কোনও দোষ হয় না। অধিকন্ত ব্রহ্দ জগতের কারণ 
হইতে পারেন কি না, এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ। ব্রন্গের রূপ নাই 
যে প্রত্ক্ষ হইবেন, তাহার কোনও লক্ষণ নাই যে অনুমানের 
বিষয় হইবেন। অন্তএব ব্রহ্ষ-বিষয়ে তর্কের অবসর নাই, বেদের 
সিদ্ধান্ত -গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতির প্ররুত অর্থ কি--এই বিষয়ে 
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তর্ক চলিতে পারে; কিন্তু শ্রুতি সত্য অথবা বিধ্যা,--এ বিষয়ে তর্ক 
চলিতে পারে না। 

রামান্গজও এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তিনি মধু হইতে কৃমির 
উতৎপত্তিও উল্লেখ করিয়াছেন । 


অসৎ ইভি চেৎ ন প্রতিষেধমাত্রত্বাও (২1১1৭) 
শঙ্করভাষ্য £ “যদ বল! যার অপ, তাহা! প্রতিষেধমাত্র।” যদ্দি 
ব্র্ধকে জগতের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে ষে, 
স্থির পূর্বের জগৎ “অসৎ” ছিল, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব ছিল না। কারণ 
জগ অশুদ্ধ ও অচেতন ; শুদ্ধ ও চেতন ব্রঙ্গে তাহ! স্থির পূর্ব্বে কিনূপে 
-থাকিতে পারে? কিন্ত বেদান্তের মত এই যে, কাধের উৎপত্তির পূর্বেও 
কার্য কারণের মধ্যে বিদ্ভম/ন থাকে (এই মতের নাম “দৎকাধ্যবাদ )। 
সতরাং স্থষ্টির পুর্ব্বেও জগতের মধ্যে অস্তিত্ব থাকা উচিত। ইঞ্ার উত্তরে 
বনা হুইয়াছে যে, ইহা প্রতিষেধমাত্র, অর্থাং ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কিছু 
প্রতিষিদ্ধ হইল না। স্বষ্টির পরেও জগতের যা-কিছু অস্তিত্ব, তাহা ব্রহ্গের 
অস্তিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে, ব্রন্ধ হইতে স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নাই। 
সষ্টির পুর্ব্বেও জগতের সেই ব্রহ্গাত্ক অস্তিত্ব থাকে। অর্থাৎ অশুদ্ধ 
অচেতন জগৎ মিথ্যা, স্থষ্টির পরেও আমরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি 
না, সুতর।ং ব্রহ্গকে জগতের কারণ ঝলিলে সতকাধ্য-বাদরূপ মতের সহি 
বিরোধ হয় ন।। 
কিন্ত রামান্ুজ এই তাবে জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই। তাই 
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তিনি এই হ্ত্রের ভায্যে বলিয়াছেন যে, পুর্বস্থত্রে কেবল ইহাই 
প্রতিষধ করা হইয়াছে যে ব্রহ্ম ও জগতের লক্ষণ এরূপ হওয়া 
প্রয়োজন । কিন্তু লক্ষণ ভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম ও জগৎ যে একই দ্রব্য 
ইহা প্রতিষেধ করা হয় নাই। রামান্্জের সিদ্ধান্ত এই যে 
স্থষ্টির পর জগতের বিভিন্ন লক্ষণ দেখ! যায় বটে, কিন্ত হ্ষ্টির 
পৃর্ধ্বে যখন সেই সকল বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয় নাই, তখন 
এই জগৎ 'ব্রন্মের মধ্যে ছিল, ইহা স্বীকার করিতে কোনও 


আপত্তি নাই । 
অপীতৌ তদ্বৎ প্রেসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্‌ (২1১1৮) 


“অগীতৌ” অর্থাৎ প্রলয়ের সময়ে, “তদ্বৎ” অর্থাং সেইরূপ, *প্রসঙ্গাৎ 
জগতের দোষ ব্রন্দে সঞ্চারিত হইতে পারে বলিয়া, “অসমঞ্জসম্” (ত্রহ্গ 
জগতের উৎপত্তিস্থল, এই মতটি যুক্তিবিরুদ্ধ )। 

শঙ্করভাষ্য : জগৎ যদি ব্রন্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে 
গ্রলয়ের সময় জগত ব্রদ্ষে বিলীন হইবে । কারণ, যে বস্ত্র যাহ 
হইতে উৎপন্ন হয়, ধ্বংসের সময় তাহাতেই মিলাইয়া ষায়। 
জগতে দুঃখ, অপবিত্রতা প্রতৃতি কতকগুলি দোষ আছে, স্তরাং 
প্রলয়ের সময় জগৎ যদি ব্রন্দে বিলীন ভয়, তাহা হইলে জগতের 
এই সকল দোষ ব্রন্দে সঞ্চারিত হুয়া যাইবে । কিন্তু ব্রন্মে কোনও 
দোষ করিতে পারে না; সুতরাং জগৎ কখনও ব্রদ্ম হইতে 
উৎপন্ন হইতে পারে না।--এই প্রকার যুক্তি বিপক্ষ প্রয়োগ করিতে 
পারেন । 
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রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। তিনি শ্রতিবাক্য উদ্ধত 
করিয় দেখাইয়াছেন যে, স্থষ্টির পূর্বেও প্রলয় ছিল, এবং ব্রদ্মে কোনও রূপ 
দোষ থাকিতে পারে ন৷। 


ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ (২1১৯) 

পুর্বস্থত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহ! ষথার্থ নহে কারণ এপ মুষ্টাস্ত 
পাওয়া যায়। 

শঙ্করভাষ্য : মাটি হইতে ঘট, সর! প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়। কিন্ত 
যখন ঘট ধ্বংস হইয়া মাটির সহিত মিশিয়। যায়, তখন ঘটের সকল 
গুণ মাটিতে সংক্রামিত হয় না। যথা ঘটের বর্তলাকার, ক্ষুদ্রুতা 
বা বৃহত্ব এই সকল গুণ মাটিতে সংক্রামিত হয় না। ঘট ধ্বংস হইয়। 
মাটির সহিত মিশিবার পরও যদি ঘটের সকল গুণ বিদ্ধমান 
থাকে, তাহ]! হইলে ঘটের ধ্বংস হইয়াছে, এ কথাই বল! 
ষায় না। * 
রামানুজও এইভাবেই ব্যাখ্য। করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন 
ষে, ব্রহ্ম হইতেছেন আত্মা, জীব ও জগৎ হইতেছে তাহার শরীর ; 
শরীরের অবয়বসকল সম্কুচিত ও বিস্তৃত হইলেও উভয় অবস্থাতে এক: 
শরীরই বিভ্ঞমান থাকে, সেই প্রকার প্রলয় /ও স্থষ্টির সময় জীব ও 
জগৎ বিভিন্ন অবস্থাতে বিদ্যমান থাকিলেও উভয় অবস্থায় একই বস্তু 
থাকে। শরীরের দোষগুণ যেমন আত্মাকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ, 
জীব ও জগতের দোষগুণ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না-_ন্থ্টির সময়ও করে না», 
প্রলয়ের সময়ও-করে ন]। 
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স্বপক্ষদোবাচ্চ (২।১।১০ ) 
নিজের পক্ষেও এই সকল দোষ আছে, জুতরাং পরপক্ষের বিরুদ্ধে 
এই সকল দোষ প্রয়োগ করা যায় না। 


শঙ্করভাষ্য £ সাংখ্যবাদী বেদান্তবাদদীর বিরুদ্ধে দুইটি দোষ দিয়া- 
ছিলেন--(১) জগতের লক্ষণ ব্রন্গের লক্ষণ হইতে ভিন্নঃ এ জন্য জগৎ 
বর্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, (৫) প্রলয়ের সময় জগতের 
দোষগুলি ব্দে সঞ্চারিত হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় না। 
কিন্তু এই দুইটি বুক্তিই সাংখ্যদর্শনের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা 
যায়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু গরুতির 
লক্ষণ এবং জগতের লক্ষণ বিভিন্ন ঃ প্রকৃতির শব্ষ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ 
নাই, জগতের আছে। সাংখ্যবার্দীও স্বীকার করেন যে, জগতের 
যখন প্রলয় হয়, তখন জগ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়৷ বায়। নুতরাং 
তাঁহাকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রলয়ের সময় জগতের 
শক স্পশ প্রভৃতি গুণ গ্রকৃতিত্ডে সধশারিত হইয়1 যায়; কিন্ত তিনি 
তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, তাহার মতে প্রকৃতির শব 
স্পর্শ প্রভৃতি গুণ নাই । 

রানানুজ*হ্ছত্রটি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন 
যে পূর্ববর্তী হুত্রগুলিতে দেখান হুইল যে, উপনিষদের মত নির্দোষ 


এই পুত্রে বল! হইয়াছে যে, সাংখ্যের ষত দোষুক্ত। সাংখ্য- 
দর্শনে জগতের স্ঠি যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা! 


অসভ্ভব। সাংখ্যদর্শনে বল হইয়াছে যে, পুরুষ নির্ভপদ কিন্ত 


কহ 


স্িতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ 


গুণময়ী প্রকৃতি নিকটে থাকে বলিয়া প্রকৃতির গুণগুলি পুরুষে 
আরোপ করা হয়, ইহাই স্থট্টির কারণ। এই আরোপ ব! 
অধ্যাস কি ভাবে সিদ্ধ হইতে পারে? ইহা বলা যায় না 
যে, পুরুষের বিকার হয় বলিরা এই অধ্যাস হয়,-কারণ,, পুরুষ 
'নিব্বিকার। ইহাও বলা যায় না যে, প্রকৃতির বিকার হেতু 
অধ্যাস হয়। কারণ, সাখখ্যবাদীরা বলেন যে, অধ্যাম হেতু 
বিকার হয়। তাহার যদি একবার বলেন যে বিকার-হেতু অভ্যাস 
হয়, আবার যদি বলেন ষে অধ্য/লহেতু বিকার হয়, তাহা হইলে 
অন্তোন্াশ্রয়-দোষ হয়। যদি তাহারা বলেন যে, প্রতি আছেন 
বলিয়াই অধ্যাস হয়, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষেও অধ্যা হইতে 
পারে স্বীকার করিতে হইবে। স্থুতরাং স্থষ্টি সম্বন্ধে সাংখ্যের মত 
দোযযুক্ত। 

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি অগ্যথানুমেয়মিতি চে এবম্‌ অপি 

অবিমোক্ষপ্রসঙঃ: (২১/১১) 

“তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ অপি৯»--তর্ক দ্বারা তত্বনির্ণয় কর! যায়, না, 
€ অতএব বেদবাক্য দ্বারা তত্বৃনির্ণয় করা উচিত )। “অন্লুথ। অন্থমেয়ম্‌ 
স্ইঁতি চে” ষদি কেছ বলেন, তর্কের প্রয়োজনীয়তা আছে, “এবম্‌ অপি 
'অবিমোক্ষপ্রসজঃ'--তথাপি তকের দোষ নিরন্ত হয় না। 

/ শক্করভাস্ত £ এক ব্যক্তি তর্কের দ্বার যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন, 
তাহার অপেক্ষা বৃদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার তর্কের দোষ দেখাইতে পারেন। 
সুতরাং প্রকৃত সত্য কি, তাহ! তর্ক দ্বার। জানা মায় না, অপৌরুষেক্ক 
বোবাক্য হইভেই জানা যায়। কেছ যদি বলেন যে, তর্কন! করিলে 
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(যেযাহা! বলিবে তাহাই শুনিতে হয়, ফলে ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিতে হয় 
এবং তাহাতে নানাবিধ অনিষ্ট হয়-_ইহা'র উত্তর এই যে, জগতের সাধারণ 
বিষয়-সমূহে তর্কের উপষোগিতা৷ থাকিতে পারে, কিন্তু অবাঙ মনসগোচর 
ব্রহ্ম সমন্ধে বেদের উপযোগিতাই অধিক; সে সম্বন্ধে তর্কের কেবল 
এইমাত্র উপযোগিতা আছে যে, তর্ক দ্বার বেদের প্ররুত তাৎপর্য 
অবগত হুওয়।যায়। বেদ সত্য কি না, এ বিষয়ে তর্কের কোনও 
অবসর নাই। 

রামানুজভাম্য £ “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ বেদ ব্যতীত অপর যে সকল 
ধর্মমত আছে যথা বৌদ্ধ, সাথ, যোগ, শ্তায় ও বৈশেষিক ), 
তাহাদের দ্বারা কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ, 
ইহাদের মধ্যে এক একটি মত অপর সকল মত খণ্ডন করিয়াছে । 
অন্যথালুমেয়ম্‌ ইতি চে যদ্দি বলা যায় যে, এই সকল মত ব্যতীত 
একটি নূতন মত স্থাপন করা যায়, যাহাতে এই সকল দর্শনে উল্লেখিত 
দোষগুলি থাকিবে না| “এবম্‌ অপি অবিমোক্ষ প্রসঙ্গ কারণ 
পরবস্তা কালের কোনও অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই নূতন মতেরও 
দোষ বাহির করিতে পারিবেন । 

পাশ্চাত্য জগতে যে নিত্য নূতন দার্শনিক মত ' প্রচারিত 
হইতেছে ইহারা কেবল তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই 
সকল মতের ব্যর্থতা আমাদের আচার্ধাগণ পুর্ব্রেই বুঝিতে, 
পারিয়াছিলেন। | | 

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাভাঃ (২1১১২) ' 
শঙ্করভাষ্য : “শিষ্টাপরিগ্রহা অপি" অর্থাৎ যে সকল মত মনু: 


১৬৪ 
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ব্যাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রহণ করেন নাই. সেই সকল মতও» 
“এতেন ব্যাখ্যাতাঃ” এইভাবে ব্যাখ্যাত হইল । 

শহ্করভাষ্য £ সাংখ্যদ্র্শনের কোনও কোনও অংশ বৈদিক ।খবিগণ 
গ্রহণ করিয়াছেন। এ জন্য আশঙ্কা হইতে পারে যে, সাংখ্যের 
,সকল মতই গ্রহণীয়া এই আশঙ্ক। পূর্ধবে নিরস্ত হইয়াছে। কণাদের 
বৈশেষিক দর্শনে উক্ত হুইয়াছে যে, পরমাণুই জগতের আদি 
কারণ | মঙ্গ, ব্যাস প্রভৃতি মনম্বিগণ এই পরমাণুকারণবাদ গ্রহণ 
করেন নাই। এ কারণে পরমাণুকারণবাদ খণ্ডন করিবার জন্ত 


বিস্তারিত যুক্তি প্রয়োগ করা হইল না-_যে যুক্তি প্রণালী অলম্বন 
করিয়া সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ খণ্ডন কর! হইয়াছে, সেই প্রণালীতে 
পরমাণুকারণবাদও থগ্ুডন করা যায়। 


রামান্থজ বলেন, শিষ্ট অর্থাৎ অবশিষ্ট এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ ধাহার! 
বেদমত গ্রহণ করেন নাই। যথা_-কণাদ, গোঁতম, বৌদ্ধ, জৈন 
ইহাদের মতও পুর্ব্বোক্ত প্রণলীতে থগুন করা যায়; 

ভোক্ত-আপত্ে; অৰিভাগঃ চে স্তাৎ লোকবং ( ২১১৩) 

শহ্করভাষ্য £ ভোক্তবিষয়ে আপত্তি হয়,ভোক্তা ও ভোগ্য এই 
বিভাগ সিদ্ধ হয ন1)-যদি এইরূপ অংপত্তি হয়, তাহার উত্তর এই 
যে, ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ হইতে পারে, জগতে এইরূপ 
দৃষ্টান্ত দেখা! যায়। সাংখ/বাদী আপত্তি করিতে পারেন যে, ব্রন্ধ 
হইতেই যদি জগং উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে জগতের সকলই ব্রহ্মময় 
হুইবে,_ভোক্ত1 ও ভোগ্য এই "বিভাগ জগতে থাকিতে পারিবে না ॥ 
ইহার উত্তর এই যে, যদিও জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি 
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ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ হইতে কোনও বাধা হয় না। ইহার 
দৃষ্টান্ত £ সমুদ্রের জল হইতেই ফেন, তরঙ্গ, বুদৃবুদ্‌ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, 
তথাপি তাহার্দের বিভিন্ন স্বভাব দেখ যায়, সেইরপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন 
জীব ও জগতের মধ্যে ভোগ্য ও ভোক্তা এইরূপ বিভাগ হওয়া! যুক্তিবিরচ্দধ 
নহে। 

রামানুজভা্য £ পূর্ব্বে বল! হইয়াছে যে, জীব ও জগৎ ব্রহ্গের 
শরীর, ব্রহ্ম ইহাদের আত্মা। এ ক্ষেত্রে আপত্তি হইতে পারে ধে, 
জীবের শরীর আছে, পে সুখ-ছুঃখ ভোগ করে ; ব্রন্মেরও বদি শরীর থাকে, 
তাছ। হুইলে তাঁহাকেও জীবের স্তাঁয় স্থখছুঃখভোগী বলিতে হয় (ভোক্ত - 
আপত্তেঃ)। ইহার উত্তর এই যে, শরীর থাকিলেই যে স্থখছুঃখ ভোগ 
করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। স্ুখছুঃখ-ভোগের কারণ 
কর্মাফল। জীবকে কর্মফল ভোগ করিতে হয়, এক্ন্য তাহার সুখ ও 
ছুঃখ হইয়া থাকে । ঈশ্বরকে কর্মফল ভোগ করিতে হয় না, এ জন্ 
তাহার সুখদুঃখসংস্পর্শও নাই । 


তদনগ্যত্বমারস্তণশব্বাদিভ্যঃ (২1১১৪) 
তদনন্থত্বং (তাহা হইতে অভেদ ) আরম্ভণশব্দাদিভ্য (আরস্তণ প্রভৃতি 
শব হইতে--জান। যায় )। ্‌ 
শঙ্করভাষ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে আছেবধা সোম্য একেন 
মুখপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ববং মুগ্যয়ং বিজ্ঞাতং ভবতি, বাচারস্তণং 
বিকারো! নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং ; অর্থাৎ ঃ হে সৌম্য, একটি 
মুখপিগুকে জানিলে যেমন সকল মুগ্ময় বসন্তকে জানা ঘায়,-যাহাকে- 
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মুত্তিকার বিকার বল! যায়; তাহ “বাচারস্তণ” মাত্র অর্থাৎ ফেবল 
মাত্র বাক্য দ্বারাই তাহার আরম্ত অর্থাৎ স্যি হয়,_বিকারগুলি 
কেবল নাম মাত্র, তাহার! মুত্তিকা, ইহাই সত্য--।৮ ব্রহ্ম হইতে জগতের 
উৎপত্তি বুঝাইবার জন্য এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । মৃত্তিকা নিম্মিত 
“ছট, কলস প্রভৃতি বিভিন্ত্র দ্রব্য যেমন বাস্তবিক মুত্তিক ব্যতীত আর 
কিছুই নহে, সেইরূপ বঙ্গ হইতে উৎপন্ন জগতের যাবতীয় দ্রব বাস্তবিক 
ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের সন্ত! নাই। 
ব্রহ্গই সত্য--জগৎ মিথ্যা । স্থত্রের “আদি” শব্দটি এই জাতীয় অপর 
শ্রুতিবাক্য সকলকে লক্ষ) করিয়া ব্যবহার কর] হইয়াছে । যথা, 
“তদাত্ম্যম্‌ ইদং সর্ব, তৎ সত্যং, স আত্মা, তৎ ত্বম্‌ অসি”__অর্থাৎ 
এই সকলের ব্রহ্মই আত্মা, তাহ! (ত্রদ্ধ) সতা, তাহাই আত্মা, 
তুমি তাহাই ; *ইদং সর্বং যদ্‌ অয়ম্‌ আত্মা” অথাৎ এই সকলেই 
সেই আত্ম ; প্বরহ্ম এব ইদং সর্বং”__এই সকলই ব্রহ্ম ; "আত্মা! এবং 
ইদং সর্ববং”_-এই সকলই আত্মাঃ “নেহ নানা! অস্তি কিঞ্চন”-_ 
এই জগতের নানাবিধ বস্তু নাই। আপত্তি হইতে পারে যে, জগ যদি 
মিথ্যা হয়, তাই! হইলে লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে না, এবং 
শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ব্যর্থ হইবে। ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন 
যে যতক্ষণ পর্যযস্ত ব্রহ্মজ্ঞান না! হয়, ততক্ষণ জগৎ সত্য বলিয়া 
প্রতিভাত হয়, এই জন্য লৌকিক ব্যবহার এবং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ 
সার্থক হয়। মুত্তিকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে করা উচিত নহে যে, জগৎ 
বঙ্গের পরিণাম, কারণ শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম 
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নিব্বিকার, তাহার পরিণাম হইতে পারে না। অবিগ্ারূপ উপাধির 
সাহায্যেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, স্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হয়, উপাধিহীন ব্রন্গের 
এ সকল গুণ নাই। পূর্ব-স্থত্রের *স্যাৎ লোকবং” ইহা ব্যবহারিক 
জগতের কথা 5 বর্তমান শ্যত্রের “তদনন্যত্বং' ইহাই পারমািক সিদ্ধাত্ত। 

রামাছজের মতে এই স্থত্রে বলা হইতেছে যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে 
ভিন্ন নহে? জগৎকে বিথ্য। বলা এই স্ত্রের অভিপ্রায় নহে। 


ভাবে চ উপলব্ধিঃ (২।১।১৫ ) 


ভাবে ( অস্তিত্ব থাকিলে ) উপলব্ধি: ( উপলব্ধি হয় বলিয়।)। 

শঙ্করভাস্য ঃ কারণের অস্তিত্ব থাঁকিলেই কার্য্ের উপলব্ধি হয়, 
নচেও উপলব্ধি হয় না । মৃত্তিক! না থাকিলে ঘটের উপলব্ধি হয় না, তস্ত 
(স্যতা ) না থাকিলে পটের (বস্ত্র) উপলব্ধি হয় না। অতএব কার্য্য 
ও কারণ এক বস্ত। যদি ভিন্ন বস্ত হইত, তাহ। হইলে একের অস্তিত্বের 
উপর অপরের অস্তিত্ব নির্ভর করত না। গো ও অশ্ব ভিন্ন বস্ত, তাই গে! 
না থাকিলেও অশ্ব থাকিতে পারে। 

রামান্থজভাষ্য £ কার্য থাকিলেই (ভাবে ১ কারণের উপলব্ধি হয়| 
মৃগ্নয় ঘট থাকিলে, মুত্তিকার উপলব্ধি হয় ১ স্বর্ণের বলয়ে স্বর্ণের উপলঙ্ধি 
হয়। অতএব কার্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। 


_ সত্বা চ অবরশ্ত (২।১।১৬) 
সত্বাং চ (অস্তিত্ব হেতু) অবরশ্য (পশ্চাৎকালীন ত্রব্যের অর্থাৎ 
কাধ্যের )। 
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শহ্বরভাব্য £ স্থষ্টির পূর্বেও জগত ব্রচ্গের মধ্যে বিগ্মান ছিল ইহ? 
শ্রুতি বলিয়াছেন; অতএব জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। শ্রুতি 
বলিয়াছেন, “সৎ এব সোম্য ইদম্‌ অগ্র আসীৎ৮--হে সোম্য, ইহা 
পুর্বে *সং”ই ছিল। এখানে ইদম্‌ শব্ষে জগংকে লক্ষ্য করা 
হইয়াছে, “অগ্রে” অর্থাৎ স্থট্টির পুর্বে; জগতের কারণ ব্রহ্ষকে 
সৎ শব্ষে নির্দেশ করা হইয়াছে; সৃষ্টির পুর্বে জগৎকে ব্রন্গের 
সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে»-এতএব জগৎ ব্রহ্গ ভিন্ন অন্ু 
বন্ত নহে। 

রামান্ুজভাব্য : বেদে বলা হইয়াছে যে, জগৎ পুর্বে ব্রদ্ই ছিল; 
সাধারণতঃ এরূপ কথা শোনা যায় যে, ঘট প্রভৃতি মুন্ময় দ্রব্য 
পূর্বে মুত্তিকাই ছিল। স্থতরাং কাধ্যই কারণভাবে অবস্থান করে, 
ইহা লৌকিক এবং বৈদিক উভয়রূপ ব্যবহার হইতে সিদ্ধান্ত 
করা যায়। 


অসদ্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ ধর্মাস্তরেণ বাক্যশেষাৎ (২1১১৭) 


শঙ্করভাষ্য £ “অসঘ্যপদেশ[ৎ, অসৎ বল! হইয়াছে বলিয়া, “ন* 
স্থির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না, “ইতি চে ষদি কেহ ইহা বলেন, 
ধির্্াস্তরেণ', স্থষ্টির পূর্ব-জগতের নাম ও রূপ এই ধর্ম ছিল না 
অপর ধর্ম ছিল, এই হেতু অসৎ বগা হইয়াছে, “বাক্যশেবাৎ 
বাক্যের শেষে যাহা আছে, তাহা হইতে ইহা বৃঝা যায়। | 

শ্রুতি এক স্থানে বলিয়াছেন_-“অসদূ ব1 ইদম্‌ অগ্রে অসীৎ 
'এই জগৎ পূর্বে “অসৎ ছিল। এজন্য কেহ মনে করিতে পারেন 
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ষে, সৃষ্টি পুর্ব্বে জগৎ ছিল না। কিন্ত এরূপ সিদ্ধীস্ত ভুল হইবে। 
কারণ, এই শ্রতিবাক্যের পরে আছে 'তৎ সং আলী, এখানে 
“তৎ মানে সেই জগৎ--ষাহাকে পুর্ববাক্যে অসৎ শব্ষের নির্দেশ 
করা হইয়াছিল। সেই জগৎকে যখন সৎ বলা হইল, তথন বুঝিতে 
হইবে যে, জগতের অস্তিত্ব ছিল না, ইহা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। 
সাধারণতঃ বন্তর নাম ও রূপ থাকে, কিন্তু স্ষ্টির পূর্বে জগতের 
নাম ও রূপ ছিল না, এজন্যই তাহাকে “অসৎ বলা হইয়াছে । 
বাস্তবিক তখন জগৎ ছিল না বলিয়া অসৎ বল! হয় নাই। 

রামানুজভাষ্য £ কার্যের যে সকল ধর্ম থাকে, উৎপত্তির পূর্বে 
কার্ধ্য যখন কারণের মধ্যে লীন থাকে, তখন তাহার সে সকল ধম 
থাকে না, অন্ত ধর্ম থাকে । এই ধর্মের বিভিন্নতা ( অর্থাৎ “্ধর্থ্ান্তর? ) 
হেতু স্ষ্টির পুর্ব্বে জগৎকে অসৎ বল! হইয়াছে। এই শ্রতিবাক্যের 
শেষে আছে যে, ঈশ্বর স্থট্টির প্রাকালে “অসৎ মনকে স্থষ্টি করিলেন। 
মনকে যখন অসৎ বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, “কিছু নয়” 
এই অর্থে অসৎ শন্দের প্রয়োগ করা হয় নাই, নামদ্বপহীন এই অর্থে 
প্রয়োগ করা হইয়াছে। 


যুক্তেঃ শব্ান্তরাচ্চ ( ২১1১৮ ) 


শঞ্ষরভাষ্য £ “যুক্তে* যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, কার্য 
উৎপত্তির পূর্বেও কারণের মধ্যে থাকে, এবং কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন । 
“শন্বান্তরাৎ চ" অন্ত শ্রতিবাক্যও আছে -যাছার দ্বারা ইহা! সমর্থন 
করা যার়। যুক্তি এইরূপ £ যাহার দধির প্রয়োজন থাকে, সে দুগ্ধ 
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গ্রহ করিয়। তাহা হইতে দধি প্রস্তত করে; যাহার ঘটের প্রয়োজন 
থাকে, সে মৃত্তিকা সংপ্রহ করে$ ছুপ্ধের মধ্যেই দধি আছে, মৃত্তিকার 
মধ্যেই ঘট আছে, ইহা! জানা আছে বলিয়াই লোকে এনূপ করে 
দধির জন্য কেহ মুত্তিকা সংগ্রহ করে না, ঘটের জন্যও ছুপ্ধ সংগ্রহ 
করে না। যদি বল, ছুগ্ধের মধ্যে দধি থাকে না, দধি উৎপাদন 
করিবার শক্ত থাকে মাত্র, তাহা হইলে বলিব, এই শক্তি দুগ্ধ 
হইতে অভিন্ন, আবার দধিও শক্তি হইতে অভিন্ন । অধিকন্তু প্ট 
উৎপন্ন হইল” এরূপ বল! হয়। এই “উৎপন্ন হুওয়া* ক্রিয়ার কর্তা 
যখন ঘট, তখন ঘট পূর্বেই ছিল নচেৎ কর্তী হইবে কিরূপে? 
মৃত্তিকার কণাগুলি বিশেষ আকারে সজ্জিত হুইলে ঘট হয়। 
এ ক্ষেত্রে মৃত্তিকা এবং ঘটকে ছুইটি বিভিন্ন বস্তু বল৷ যুক্তিযুক্ত 
হয় না। যে বক্তি হাত-পা গুটাইয়। থাকে, সে যদি পরে হাত-প। 
ছড়াইয়! দেয়, তাহ? হইলে তাহাকে কেহ ভিন্ন ব্যক্তি বলে না। 
শ্রুতিবাক্য এইরূপ,_-“সদেব সোম্য ইদম্‌ অগ্রে আসীৎ একমেবা- 
দবিতীয়ম”হে সোম্য এই জগ পুর্বে সংই ছিল। ইহা হইতে 
বুঝিতে পারা যায় যে, সৃষ্টির পুর্ব্বেও জগৎ ছিল, এবং ব্রহ্ম হইতে 
অভিন্নভাবে ছিল। স্থতরাং কার্য উৎপন্ন হইবার পূর্বেও থাকে এবং 
কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন । 
রামানুজভাধ্য £ ঘট নাই বলিলে ইহ1 বুঝিতে হুইবে যে, ঘটের 
বিশিষ্ট আকারটিই নাই, কিন্তু ঘটে যে ভ্্রব্যগুলি ছিল, সেগুলি এখনও 
আছে, যদিও বিভিন্ন আকারে। অতএব “অসৎ শব্দের অর্থ গু 
ব। ধর্মের পরিবর্তন মাত্র (শ্ধর্মাস্তর” )। সেইনরপ ্ষ্টির পূর্যে 
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জগৎ “অসৎ ছিল, ইহার অর্থ এই যে, স্থষ্টির পূর্বে জগতের অন্য 
প্রকার রূপ ও গুণ ছিল। 


পটবচ্চ (২1১১৯) 


এক থণ্ড বন্ত্রকে যখন গুটাইয়া রাখা যায়, তখন বুঝিতে পার! 
যায় না, ইহা বস্ত্র অথবা অন্য দ্রব্য, বুঝিলেও কত দীর্ঘঃ কত প্রস্থ 
তাহ! জানা যায় না। এ বন্ত্রখণ্ড প্রসারিত করিলে নিশ্চয় জান! যায় 
ষে, উহা বস্ত্র, উহা! কত দীর্ঘ, কত প্রস্থ । কিন্তু উভয় অবস্থায় দ্রব্য 
একই | পুনশ্চ,কতকগুলি স্বতাকে তাতের সাহায্যে বিশিষ্ট 
আকারে সাঁজাইলে তাহাকে বন্ত্র বলা হয়ঃ সুতা ও বন্ত্র দেখিতে 
বিভিন্ন বোধ হুইলেও বস্ততঃ একই । এইভাবে বৃঝিতে হইবে যে, 
কাধ্য ও কারণ একই ভ্রব্য, ভিন্ন নহে। 


যথ। চ প্রাণাদ্দি (২১২০) 


শঙ্করভাষ্য £ আমদের দেহে প্রাণ, অপান, ব্যান প্রভৃতি পাচটি 
বায়ু আছে। প্রাণায়ামের সময় তাহার সংযত থাকে, স্বাভাবিক 
অবস্থায় ইহারা শরীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়, উভয় অবস্থাতেই ইহারা 
একই বস্ত। কার্য ও কারণ সেইরূপ একই বস্ত, যদিও ইহাদের 
ক্রিয়৷ বিভিন্ন । 


রামানুজভাষ্য £ এক বায়ুই প্রাণ, অপান, প্রভৃতি বিভিন্ন_- 
্ূপে পরিণত হুইয়৷ বিভিন্ন ক্রিয়া, সম্পাদন করে। সেই রূপ এক 
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ব্রহ্ম €গতের বিভিন্ন পদার্থের প্ূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন কার্য্য 
সম্পাদন করেন। 


ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ( ২১1২১) 


্ুতিতে বিভিন্ন স্থানে জীবকে ব্রঙ্গ বল হইয়াছে । যথা “তৎ 
ত্বম অসি-তুমি হও সেই ব্রহ্ম; “তৎ স্থষ্ট1 তখএব অনুপ্রা- 
বিশৎশপতব্রহ্ম জগৎ স্যষ্টি করিয়া জীবরপে তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন ; “অনেন জীবেন আত্মন। অন্ুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকর- 
বাণি” ব্রহ্ম ভাবিলেল, “আমি এই জীবরূপে জগতে প্রবেশ করিয়া 
নাম ও রূপ বিভাগ করিব" । কেহ আপত্তি করিতে পারেন ষে, 
“ইতর” অর্থাং জীব সম্বন্ধে এইরূপ “ব;পদেপ, বা উল্লেখ হেতু, 
 “হিতাকরণ, প্রভৃতি দোষ হয়। “হিতাকরণ' অর্থাৎ অর্থাৎ “হিত' বা মল, 
“অকরণ” না করা। ভুমি বলিতেছে যে, ব্রন্দ জগৎ রচনা 
করিয়াছেন। তাহা হইতে পারে ন।। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, 
জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ' অতএব তুমি যর্দি বল যে, ব্রহ্ম জগৎ রচনা 
করিয়াছেন, তাহা! হইলে শ্বীকার করিতে হইবৈ ঘ্বে, জীবই জগত 
রচন। করিয়াছে । জীব যদি জগ রচনী করিত, তাহ হইলে জীব. 
কেবলমাত্র নিজের হিত রচনা করিত,-অহিত রচনা করিত না1 
কিন্তু জগতে অনেক অহিত দেখতে পাওয়া! যায়,-যথা জন্মঃ 
মৃত্যু, রোগ, জর]। 

অতএব ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে যে, ব্রহ্ম জগত রচন! 
করিয়াছেন । 
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বল! বাহুল্য, ইহা পুর্ববপক্ষ, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের উক্তি, পরে ইহা 
খণ্ডন কর] হইবে। 


অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ (২1১২২) 


শঙ্করভাষ্য £ জীবের “অধিক” ষে “ব্রজ” তিনিই জগতের অষ্টা, 
জীব অঙ্টা নছে। “ভেদনির্দেশাত”ঃ কারণ, শ্রতি জীব ও ব্রঙ্গের 
ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন । যথা, “আত্মা ব৷ অরে ভরষ্টব্যঃ”-_ আত্মাকে 
দর্শন করিতে হইবে যে দর্শন করিবে, সে জীব, যাহাকে 
€ আত্মাকে) দর্শন করিবে, তাহা ব্র্গ॥ স্থতরাং এখানে ভেদ 
নির্দেশ আছে। “সতা৷ সোম্য তদা সম্পন্ন! ভবতি--স্থযুপ্তির সময় 
জীব সৎ-এর (ব্রন্গের) সহিত এক হুইয়! যায়। এই দ্ুই॥ বাক্য 
হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন। এই প্রকার শ্রুতিবাক্য 
হইতে জান যায় যে ব্রদ্ম জীব অপেক্ষা অধিক। প্রশ্ন হইতে পারে, 
কিন্তু এরূপ শ্রতিবাক্যও ত আছে যে, জীব ও ক্রন্ধ অভিন্ন, যথ। “তৎ তব 
অল্ি' ভূমি হও সেই (ব্রহ্ম) | জীব ও ব্রদ্ধের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই-ই 
কি সম্ভব হয়? ইহার উত্তর এই যে, ছুই-ই সম্ভব হইতে পারে। 
যেমন খটাকাশ ও মহাকাশের মধ্যে ভেদ আছে, অভেদও আছে। 
অধিফন্ধ, পরমাধিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ধই সত্য, আর সমস্ত মিথ্যা। এই 
দুটিতে জগৎ-ই বখন মিথ্যা, তথন ব্রঙ্গকে জগতের শ্রষ্ঠা বলা যায় না। 
জীব ও ব্রন্গ অভিন্নৎ কারণ, মন বুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল উপাধি জীবকে 
পৃথক সন্ত! দান করে, সে সকলই পারমাধিক দৃষ্টিতে মিথ্যা হইয়া যায়। 
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কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই সকল উপাধি সত্য, ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা 
অধিক, ব্রহ্ম জগতের ত্রষ্টা, জীব নহে। 

রামাহ্ছজ ব্যবহারিক দৃষ্টি ও পয়মাধিক দৃষ্টির প্রভেদ স্বীকার করেন 
না। তিনি বলেন, ব্রক্গ বাস্তবিক জীব অপেক্ষা বৃহৎ “তৎ ত্বম্‌ অসি” 
ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম জীবের আত্মাঃ জীব ব্রদ্মের শরীর। ক্রহ্ধ 
আত্মারও আত্মাঃ এ জন্য তিনি পরমাত্ম। |; 

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ( ২১1২৩ ) 

শঙ্ষরতাস্য : অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর । সকল প্রত্তরের মধ্যে কতক- 
গুলি সাধারণ ধর্ম আছে, বথা--পাথিবত্ব«র কঠিনত্ব। আবার 
প্রভেদও আছে । কোনটি উজ্জল, কোনটি মলিন। সেই প্রকার 
সকল আত্মার কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে যথা চৈতন্ত॥ 
আবার কতকগুলি বিশেষ ধর্ণা আছে--যথা জীবের অযজত্বঃ 
বর্ষের সর্ববজ্ঞত্ব। ূ 

রামানুজভাম্য : যেক্প প্রস্তর, তৃণ প্রভৃতি পদার্থ ব্রন্ধ হুইভে 
উৎপন্ন হইলেও মলিনত্ব, অচেতনত্ব প্রভৃতি গুণ হেতু ব্রঙ্দের সহিত 
"অভিন্ন বল! যায় না, সেইরূপ জীবাত্বাও ব্রহ্ম হইতে "উৎপন্ন হইলেও 
অল্প, ছুঃখিত্ব প্রভৃতি গুণ হেতু ব্র্গের সহিত অভিন্ন বল! যুক্তিযুক্ত 
হয় না (অনুপপত্থিঃ )। 

উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেত ন ক্ষীরৰং হি (২১২৪ ) 

শঙ্করভাষ্য; ব্রহ্ম জগতের অষ্ট1। হইতে পারেন না । “উপসংহার- 
ধর্শনাৎ, । উপসংহার অর্থাৎ উপকরণ। কুম্তকার কুস্ত গ্রস্ত 
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করিতে অনেক উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করে, যথা_ মৃত্তিকা, জল, 
চক্র। কিন্তু (স্থষ্টির পুর্বে ) ব্রহ্ম একাই ছিলেন, তাহার কোনও 
উপকরণ ছিল না। সুতরাং অসহায় ব্রক্ম জগৎ স্্টি করিতে পারেন 
না। “ইতি চে যদি কেছ ইহা বলেন। ইহার উত্তর-_ 
ল্ষীরবৎ হিঃ । ক্ষীর অর্থাত ছুধ যেমন কোনও উপকরণের সাহায্য 
ব্যতীত স্বয়ং দধিতে পরিণত হয়, ব্রহ্ম সেইরূপ কোনও উপকরণের 
সাহায্য বতীত স্বয়ং জগতে পরিণত হুন। ইহাতে আপত্তি হইতে 
পারে যে, উত্তাপ ব্যতীত দধি হয় না। কিন্তু উত্তাপ দধিভাবে 
পরিণাম ত্বরান্বিত করে মাত্র, ছৃধের নিজেরই এইভাবে পরিণত 
হইবার ক্ষমতা আছে, উত্তাপ সে ক্ষমতা উৎপাদন করে না| বায়ু 
বা আকাশে উত্তাপ দিলে তাহা! দধি হয় না। কুস্তকারের শক্তি 
অল্প, এ জন্য সে মুত্তিক! প্রভৃতি উপাদান ব্যতীত ঘট প্রভৃতি 
নির্মাণ করিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান। তিনি কোনও 
উপকরণের অপেক্ষা করেন ন1। 

রামান্থজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
দুধকে দধি করিবার জন্য যে আতঞ্চন ( দশ্ঘল ) দেওয়] হয়, তাহারও 
উদ্দেশ্ট--উহাকে শীঘ্র দধিভাবে পরিণত করা অথবা উহাকে 
সত্ব করা। 


দেবাদিবদ্‌ অপি লোকে (২১1২৫) 


শঙ্করভাষ্য ঃ পুনরায় এইরূপ আপত্তি করা যায় যে দুগ্ধ অচেতন 
পদদীর্ঘ, তাহ! উপকরণ ব্যতীত স্বয়ং দধিভাবে পরিণত হইতে পারে; 


৮, 
১৮৮০ 


দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ 


সত্য ; সেইরূপ অচেতন জল কোনও উপকরণ ব্যতীত তুষারে পরিণত 
হইতে পারে : কিন্তু কোনও চেতন পদার্থ উপকরণ ব্যতীত কিছুই 
প্রস্তুত করিতে পারে না। এই আপত্তির উত্তর এই যে কোনও 
কোনও চেতন পদার্থ উপকরণ ব্যতীত বিবিধ বস্তু নির্মাণ করিতে 
পারে। “দেবাদিবৎ-__দেবগণ মহুষিগণ কোনও উপকরণ ব্যতীতও 
প্রসাদ, রথ প্রভৃতি নির্মাণ করিতে পারেন। বেদ, ইতিহাস ও 
পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। শঙ্কর ইহার অন্য দৃষ্টান্তও 
দিয়াছেন। তন্তনাভ (মাকড়সা) কোনও উপকরণ ব্যতীত 
(নিজ দেহ হইতে) জাল উৎপন্ন করে, বলাক৷ শুক্র ব্যতীত গর্ভ 
ধারণ করে। 


কৎনপ্রসক্তিনিরবয়বত্ব-শব্দকোপো বা (২1১২৬) 


প্রতিপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন ষে ব্রঙ্দ জগতৎরপে পরিণত 
হইষাছেন, এই সিগ্ধান্তটি ভুল। কারণ প্রশ্ন হইবে, সমগ্র ব্রহ্ম 
জগত্রূপে পরিণত হইয়াছেন, অথবা ব্রন্গের ক্য়দংশ জগৎরূপে 
পরিণত হইয়াছেন? যদি বল, সমগ্র ব্রঙ্ম জগত্রূপে পরিণত 
হইয়াছেন, “কৃৎন্নপ্রসক্তিঃ-তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে 
ষে এুঙ্দ এখন নাই, জগংই আছে। যদি বল, ব্রহ্গের কিয়দংশ 
জগতরূপে পরিণত হুঈয়াছেন, কিয়দংশ ব্রহ্ুই আছেন, তাহা হইলে 
শনিরবয়ত্বশব্দকোপঃ ব্র্ম অবয়বহীন বলিয়া যে শ্রুতিবাক্য আছে 
সেই ক্রতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইবে। শ্রুতিবাক্য এইবপ-_“নিফলং 
নিক্ক্িয়ং শাস্তং নিরবছ্ং নিরঞ্জনংস্প্রঙ্গ অংশহীন, ক্রিয়াহীন শান্ত, 


৮, 
১২ 


প্রথম পারদ অধ্যায় দ্বিতীয় 


পোষহীন, নিলেপিক। অতএব উভয় পক্ষেই দোষ হয়। সুতরাং ব্রহ্গ 
জগতরূপে পরিণত হন, এই সিম্ধাস্তটিই ভুল। এইনুত্ত্ পূর্ববপক্ষ । 


শ্রুতেন্ত শব্দমূলত্বাৎ ( ২১1২৭) 
শঙ্করভাব্য  পূর্বব স্যত্রে যে আপত্তি করা হটয়াছ, তাহার উত্তর 

এই স্থত্রে দেওয়া হুইয়াছে। “শ্রুতেস্ত” অর্থাৎ শ্রুতি হইতেই 
ব্রন্মের ম্বভাব কি তাহা বুঝিতে হইবে। ক্রতিতে আছে 
যে, ব্রঙ্গ জগতরূপে পরিণত হইলেও ব্রহ্ম নিব্বিকারভাবেই বিরাজ 
করেন; স্থতরাং ব্রন্দের কৃত্ন্প্রসক্তি হয় না। নিম্নলিখিত শ্রুতি- 
বাক্য এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে ঃ 

“এতাবান্‌ অস্ত মহিম] ততো জ্যায়ান্‌ চ পূরুষঃ | 

পাদোহস্ত বিশ্ব ভূতানি ত্রিপাদ্‌ অস্য অমুতং দিবি ॥% 


খঃ সং ১০৯০৩ 

অনুবাদ £ এই জগৎ ব্রদ্দের মহিমা, ত্রন্ধ ইহা হুইতেও বুহুৎ। 
বিশ্বের লকল প্রাণী তাহার এক অংশমাত্র, তাহার অপর .তিন 
অংশ স্বর্গে অমুতরূপে বিরাজ করে। 

য্দি সমগ্র ব্রঙ্গই জগত্রূপে পরিণত হন, তাহা হইলে ব্রহ্ধকে 
ইন্দরিয়ের অগোচর বলা যায় না। কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন ষে, 
ব্রক্ধ ইন্ত্রিয়ের .অগোচর। আবার সমগ্র ব্রহ্ম জগত্রূপে পরিণত 
হুন না বলিয়া ব্রহ্ম অবয়বযুক্ত বস্তু, এরূপ অনুমান করাও যুক্তিযুক্ত 
হয় না। কারণ ক্রতি স্পষ্টভাবে ব্রহ্ধকে নিরবযনব বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম বধদিও জগৎ- 


৮৭৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পা 


রূপে পরিণত হন, তথাপি সমগ্র ব্রহ্ম জগতৎরূপে পয়িণত হন না, 
বঙ্গের অংশও নাই । কারণ "শব্বমুলাৎ,ত্রক্ম হইতেছেন শব্ধ 
মূল,-শব্ধ অর্থাৎ শ্রাতবাক্যই তাহার স্বরূপ জানিবার উপায়। 
তিনি কিরূপ বস্তু, যুক্তিতর্ক প্রভৃতির দ্বার৷ তাহা জান! যায় না। 
অনেক সময় দেখা যায় যে মণি, মন্ত্র, ওষধি প্রভৃতির শক্তি তের 
দ্বারা নির্ণঘ্ব করা ঘায় না। সর্বাপেক্ষা আলৌকিক ব্রন্ষের স্বরূপ 
যেতকেরি দ্বার] নির্ণয় করা যাইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? 


পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতিবাক্যের বলে পরস্পর 
বিরোধা দুইটি গুণ কিরূপে স্বীকার করা যায়? ব্রন্মের কিয়দংশ 
জগত্রূপে পরিণত হয় নাহ, সমগ্র অংশও হয় নাই, ইহা কি পরস্পর 
বিরুদ্ধ নহে? ইহার উত্তন এই ষে, বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম জগতরূপে 
পরিণত হয় নাই, জগৎ মিথ্যা ঃ অবিগ্ভা বা অজ্ঞান হেতু জগং 
আছে বলিয়া বোধ হয়ং বাস্তবিক ত্রন্মই আছেন, আর কিছুই নাই, 
জগৎ ব্রঙ্গের বিকার নহে». বিবর্তমাত্র + একটি বস্ত যদি বাস্তবিক 
অন্য বস্ততে পরিণত হয়, তাহ! হইলে তাহার বিকার হয়» যেমন 
হুব্ধের বিকার দধি। কিন্তু একটি বস্তর মদি কোনও পরিবর্তন 
ন1 হয়ঃ কেবল ভ্রম হেতু উহাকে অন্য বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তাহ! 
হইলে বিবর্ত হয়। যেরূপ অন্ধকারে রজ্ঞুকে সর্প বলিয়া ভ্রম 
হইতে পারে। শঙ্কর বলেন জগৎ ব্রন্মের বিকার নহে, বিবর্ত। 


রামান্বজ বলেন যে, নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতেই বিচিত্র জগতের 
উৎপত্তি আশ্চর্যের বিষয় হইলেও অবিশ্বাস্য নহে, কারণ বন্ধের 


২৯ 


গ্রথম পাদ দ্বিতীয় অধ্যায় 


স্বভাব অলৌকিক? শ্রতিবাক্যই সে বিষয়ে একযাপ্র প্রমাণ। রামানুজ 
মতে জগৎ বর্ষের বিবর্ত নহে। 


আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি (২১২৮) 

শঙ্করভাষ্য £ স্বপ্পের সময় “আত্মনি” অর্থাৎ নিজের. মধ্যেই 
“বিচিত্রাঃ চ' অর্থাৎ বিচিত্র রথ, পথ প্রভৃতির স্থঙি হয়, সেই সময় 
আত্মার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না, সেই প্রকার ব্রঙ্ধ নিজ স্বরূপ বিনষ্ট 
ন!। করিয়৷ বিচিত্র জগৎ করিয়া থাকেন। 

রামান্ধজ এই স্তরের ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন। জগতের 
বিভিন্ন দ্রব্যের বিচিত্র ধর্ম দেখা যায়| জড় পদার্থের যে সকল 
ধর্ম, চেতন আত্মার ধর্ম তাহা হইতে ভিন্ন। সেই প্রকার ব্রদ্ষের যে 
সকল শক্তি, অপর সকল ভ্রব্যের সেরূপ শাক্ত নাই। নিজে অবিকৃত 
থাকিয়। ও নানাবিধ বস্তুতে পরিণত হত্য়ার শক্তি ব্রন্মের আছে, আর 
কাহারত্ত নাই। 

স্বপক্ষদোষাচ্চ (২১২৯) 


অনুবাদ ঃ নিজের পক্ষেও এই দোষ আছে, এ জছগ্য প্রতিবাদী 
এই দোষ অবলম্বন করিয়া আক্রমণ করিতে পারেন ন|। 

সাংখ্য বলেন যে, প্রধান ব। প্ররৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন. 
হইয়াছে । এই প্রধানকে তাহারা নিরবয়ব বলেন। স্থতরাং 
হয় শ্বীকার করিতে হইবে যে, সমস্ত প্রধানই জগতরূপে পরিণত 
হইয়াছে নয় বলিতে হইবে যে, প্রধানের অংশ অথবা! অবয়ব 
আছে। সত্ব, রজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই «প্রধান, এজন্য 


১৮৩ 
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প্রধানকে অবয়বযুক্ত বল যায় না, কারণ সত্ব, রজ ও তম ইহারা 
সকলে নিরবয়ব। যাহারা পরমাণুকে জগতেয় কারণ বলেন, 
তাহাদের মতেও এই দোষ আছে। তাহারা বলেন, ছুইটি পরমাণু 
মিলিয়া একটি দ্ব্ণুক হয়। তাহাদিগকে হয় বলিতে হইবে ষে, 
দুইটি পরমাণুর সমগ্রটীই পরস্পর মিলিত হয়, নয় বলিতে হইবে 
যে, একটির কিয়দংশ অপরটির কিয়দংশের সহিত মিলিত হয়। 
যদি সমগ্রের মিলন হয়, তাহা হইলে দ্বাধুকের পরিমাণ পরমাণুর 
পরিমাণ অপেক্ষা কিছুতেই বড় হইতে পারে না» এই ভাবে 
স্থল বস্তর উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। যদি কিংয়দংশের মিলন হয়, তাহ! 
হইলে পরমাণুকে অবয়বযুক্ত 'বলিতে হইবে ; কিন্তু কণাদের মতে 
পরমাণুর অবয়ব নাই । স্থতরাং সাংখ্য ও কণাদ উভয়ের মতেই 
এই দোষ আছে। 


সর্বেবাপেতা চ তদ্দর্শনাৎ (২১1৩০ ) 

সর্ব্বোপেতা-_সর্বশক্তিযুক্তা £ তদ্র্শনাং_সেইরূপ শ্রুতিবাক্য 
আছে বলিয়া। 

শঙ্করভাষ্য £ পরা দেবতা (অর্থাঙ পরমেশ্বর) সর্ববশক্তিঘুক্তা ঃ 
সেইরূপ শ্রুতিবাক্য দর্শন কর! যায়। শ্রুতিবাক্য যথ। ঃ 

প্সর্ববকর্্া সর্বকামঃ সর্বরসঃ সর্বমিদঃ অভ্যাত্বঃ অবাকী 
অনাদরঃ1”* ঈশ্বর সকল কর্ম করেন, তাহার সকল কামন। পুর্ণ 
আছে, তিনি লকল প্রকার রস বা আনন্দের আধার, তিনি সকল 

* ছান্দোগ্য উঃ ৩১৪৪ 
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বস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি মৌন এবং কোন বস্তুর জন্য তাহার 
আগ্রহ নাই। 
“সত্যকামঃ সত্যসংকল্প2” ছাঃ উঃ ৮1৭ ১ 

তিনি যাহা কামনা] করেন, তাহ] পত্য হয়, যাহা সংকল্প করেন, 

তাহ! সত্য হয়। 
পরাশ্য শক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে 
স্বাভাবিকী জ্বানবলক্রিয়া চ। শ্বেঃ উঃ ৬।৭ 

"ইহার শক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিবিধ :ং ইহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া 
স্বাভাবিক 1৮ | 

নামান্থজের মতে এই স্ত্রে ছুইটি সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে £ 
(১) ঈশ্বর অপর সকল বস্ত হইতে বিলক্ষণ,ণ €২) ঈশ্বর 
সর্ববশক্তিমান্‌। 

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদ্ুক্তম্‌ (২১1৩১) 

বিকরণত্বাৎ (ইন্দ্রিব নাই বলিয়া) ন (ঈশ্বর কার্ধ্য করিতে 
পারেন না) ইতি চেৎ (যদি কেহ ইহা মনে করেন) তৎ উক্তং 
€ ইহার উত্তর পুর্বে দেওয়' হইয়াছে )। 

রতি বলিয়াছেম যে, ঈশ্বরের চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, কোনও 
ইন্্িয় নাই। মনে হইতে পারে যে, তাঁহার যখন কোনও ইন্দ্রিয় 
মাই, যখন তিনি কোনও কার্য্য করিতে পারেন না, স্থতরাং তাহার 
কার্য করিবার শক্তিও থাকিতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে, 
সচরাচর কাহারও চক্ষু না থাকিলে সে দেখিতে পায় নাঃ বর্ণ না 
থাকিলে শুনিতে পায় না, ইহা সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের স্বভাক 
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অসাধারণ, তাহার চক্ষু না থাকিলেও তিনি দেখিতে পান, কর্ণ 
না৷ থাকিলেও শুমিতে পান শ্রুতি বপিয়াছেন, “অপাণিপাদো 
জবনে গ্রহীতা” শ্বেঃ উঃ ৩১৯ অথাৎ তাহার হস্ত-পদ না৷ থাকিলেও 
তিনি গ্রহণ করিতে পারেন, গমন করিতে পারেন। ঈশ্বরের কিনূপ 
প্রকৃতি, শ্রতিবাক্য হইতেই তাহ জানিতে পার! যায়। অভগ্মানের 
সাহায্যে তাহা জানা যায় ন।। পুর্বেই ইহা বল! হইয়াছে। 

| ন প্রয়োজনবত্বাৎ (২১1৩০ ) 

ন (ঈশ্বর জগতের কর্তা হুইতে পারেন না) প্রয়োজনবত্বাৎ 
কোনও কার্য করিতে হইলে প্রয়োজন থাকা চাই )। 

ইহা পূর্ববপক্ষের কথ» অর্থাৎ বিপক্ষের উক্ভি। পরের স্থণ্ণে 
ইহা উত্তর দেওয়। হইয়াছে । জগতে দেখ! যায় যে, বাহার। কার্য 
করে, তাহারা! কোনও প্রয়োজনসিদ্বির জন্য করে। ঈশ্বর 
জগৎস্থ্টিরপূপ কার্য করিয়াছেন, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা 
হইলে বলিতে হইবে যে, জগৎ রচনা করিয়া ঈশ্বরের কোনও 
প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অর্থাং জগবস্থষ্টির "পুর্ববে তাহার কোনও 
কামন। অসম্পূর্ণ ছিল, জগৎস্থট্টির পর তাহ! সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিশু 


শরতি বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের কখনও কোন কামনা অপূর্ণ থাকে 
না, তিনি সর্বদাই আপ্তকাম। অতএব এক্প সিদ্ধান্ত করা উচিত যে 
ঈশ্বর জগৎ স্থঙ্ি করেন নাই। 


লোকবত্ত, লীলাকৈবল্যম, ( ২১৩৩ ) 
লোকবং তু (লোকে যেরূপ দেখা যায়) লীলাকৈবল্যম্‌ 
( কেলমান্র লীল। )। 
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জগতে দেখা যায়, কেহ কেহ কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও 
ক্রীড়া প্রস্ততি কার্ধ্য করে। সেইরূপ ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন 


না থাকিলেও জগংস্ট্টিকাধ্য কেবলমাত্র লীলাচ্ছলেই করিয়া 
থাকেন। 


বৈষমানৈত্বণ্যে ন সাপেক্ষত্বা তথাহি দর্শয়তি ( ২১1৩৪) 


“বৈষম্যনৈর্ঘণ্যে ন+ বৈষম্য এবং নিষ্ঠুরতা নাই $ “সাপেক্ষত্বা১-_ 
কর্ম্মের অপেক্ষা আছে বলিয়া। ্তথাহি দর্শয়তি-__এইরপ শ্রুতিবাক্য 
আছে। 

ঈশ্বর যে সকল জীব স্যষ্টি করেন, তাহাদের মধ্যে ছুয়-ছুঃংখ সমান 
দেখা যাঁয় না। দেবতাগণ অত্যন্ত সখী, পশুগণ অত্যান্ত দুঃখী; 
মনুষ্য কেহ সুখী, কেহ ছুঃখী, কখনও সুখী কখনও ছুঃখী। অতএব 
ঈশ্বর যদি জগতের কর্তা হন, তাহা হইলে তাহাকে পক্ষপাতী 
বলিতে হয়। অধিকন্তু জগতে এত ছুঃখ দেখা যায় যে, জগতের 
সুষ্টিকর্তাকে নিষ্ঠুরও বলিতে হয়। ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বর 
জগৎ স্ষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি পক্ষপাতীও নহেন, নিষ্ঠুরও 
নহেন। অতএব ঈশ্বরকে পক্ষপাতী অথবা! নিষ্ঈ,র বলা যায় না। 
ঈশ্বর কর্ম অনুসারে জীবকে স্থখ-ছুঃখ প্রদান করেন, তাহা 
শ্রতিতে বল হইয়াছে । “এয এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যম্‌ এভ্যো 
লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ এব অসাধু কর্ম কারয়তি তং ষম্‌ এভ্যে 
লোকেভ্যোহধে নিনীষতে” কৌচীঃ উঃ ৩।৮ অর্থাৎ, ইনিই (ঈশ্বর) তাহাকে 
উত্তম বন্ধ করান _যাহাকে এই লোকের উর্ধলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা 
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করেন ; তাহাকেই অসাধু কর্ম করান-_যাহাকে এই লোকের অখো- 
দোকে লইতে ইচ্ছা করেন। ঈশ্বর এই ভাবে সাধু ব৷ অসাধু কম 
করিবার প্রবুঙও দেন, জীবের পূর্বকৃত কর্ম জন্য বাসনা অন্ুসারে। 
'ঈশ্বর বৈষম্যহীন। 


ন, কশ্মাবিভাগাৎ, ইতি চে, ন, অনাদিত্বাৎ (২1১।৩৬) 


ন (না, কর্ম অনুপারে স্থখছুঃখভোগ হয়, ইহ]1 ম্বীকার করা 
যায় না), কর্ম্মাবিভাগাৎ (কর্মের অবিভাগহেতু | স্থষ্টির পুর্বে বিভিন্ন 
জীব ব1 বিভিন্ন কর্ম, এইবধপ বিভাগ ছিল ন1), ইতি চে (কেহ 
যদি ইহ] বলেন) ন (ইহা ঠিক নয়), অনাদিত্বাৎ (স্ঠির আদি 
ন।ই বলিয়। )। 

_ বিপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন যে, শ্রুতিতে দেখ যায় যে, সৃষ্টির 
পুর্ববে এক অদ্ধিতীয় ব্রহ্দই ছিলেন, বিভিন্ন জীব এবং বিচিআ্জ জগৎ 
ছিল না, সুতরাং পৃথিবী যখন স্থষ্টি হয় তখন দেব মনুষ্য জস্ত প্রভৃতি 
ভীবের সুখছঃখের তারতম্য পুর্র্বকৃত কর দ্বারা কিরূপে নির্ণয় করা 
যায়? তখন ত কোন পূর্ববরূত কর্ম ছিল না? ইহার উত্তর এই যে, 
প্রলয়ের পুর্ব্বে অন্ত স্থষ্টি ছিল; সেই পূর্বের স্থপ্টিতে যে জীব যেরূপ 
কর্ম করিয়াছিল, বর্তমান স্থষ্টিতে সেইরূপ স্থখদুখ ভোগ করে॥ 
'অনাদিকাল হইতে স্ষ্টি ও প্রলয় চলিতেছে। প্রত্যেক স্মষ্টির পূর্বের 
'আর একটি স্থষ্টি ছিল। 


উপপগ্ভতে চ অপি উপলভ্যতে চ ( ২১1৩৬) 
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উপপদ্যতে চ (যুক্তির দ্বারা উপপন্ন হয়) অপি উপলভ্যতে চ 
€ এবং শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় )। 


ংসার যে অনাদি, ইহ। যুক্তির দ্বার] প্রতিপন্ন হয়। যদি ন্্ির 
পুর্বে অন্য স্থষ্টি না থাকিত, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হম্ম ষে, 
জীবগণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহাদিগকে বহু অকৃত কর্মের ফল 
ভোগ করিতে হয়। আবার বর্তমান স্ষ্ির যখন প্রলয় হয় যদি 
তাহার পর পুনরায় স্থটি না হয়, তাহা হুইলে প্রলয়ের সময় 
যে সকল কর্মফল ভোগ করিতে বাকী থাকে, সে সকল কর্মফল 
আর কথন ভোগ কব! হয় ন|। ইহ যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ববস্থষ্টিতে 
কৃত কর্ম ব্যতীত ভীবের প্রথম উৎপত্তির অন্য কোনও কারণ 
থাকিতে পারে না। সুতরাং যদি পূর্ব-স্থগ্টির অস্তিত্ব স্বীকার করা 
ন। যায়, তাহা হহলে বলিতে হয় যে কোনও কারণ ব্যতীতই 
জীবের উৎপত্তি হয়, ইহ স্বীকার করিলে মুক্ত পুরুষের পুনরায় 
উৎপত্তি হইতে পারে।. অধিকন্তু স্থষি যে অনার্দি, ইহা শ্রুতি ও 
স্বতিতে বহুস্থলে উল্লেখ আছে। শ্রুতি যথা, “ন্থ্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা 
পুর্ববমূ অকল্পয়ং” ( খঃ সং ১০।১৯০।৩ ) অর্থাৎ বিধাতা পুর্বস্থটি অনুসারে 
বণ্তমান স্গীতে হ্থধ্য ও চন্ত্র স্থি করিলেন। স্থৃতি যথা, “প্ররুতিং পুরুষং- 
চাপি বিদ্যনাদদী উভ।বপি' ( গীতা ১৩।১৯ ) অর্থাৎ প্রকুতি ও পুরুষ উভয়কে 
অনাদি বলিয়া জানিও। 


সর্ববধশ্মোপপত্তেশ্চ (২1১৩৭) 
“সকল ধর্মের উপপত্তি হয় বলিয়1।” 
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শহ্করভাষ্য £ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ, 
ইহ স্বীকার করিলে ঈশ্বরের সর্ববজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ত। গ্রভৃতি সকল' 
ধর্ম উপপন্ন হয়। 

রামানুজভীষ্য £ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনও বস্তুকে জগতের কারণ 
বলিলে নানাবিধ বিরোধ দেখা যাঁয়। কেবল ব্রঙ্গকে কারণ 
বলিলে কোনও বিরোধ থাকে না। সুতরাং ব্র্ধ জগতের কারণ, 
এই বৈদান্তিক মতই শ্রদ্ধেয়। প্রকৃতি বা পরমাণুকে জগতের 
কারণ বলা (সাংখ্য এবং বৈশেষিকগণ যেরূপ বলিয়া থাকেন) 
যুক্তিযুক্ত নহে। 

দ্বিতীয় অধ্যায় গ্রথম পাদ সমাপ্ত । 


রামান্থুজ বলিয়াছেন যে এই পাদে সাংখ্য প্রভৃতি মতে বেদাত্তের 
বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি করা হয় সে সকল দূর করা হইয়াছে। 


১৮ 


ভ্িত্ভীষ্ পাঁচ 


রচনান্ুপপত্তেশ্চ ন অন্ুমানম, (২২১) 


রচনান্ুপপত্তেশ € জগৎ রচনা উপপন্ন হয় না বলিয়া), ন 
অন্ুমানম্‌ ( সংংখ্যোক্ত প্রক্কতি জগতের কারণ হইতে পারে না )। 

শঙ্করভাষ্য £ সাংখ্যদর্শন মহষি কপিল প্রণয়ন করিয়াছেন। এ 
জন্য অনেকের সাংখ্যদর্শনে আস্থা আছে। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের 
সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে অনেক বেদবিরোধী সিদ্ধান্ত আপিয়। 
পড়ে। এ জন্য এই স্থানে যুক্তির দ্বারা পুনরায় সাংখ্যদর্শনের খণ্ডন 
করা হইতেছে । সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, অচেতন প্রকৃতি 
পুরুষের প্রয়োজন সাধন করিবার নিমি্ত নিজ হইতেই বিচিত্র 
জগত্দরূপে পরিণত হুইয়াছে। কিন্তু কোনও চেতন বস্ত কর্তৃক 
অধিষ্ঠিত না হুইয়! অচেতন বস্ত নিজ হইতে কোনও বস্ত নির্মাণ 
করে, এরূপ দেখা যায় না। কুন্তকার না থাকিলে মৃত্তিকা নিজ 
হইতে ঘটে পরিণত হুইতে পারে না। স্থতরাং অচেতন প্রকৃতি যে 
নিজ হইতে এই বিচিত্র ও আশ্চর্য্য জগতে পরিণত হইবে ইহা 
যুক্তিযুক্ত নহে। 


১৮৮ 


দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ 


প্রবৃত্তেশ্চ (২২২) 
কোনও বস্ত রচনা করিতে হইলে প্রথমে তদ্বিষয়ক প্রবৃত্তি হওয়। 
প্রয়োজন । অচেতন প্রকৃতির সেরূপ প্রবৃত্তি হওয়া অসস্ভব। 
সুতরাং অচেতন প্রকৃতি নিজ হইতে জগৎ রচনা করিতে পারে না। 
ঈশ্বরের এরূপ প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব। সুতরাং তিনি জগ রচন৷ 
করিতে পারেন। 
পয়োহম্,বচ্চেতত্রাপি (২২1৩) 


পয়োহন্বুব চে ( ছুধের স্টায় এবং জলের স্টায় প্রকৃতির পরিবর্তন 
হয়-যদি ইহা বল! যায়) তত্র অপি ( সেই স্থলেও )। 

শঙ্করভাষ্য £ গোবৎসের তৃপ্তির জন্য ধেনুর স্তন হইতে দুগ্ধ নিজ 
হইতেই ক্ষরিত হয়, জীবের উপকারার্থ বৃষ্টি পড়ে, নদীর জল প্রবাহিত 
হয়। মনে হইতে পারে যে, এই সব ক্ষেত্রে অচেতন বস্ত নিজ 
হইতেই চেতনের প্রয়োজন সাধনার্থ প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ইহ! যথার্থ 
নহে। বৎসরের প্রতি স্নেহ হেতু ধেনুর ছুগ্ধ করিত হয়; ঈশ্বরের দ্বারা 
অধিষ্ঠিত হুইয়! জল পুরুষের উপকারার্থ প্রবাহিত হয়। স্তরাং এ 
সকল ক্ষেত্রে চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই অচেতন বন্ত প্রবৃত্ত হয়, 
নিজ হইতে হয় ন!। 

রামানুজভাষ্য £ ছুপ্ধ নিজ হইতেই দধি আকারের পরিণত হয়, 
আকাশ হইতে পতিত জল আত, নিষ্ব, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষে বিবিধ 
রসে পরিণত হয়। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, স্বয়ং প্রকৃতিই 
জগত্রপে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। দুগ্ধ 


১৮৯ 


দ্বিতীয় পাদ দ্বিতীয় অধ্যায় 


এবং জল চেতনের অধিষ্ঠান হেতু বিভিন্নবূপে পরিণত হয়,”_-নিজ 
হইতে হয় ন1। 
ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চ অনপেক্ষত্বাৎ (২২৪ ) 


“ব্যতিরেক' অর্থাৎ পৃথকভাবে, “অনবস্থিতেঃ, অর্থাৎ অবস্থান করে না 
বলিয়া; “অনপেক্ষত্বাৎ অপেক্ষা করে না বলিয়া । 

শঙ্করভাস্ত £ সাংখ্যমতে প্রকৃতি নিজেই জগতরূপে পরিণত হয়, 
পুরুষের অপেক্ষ। করে না। এ ক্ষেত্রে প্রকৃতি কোনও সময়ে জগতরূপে 
পরিণত হইবে (অর্থাৎ জগৎ হ্ষ্ট হইবে), আবার কোনও সময়ে 
জগতরূপে পরিণত হুইবে না, (অর্থাৎ প্রলয় হইবে), এই ছুইটি 
বিভিন্ন অবস্থার নিয়ামক কোনও কারণ দেখা যায় না। এমন কোনও 
কারণ দেখা যায় না, যাহার জন্য এক সময়ে জগতের স্থষ্টি হইবে, 
আবার অন্ু এক সময় প্রলয় হইবে। ঈশ্বরকে জগতের কর্তা বলিয়া 
স্বীকার করিলে ইহা বল। ষায় যে, ঈশ্বরের যখন ইচ্ছা হয়, তখন স্ষ্টি 
হয়, যখন ইচ্ছ। হয়, তখন প্রলয় হয়। কিন্তু প্রকৃতি অচেতন, তাহার 
ইচ্ছ। অনিচ্ছ। হইতে পারে ন1। 

রামান্ধজ বলিয়াছেন, “ব্যাতিরেক” ভাবে অবস্থানের অর্থ 
প্রলয়ের অবস্থা । প্রকৃতির বদি স্বভাবই এইরূপ ষে, কোনও চেতন 
অধিষ্ঠাতা ব্যতীতও কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া জগৎ রচনা করে, তাহ! 
হুইলে প্রক্কতি সদ্দা-সর্বদাই জগ রচনা করিবে, কারণ প্ররুতি 
কাহারও অপেক্ষা করে না! সুতরাং জগতের কখনও প্রলয় হইবে 
ন1। কিন্ত ইহ! সাংখ্যেরও অভিপ্রেত নছে। অতএব ঈশ্বরকেই 


৭১৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায় দিতীয় পাদ 


জগতের কর্তা বলিয়। স্বীকার না করিলে, প্রলয়ের সংঘটন সিন্ধ 
হয় ন]। 


অন্তত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ( ২1২1৫ ) 


“অন্তর অভাবাৎ' (অন্তর দেখা ষায় না বলিয়া) “ন তৃণাদিবৎ 
(তৃণাদির মত হয়, ইহা বলা যায় না)। সাংখ্যব!দী বলিতে পারেন যে, 
গাভীর উদরে তৃণ যেরূপ অন্ত বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া নিজ হইতেই 
ছুপ্ধরূপে পরিণত হয়, প্রক্ৃতিও সেইরূপ অন্য বস্তর অপেক্ষা না! রাখিয়। 
নিজ হইতেই জগতরূপে পরিণত হয়। কিন্তু এই উক্তিভ্রান্ত। তৃণ নিজ 
হইতেই ছুপ্ধরূপে পরিণত হয় না, অন্ত বস্তর অপেক্ষা রাখে । যদ্দি অন্ত 
বন্তর অপেক্ষা না রাখিত, তাহা হইলে পর্ববদাই তৃণ ছুপ্ধরূপে পরিণত 
হুইত। কিন্তু তাহা হয় না। যেতৃণ গাভী কর্তৃক ভুক্ত হয় তাহাই 
দুপ্ধরূপে পরিণত হয়, অন্ত তৃণ হয় না। সুতরাং ছুপ্ধরূপে পরিণত হইতে 
হইলে তৃণ নিশ্চয়ই গাভীর দেহান্তর্গত কোনও বস্তুর অপেক্ষা 
রাখে। | 


অভ্যুপগমেইপি অর্থাভাবাৎ (২২৬ ) 


অভ্যুপগমে অপি (স্বীকার করিলেও ), অর্থাভাবাৎ (প্রয়োজনের 
অভাব হেতু পাংখ্য-মতে দোষ হয়)। 


শঙ্করভাস্ত ঃ যদিও স্বীকার করা যায় 'যে, প্ররূৃতি অন্য বন্ধর 
সাহায্য না লইয়া নিজেই জগৎরূপে পরিণত হয়, তথাপি সাংখ্যমত 


১৪৯১ 


ভ্বিতীয় পাদ দ্বিতীয় অধ্যায় 


নির্দোষ হয় না। কারণ, সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের 
প্রয়োজনের জন্য প্রকৃতি জগৎতরূপে পরিণত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য 
পুরুষের কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য প্রকৃতি প্রবৃত্ত হয়? যদি বল, 
ভোগসাধনের জন্য; তাহ! হইলে বলিব যে, সাংখ্যমতে পুরুষ: 
নিধ্বিকার, সে কিনূপে ভোগ করিবে? যদ্দি বল, মোক্ষাধনের জন্য 
প্রকৃতির প্রবৃত্তি, তাহ! হইলে বলিব যে, পুরুষ যখন নিব্বিকার ও 
উদ্দাসীন, তখন তাহার মোক্ষ ত হইয়াই আছে, নুতন করিয়! কিরূপে 
মোক্ষ হইবে ? 

রামান্ুজ কিছু ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে, 'অস্যুপগমে ইহার অর্থ প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও 
“অর্থাভীবাৎ প্রকৃতির কোনও প্রয়োজন নাই, স্ুতরাং তাহার 
অস্তিত্ব স্বীকার করা অনর্থক। সাঁংখ্যের মতে পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ ও 
নিধ্বিকার। অতএব প্রকৃতি তাহার কোনও প্রয়োজন সাধন করিতে 
পারে না। যদি বল। যায় যে, প্ররুতিকে দর্শন করাই পুরুষের 
ভোগ, তাহার উত্তরে বলিব যে, তাহা হইলে পুরুষের কখনই মুক্তি হইবে 
না। কারণ, প্রতি সর্বদাই পুরুষের নিকটে থাকিবে, স্থতরাং পুরুষ 
সর্বদা! প্রকৃতিকে দেখিবে, সর্বদা ভোগ হইবে, মোক্ষ কখনও, 


হইবে না। 
পুরুষাম্মাবৎ ইতি চে তথাপি (২২1৭) 


যদি বল! হয় যে, পুরুষ এবং গ্রস্তরের ন্যায় ( প্রকৃতি কাধ্য করে ) 
তথাপি ( পোষ থাকে )। 


৯১৯২ 


দ্বিতীয় পাদ দ্বিতীয় অধ্যায় 


সাংখ্যদর্শনের পুরুষ .ও প্রকৃতির সন্বদ্ধ বুঝাইবার জন্য পন্দু ও. 
অন্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। পঙ্গু দেখিতে পায়, কিস্ত চলিতে পারে 
না? অন্ধ চলিতে পারে, কিন্তু দেখিতে পায় না। পঙ্থু ষদদি অন্ধের স্কন্ধে 
আরোহণ করে, তাহা! হইলে সে পথনির্দেশ করিতে পারে, অন্ধ 
'পঙ্গুকে লইয়৷ চলিতে পারে। সেইরূপ সাংখ্যের প্রকৃতি ক্রিয়া করিতে 
পারে, কিন্তু জ্ঞান নাই; পুরুষের জ্ঞান আছে, কিন্তু ক্রিয়া করিতে 
পারে না| পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতি ক্রিয়া করে। 
কিন্ত দৃষ্টান্তটি সঙ্গত হয় নাই। পঙ্থু চলিতে না পারিলেও পথ নির্দেশ 
করিতে পারে। কিন্ত সাংখ্যের পুরুষ কিছুই করিতে পারে না, 
সে কির্পে প্রকৃতিকে পরিচালিত করিবে? পুরুষ ও প্ররুতি সম্বন্ধে 
অপর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়! হয় যে, চুম্বক-প্রস্তর যেরূপ নিকটে থাকিয়াই 
লেৌঁহকে চালিত করে, পুরুষ সেইবূপ নিকটে থাকিয়াই প্রক্কৃতিকে 
চালিত করে। কিন্তু পুরুষের সান্লিধ্যই যদি প্রকৃতিকে চালিত 
করে, তাহা হইল প্রকৃতি সর্বদাই সক্রিয় হ্থয়, অর্থাৎ কধনও প্রলয় 
হইতে পারে ন]। 


অঙিত্বানুপপান্তেশ্চ (২২৮) 


“অঙ্গিত্ব স্বীকার কর! হয় নাই বলিয়া”ও প্রক্কতির দ্বার জগৎ স্যরি 


সম্ভব হয় না। 
সাংখ্যমতে সত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণের সমত্বের নাম 


প্রকৃতি। যখন এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা থাকে, তখন গ্ররুতি 


১৩ , ১৯৩ 


দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাছ 


নিষ্ক্রিয় থাকে । যর্দি সত্ব, রজ ও তমোগুগ অপর কোনও বস্তুর 
অঙ্গ হইত, তাহ! হইলে সেই অপর বস্তর €অঙ্গীর) প্রভাবে 
গুণবিশেষের গ্রাবল্য ও দৌর্ধল্য হইতে পারিত এবং তাহাতে স্থষ্টির 
ব্যাপার চলিতে পারিত। কিস্তু এই তিনটি গুণ যাহার অঙ্গ. এন্প. 
কোনও অঙ্গীর কথা সাংখ্যদর্শনে স্বীকার করা হয় নাই। সতরাং 
সাংখ্যমতে জগবস্ষ্টি উপপন্ন হয় না। অথব! প্রলয় অবস্থায় 
গুণব্রয়মধ্যের একটি প্রধান (অর্গী ), অপরগুলি অপ্রধান (অজ ), 
এরাপ স্বীকার করা হয় নাই; এনপ স্বীকার না৷ করিলে, তিনটি 
গুণের সাম্যাবন্থা থাকিয়া যায়, তাহাতে স্ষ্টি আরস্ত হইতে 


পারে না। 


অগ্তখান্ুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ (২২৯) 

অন্তথালুমিতৌ চ (অন্যব্ূপ অনুমান করিলেও ) জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ 
€ চৈতঙ্গশক্তি নাই বলিয়া, প্রকৃতি হুইতে জগতের উৎপত্তি সিদ্ধ 
হয় না 1) 

লাংখ্যমতাবলম্বী বলিতে পারেন যে, প্রলয় অবস্থায় তিনটি গুণের 
সাম্য থাকিলেও, তাহাদের বৈষম্যের উপযোগিতা থাকে .এবং সেজন্ত 
গ্রণগুলি কমবেশী হইয়া জগতপ্রপঞ্চ রচনা! করিতে পারে। কিন্তু 
বৈষম্যের উপযোগিতা থাকিলেও প্রক্কতির যখন চৈতন্যশক্তি নাই, তখন 
কি কারণে একটি গুণের প্রাবল্য হইবে? স্থতরাং কোনও চেতনবস্ত 
সবার) অধিষ্ঠিত না| হইলে, অচেতন প্রন্কতি হইতে জগৎন্থঙ্ি কিছুতেই 


তুক্তিঘুক্ত হয় না। 


৯৯৪ 


দ্বিতীয় পাদ | | দ্বিতীয় অধ্যায় 


বিপ্রতিষেধাগ চ অসমঞ্জসন্গ (২২1১০) 


বিপ্রতিষেধা চ(পরম্পর বিরোধ আছে বলিয়াও), অলমগ্রসম্‌ 
(সাংখ্যমত সামঞ্রস্তহীন )। 


শঙ্করভাষ্য ঃ সাংখ্যমতে অনেক বিরোধ দেখা যায়। কেহ বলেন 
যে, ইন্দিয় সাতটি, কেহ বলেন ইন্দ্রিয় এগাবটি, কেহ বলেন, মহৎ 
( অর্থা বুদ্ধি) হইতে তন্মাত্র-সমূহ ( পঞ্চভূতের সুস্ক্ম অবস্থা) উৎপক্ন 
হয়, কেহ বলেন অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রসমুহ উৎপন্ন হয়; কোথাও 
উক্ত হইয়াছে যে, অস্তঃকরণ তিনটি, আবার কোথাও উক্ত হইয়াছে যে, 
অস্তঃকরণ একটি । 


রামানুজ অন্প্রকারের পরম্পরবিরোধ উল্লেখ করিয়াছেন। 
সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, পুরুষ নিধ্বিকার। আবার ইহাও বল। 
হইয়াছে যে, পুরুষ ভোক্ত]1$ ইহ পরম্পর-বিরোধী , যাহ! নির্বিকার, 
তাহা কখনও ভোক্ত। হইতে পারে না। সাংখ্যদর্শনে ইহাও বলা 
হইয়াছে যে, পুরুষ নিগু“ণ, প্রকৃতির গুণ পুরুষে আরোপিত হয়, 
এজন্য পুরুষ নিজকে সখী দুঃখী মনে করে। কিন্তু যাহা হ্ক্নং 
নির্বিকার, তাহাতে অন্য বস্তর গুণ কিরূপে আরোপ হইতে পারে? 
সাংখ্যদর্শনে এইরূপ পরস্পর-বিরোধী বাক্য আছে। 


এই সকল ্ত্রে সাংখ্যদর্শনের বিরুদ্ধে ষে সকল যুক্তি প্রযোগ 
করা হইয়াছে, সাধারণতঃ নিরীশ্ববাদের বিরুদ্ধে সেই সকল ধুক্তি 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 


৯ ছি 
১1৫ 
[ছি 


দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ 


মহন্দীর্ঘবদ্‌ ব। হ্ম্থপরিমগ্ডলাভ্যাম্‌ (২২1১১) 
অন্গবাদ £ মহও ও দীর্ঘ বস্ত যে ভাবে ত্রস্ব ও পরিমগুল বস্ত হইতে 
উৎপন্ন হয়। ্‌ 
শঙ্করভাষ্য £ বৈশেষিক দর্শনের মত এই যে, ছুইটি পরমাণু মিলিত 
হইয়া একটি দ্বযণুক হয়, তিনটি পরমাণু মিলিয়! ব্র্যথুক হয়, চারিটিতে 
চতুরণু হয়। পরমাণুর পরিমাণের নাম পরিমণ্ডল। দ্বযণুকের পরিমাণের 
নাম হ্ত্ব। যদিও পরমাণু এবং দ্বযগুক হইতে চতুরণুর উৎপত্তি হয়, 
তথাপি পরমাণুর গুণ--পরিমণ্ডল--অথবা দ্বযথুকের গুণ--সুত্ব' 
চতুরণুতে থাকে না; মহৎ দীর্ঘ প্রভৃতি চতুরণুর অপর গুণ উৎপন্ন 
হয়। এইভাবে যদি বৈশেষিক স্বীকার করেন যে, কারণের গুণ 
তইতে ভিন্ন গুণ কার্যে আবির্ভাব হয়, তাহা হুইয়ল বৈদাস্তিকের 
মতে এই দোষ তিনি দিতে পারেন না যে, চেতন ব্রদ্ম হইতে অচেতন 
জগৎ কিরপে উৎপন্ন হইবে? পরিমগুল-পরিমাণ-পরমাণু এবং হ্ম্ব- 
পরিমাণ দ্ব্যণুক হইতে যদি মহৎ ও দীর্ঘপরিমাণ চতুরণুর উৎপত্তি হওয়! 
সম্ভব হয়, তাহা .হুইলে চেতন ব্রদ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তিও 
সম্ভব বলিতে পার! যায়। 
রামানুজভাষ্য £ হুম্পরিমাণ দ্ব্যগুক এবং পরিমগুলপরিমাণ' 
পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণ চতুরণু প্রভৃতির উৎপত্তি 
যুক্তিযুক্ত নহে। বৈশেষিক দর্শনের অপর মতগুর্সিও এইপ্রকার: 


যুক্তিহীন। 
উভভরথা অপি ন কর্ম অতঃ তদভাঁবঃ (২২1১২ ) 


দ্বিতীয় পা দ্বিতীয় অধ্যায় 


উভয়থা অপি (উভয় প্রকারেই) নকর্ম (কর্ম থাকিতে পারে 
না) অতঃ (অতএব) তদভাবঃ (স্থটি এবং প্রলয়ের সংঘটন 
যুক্তিযুক্ত হয় না। ) 

॥  প্রলয়ের সময় পরমাণুগুলি নিক্ষিয় থাকে । স্বষ্টির সযয় পরমাণুগুলি 
সক্রিয় হয়, তখন জগতের রচনা হয়। পরমাণুগুলি কি কারণে 
লক্রিয় হয়? বদি বলাহয় যে, জীবের কর্ম অথবা অদৃষ্টহেতু পরমাণু. 
গুলি সক্রিয় হয়, তাহ! হইলে পুনরায় প্রশ্ন হইবে, এই অদৃষ্ট কাহাকে 
আশ্রয় করিয়। থাকে,--জীবকে অথব1 পরমাণুকে ? জীবকে আশ্রয় 
করিয়া থাকিলে, পরমাণুর কিরূপে গতি উৎপন্ন হইবে %ঃ বদি কোন- 
রূপে গতি উৎপন্ন হয়, তাহ হইলে সে গতির কখনও বিরাম হইবে 
না, শ্তরাং প্রলয়ও হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈশেষিক 
দর্শনে স্থটি এবং প্রলয়ের হেতু প্রদর্শন করা যায় না। 


১ 


সমবায়াভ্যপগমাচ্চ সান্যাদনবস্ছিতেঃ (২২1১৩) 


সমবায়াত্যুপগমাৎ চ (সমবায় সন্বন্ধ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া ) 
স'ম্যাৎ (সাদৃশ্য হেতু ) অনবস্থিতেঃ ( অনবস্থাদোষ হয়।) 

বৈশেষিক দশনে উক্ত হইয়াছে যে, ছুইটি পরমাণু মিলিয়া একটি 
দ্বযণুকের উৎপত্তি হয়! সমবায় নামক একটি সম্বন্ধ তাহার] স্বীকার 
করেনঃ* এই সমবায় নামক সম্বন্ধের দ্বারা! দ্বাণুকটি প্রমাণু 


ক অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে বৈশেষিক দর্শনে সমবায় 
সন্বন্ধ বলা হয় । অবয়ব, যথা হক্তপদাদি | অবয়বী,-যথা মনুধ্দেহ | 
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দুইটির মধ্যে অবস্থান করে। এই প্রসঙ্গে বৈশেধিককে প্রশ্ন করা 
যায়, সমবায় নামক সম্বদ্ধটি কিরূপে দ্বযণুকে অবস্থান করে? ইহার 
জন্য অন্য একটি সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা! কর! প্রয়োজন। এই নূতন 
সমবায় সম্বন্ধটিই ব। কিরূপে দ্ব্যণুকে অবস্থান করিবে? তাহার জন্য 
আর একটি সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা করা প্রয়োজন । এই ভাবে 
অনস্তসংখ্যক সমবায় সন্বন্ধের কল্পনা করা প্রয়োজন। ইহার নাম 
অনবস্থা-দোষ । 


নিত্যম্‌ এব চ ভাবাৎ (২1২১৪) 


বৈশেষিককে প্রশ্ন করা হইতেছে, পরমাণুর স্বভাব কিরূপ? 
প্রবৃতি কি উষ্ভার স্বভাব? অথবা নিবৃত্তি কি উহার স্বতাঁব? প্রবৃত্তি 
ও নিবৃত্তি উভয়ই কি উহার স্বভাব? অথব' প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি 
কোনটিই উহার স্বভাব নয়? যদি উত্তর দেওয়। যায় যে, প্রবৃত্তিই 
ইহার স্বভাব, তাহা হইলে প্রশ্ন করা যায় যে, যদি প্রবৃত্তিই ইহার 
স্বভীব, তাহা হুইলে পরমাথু সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকিবে, তাহা 
হইলে প্রলয় কিরপে সংঘটন হইবে? যদ্দি বৈশেষিক বলেন যে, 
নিবৃত্তি ইহার স্বভাব, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করা যাইবে, যে, পরমাণু 
সর্ধদাই নিক্্রিয়. থাকিবে, তাহা! হইলে স্থঙ্টি কি প্রকারে সংঘটন 
হইবে? প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত উভয়ই পরমাণুর শ্ভাব হইতে পারে 
না। কারণ, এই ছুইটি গুণ পরস্পর-বিরোধা। বদি বলা যায় যে» 
পরম1ণুর হ্বভাব প্রবৃত্তি নহে, নিবৃত্তিও নহে, অদৃষ্ট নামক অন্ত 


টি... 
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কোনও কারণ হেতু কখনও প্রবৃত্তি হয়, কখনও নিবৃত্তি হয়»__তাহ? 
হইলে যে দোষ হয়, তাহা পুর্বে (২।২।১২ সুত্রে ) দেখান হইয়াছে। 


রূপাদিমত্ত্াচ্চ বিপধ্যয়ো। দর্শনাৎ (২২১৫) 


“্ক্সপাদিমত্বাং” অর্থাৎ পরমাণু সকলের রূপ প্রভৃতি আছে 
বলিয়। “বিপর্য্যয়ঃ» অর্থাৎ নিত্যত্বের বিপর্যয় হয়; “দর্শনা” এইক্ষপ 
দেখা যায়। 

বৈশেষিক মতে. মুত্তিকা, জল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর 
গন্ধ, রস প্রভৃতি গুণ আছে। দেখা যায় যে, যে সকল বস্বর রূপ 
প্রভৃতি গুণ আছে, সে সকলই অনিত্য এবং অন্য সম্মত বস্ত 
হইতে উৎপন্ন । সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, পরমাণু সকল 
অনিত্য এবং স্থল। কিন্তু বৈশেষিক বলেন যে, পরমাণু সকল নিত্য 
এবং সক্ষম । 


উভয়য়থা চ দোষাৎ (২1৪।১৬) 


বৈশেষিক-দশ'নে চারি প্রকার পরমাণু স্বীকার করা হইয়াছে £ 
ক্ষিতি, অপও তেজঃ ও মরুৎ। পরমাণুগুলির গুণ সম্বন্ধে ছুই প্রকার 
কল্পনা! করা যাইতে পারে । এরূপ বল যায় ষে, ক্ষিতি পরমাণুর 
স্পশ” রূপ, রস, গন্ধ, এই চারিটি গুণ আছেঃ অপ. পরমাণুর তিনটি 
গুণ আছে স্পর্শ রূপ ও রস; তেজঃ পরমাণুর ছুইটি গুণ-- 
'স্পশএবং রূপ; মরু পরমাণুর কেবল একটী গুণ-শ্পর্শ। কিন্বা 
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এন্নপ বলা যায় যে, ক্ষিতি পরমাণুর কেবল গন্ধ এই গুণ আছে, অপ, 
পরমাণুর কেবল রস, তেজের কেবল রূপ এবং বায়ুর কেবল স্পর্শ । 
যে প্রকার কল্পনাই করা হুইক, এই মত দোষযুক্ত হইবে। প্রথম 
কল্পন1 গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষিতি পরমাণু 
অপেক্ষা জলের পরমাণু স্থত্ম1 কিন্তু বৈশেষিক মতে সকল পরমাণুই 
কুক্্মতম,_কোনও পরমাণু অপেক্ষা সুক্মূতর বস্ত হইতে পারে না। 
দ্বিতীয় কল্পনায় দোষ এই যে,মুত্তিকার স্পর্শ, রূপ ও রস আছে, ইহা! 
এইরূপ কল্পনাতে স্বীকার করা হয় না, যদিও ইহ] স্থবিদ্দিত যে, 
মুত্বিকার এই সকল গুণ আছে। 


অপরিগ্রহাৎ চ অত্যন্তম অনপেক্ষা ( ২২১৭ 


অপরিগ্রহাৎ (বেদজ্ঞ খাষগণ বেশেষিক মত গ্রহণ করেন 
নাই বলিয়া) অত্যন্তম অনপেক্ষা (এই মত একেবারেই গ্রহণীয় 
নহে )। 

সাংখ্যদশনের কোনও কোনও মত বেদজ্ঞ খষি কর্তৃক গৃহীত 
হইয়াছে । যথা--মহধি মনত সাংখ্যের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন ষে, 
প্রধান ব1 প্রকৃতি হইতে জগতের স্ষ্টি হুইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিক- 
দরশশনের কোনও মত কোনও বেদজ্ঞ খষি গ্রহণ করেন নাই। এজন 
বৈশেষিক-দর্শনের মতগুলি শ্রদ্ধেয় নহে 


সমুদায়ে উভয়হেতুকে অপি তদপ্রাপ্তিঃ (২২1১৮ 
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অতঃপর বৌদ্ধদশনের মত খণ্ডিত হুইবে। বৌদ্ধদর্শনে জগতের 
সকল বস্তকে ক্ষণস্থায়ী বলা হয়। বৌদ্ধদর্শনে কয়েকটি বিভিন্ন 
শাখা আছে । এক শাখার মতে বাহ বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। 
অন্য 'এক শাখাম্ধ বাহা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার কর। হয় না, বাহ বস্ত 
সম্বন্ধে আমাদের যে সকল ধারণ] (10০9৪ ) হয়, কেবল তাহাদের 
অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয় (এই মত পাশ্চাত্য দর্শনে 73970619518 
[০1187 নামে পরিচিত )। অন্য শাখায় বাহ বস্তর অস্তিত্বও স্বীকার 
কর। হয় না, বাহ বস্ত্র সম্বন্ধে ধারণারও অস্তিত্ব স্বীকার কর] হয় না। 
এই মতকে সর্বশূন্যবাদ বলে। প্রথম শাখার মতটি অগ্রে খণ্ডন কর! 
হইতেছে । এই মতে বলা হয় যে, মৃত্তিকা জল, অগ্নি ও বাধুর 
পরমাণুগুলি পরস্পর মিলিত হুইয়া জগৎ রচনা করে। ইন্দ্রিয় ও 
বিষয়ের সহিত মিলন হইয়৷ রূপ ও রস প্রভৃতি জ্ঞান হয়ঃ তাহাকে 
রূপস্ন্ধ বল। হয়। “অহ২” “অহংঃ এইরূপ একট চিন্তার প্রবাহ হয়» 
তাহাকে বিজ্ঞানক্কন্ধ বল! হয়। স্থখার্দির অনুভবকে বেদনাক্ষন্ধ বল! 
হর। গো, অশ্ব এই প্রকার নামবিশিষ্ট প্রত্যয়কে সং্ঞাক্বদ্ধ বল! 
হয়। রাগ দ্বেষ প্রভৃতি ভাবকে সংস্কারস্কন্ধ বসা 'হয়। অনুগুলির 
সমুদয় ( অর্থাৎ মিলন ) এবং স্বন্ধগুলির সমুদয় হেতু জগতের ব্যাপার 
সকল নিষ্পন্ন হয়। এই স্ত্রে বলা হইয়াছে যে, এই ছুই প্রকার 
সমুদয়ই হইতে পারে না। কারণ, পরমাণু এবং স্কন্ধগুলি অচেতন 
কোনও চেতন বস্তর দ্বারা চালিত না হইলে তাহাদের স্থসম্বদ্ধ মিলন 
,কিরূপে সংঘটিত হইবে? 

উৎপন্ন হইবার পর কিছুকাল অস্তিত্ব থাকিলে মিলন হওয়৷ 
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সম্ভব । যদি উৎপত্তির পরের ক্ষণেই ধ্বংস হয়, তাহ] হইলে মিলিত 
হইবার অবসর থাকে না1। রামানুজ বলিয়াছেন, ষে সকল বস্ত ক্ষণিক, 
তাহাদ্দের পরস্পর সম্মিলন হওয়] অসম্ভব | 

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চে ন, উৎপত্তিমাত্রনিমিত্ত- 
ত্বাৎ (২২।১৯) | 

বৌদ্ধদর্শনে বল! হয়, অবিগ্ভা, সংস্কার, নাম, রূপ, প্পর্শ, বেদনা, 
তৃষ্ণা, জরা: মরণ, শোক প্রভৃতি অনেকগুলি দ্রব্য আছে, একটি হুইতে 
আর একটির উৎপত্তি হয় এবং এইভাবে লোকযাত্রা৷ নির্ববাহ হয়। 
কিন্তু এই মত সমীচীন নহে । এই সকল সকল দ্রব্য একটি হইতে আর 
একটির উৎপত্তি হয়__-ইহা স্বীকার করিলেও এই ভ্রব্যগুলির পরস্পর 
মিলনের কোনও হেতু দেখ! যায় না, এই মত অনুসারে লোকযান্ 
নির্বাহ হইতে পারে না। 


উত্তরোৎপাদে চ পুর্ববনিরোধাৎ (২২২০) 

বৌদ্ধদর্শন অনুসারে পরবর্তী "ক্ষণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন 
পুর্বববর্ভী “ক্ষণ” বিনষ্ট হয়) অথচ ইহাও বল! হয় য়ে, পূর্ববক্ষণই 
পরক্ষণের হেতু । কিন্তু এই মত সমীচীন নহে। পুর্ববক্ষণ উৎপন্ন 
হইয়াই ত ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা পরক্ষণ উৎপাদন করিবার অবসর 
পাইবে কোথায় ?. 

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্ম্‌ অন্তথ। ( ২২২১) 

“তসতি” (যদি বল! হুয় যে পরক্ষণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন, 


হক 
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পূর্ববক্ষণ “অসৎ, অর্থাৎ থাকে না, তাহা হইলে) পপ্রতিজ্ঞোপরোধঃ' 
(অর্থাৎ প্রতিজ্ঞ! মিথ্য। হয় )। পূর্ধবক্ষণ পরক্ষণের হেতু এইরূপ ঘে' 
প্রতিজ্ঞা কর! হইয়াছিল, তাহা রক্ষা! হইল না, কারণ, পরক্ষণ যখন 
উৎপন্ন হয়, তখন যদি পুর্বক্ষণ না৷ থাকে, তাহা হুইলে পরক্ষণফে 
পুর্বক্ষণের হেতু বলা যায় না। “অন্যথা যৌগপদ্যম্, ( অন্যথা” অর্থাৎ 
যদি বল। যায় যে, পরক্ষণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন পুর্বক্ষণ থাকে, 
তাহ হইলে “যৌগপদ্য* হয়, অর্থাৎ পূর্ববক্ষণ এবং পরক্ষণ একই সময়ে 
অবস্থান করে--তাহা হইলে তাহাদ্দিগকে পুর্বক্ষণ এবং পরক্ষণ বল৷ 
হয় না )। 


প্রতিসংখ্যা-অপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ (২1২।২২) 


বৌদ্ধদর্শন অনুসারে - জগতের যাবতীয় দ্রব্য ক্ষণকালের ভন্ত উৎপন্ন 
হয়, পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। কেবল তিনটি দ্রব্যটি দ্রব্য এক্ধপ নহে»_- 
ইহাদের নাম প্রতিসংখ্য!নিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এবং আকাশ। 
( ইচ্ছাপূর্বক কোনও বস্তুকে ধ্বংস করার নাম প্রতিপংখ্যানিরোধ, যথা- 
লগুড় আখাতে ঘট ভাঙ্গিয়৷ ফেল | অন্তর্পে বস্ত্র ধবংস হইলে তাহাকে 
অগুতিসংখ্যানিরোধ বলা হয়।) এই তিনটি ভ্রব্যকে বৌদ্ধদর্শনে 
উৎপত্তি ও বিনাশহীন বলা হয়। ইহাঁও বল হয় যে, ইহার] অবস্ত 
অথবা অভাব মাত্র । প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং প্রপ্রতিসংখ্যানিরোধের 
কল্পন! ত্রাস্তিপুর্ণ। “অবিচ্ছেদা অর্থাৎ কোনও বস্তর কথনও ধ্বংস 
হইতে পারে না। ২১1১৫ স্ত্রে দেখান হইয়াছে, বস্তুর 


ই৬৬. 
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উৎপত্তি ও বিনাশ এই দুইটি শব্দের অর্থ কেবল অবস্থান্তরপ্রান্তি। যাহা 
পৃর্বব ছিল না, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে নাঃ যাহা আছে, তাহ। 
কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না। এই কথ! গীতায় শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, _নাসতো। বিগ্ভতেইভাবো নাভাবো বিদ্ভতেহসতঃ ১* 
গীতা ২১৬ 


উভম়থ! চ দোষা (২।২।২৩) 


শহ্করভাম্য ঃ বৌদ্ধদর্শনে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যা বা.অজ্ঞানের 
নিরোধ হইলে নির্বাণ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে,--অজ্ঞানে এ নিরোধ 
কি জ্ঞান হেতু হয়, না, আপন হইতেই হয়? জ্ঞান হেতু অজ্ঞানের 
নিরোধ হয়, ইহা বলিতে পার না। কারণ তোমার মতে অজ্ঞানের 
নিরোধ অহেতুক । আবার অহেতুক বলিতে এই দোষ হয় যে, তাহ! 
হইলে বৌদ্ধধর্ম নানাবিধ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কেন? অজ্ঞানের 
নিরোধ ত আপনা হইতেই হুইবে। 

রামানুজভাব্য £ বৌদ্ধদর্শন অনুসারে জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, 
পরক্ষণেই ধ্বংস হইতেছে, আবার উৎপন্ন হইতেছে, আবার ধ্বংস 
হইতেছে। ধ্বংস হবার পর যে জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা শৃন্ধ 
হইতে উৎপন্ন হয় বলিতে হইবে। কিন্তু শৃন্ত হইতে কোন বস্ত 
উৎপত্তি হইলে সে বস্তও শৃন্যময় হইবে, কারণ যাহা হইতে 
উৎপত্তি হয়ঃ তদন্থরূপ স্বভাব হওয়াই যুক্তিসত। কিন্তু জগৎ ত 
শুস্াময় মছে। 


২৬৯৪ 
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আকাশে চ অবিশেবাৎ (২২২৪) 


আকাশকে একটা ষস্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে 
বৌদ্ব-দর্শনে যে বলা হইয়াছে, আকাশ বস্ত নহে, অভাবমাত্, 
তাহা যথার্থ নহে। “অবিশেষাৎ অপর সকল বস্তর যে প্রকার 
বস্তত্ব আছে, আকাশেরও সেরপ আছে। আকাশ যে একটা বস্ত, 
- ইহা যে অভাবমাত্র নহে, তাহার প্রমাণ (১) বেদে আছে 
“আত্মনঃ আকাশ: সত্ভৃতঃঃ বঙ্গ হইতে আকাশ উৎপন্ন 
হইয়াছিল, (২) আকাশের গুণ শব্ব। শক মখন প্রত্যক্ষ 
হয়, তখন শব্দ যাহার গুণ, এমন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
হইবে। (৩) তুমি যে বল আবরণের অভাবই আকাশ, তাহ। 
ভুল। একটি পাখী যখন ভানা মেলিয়! নামিয়া আসে, তখন 
আবরণের ত অভাব হয় না, স্থতরাং তখন আকাশ নাই, ইহা 
বলিতে হইবে, তাহা! হইলে অন্ত পাখী উড়িয়া উঠিতে 
পারিবে না। মর্দি বল, “যেখানে আবরণের অভাব নাই, 
সেখানে দ্বিতীয় পক্ষীটি উড়িবার অবকাশ পাইবে, তাহা হইলে 
বলিব, “ই যে বলিতেছে, “যেখানে” উহাই ত আকাশ । (৪) 
বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা কর! হইয়াছিল_-'বায়ু কাকাকে আশ্রয়, 
করিয়া থাকে? তিনি বলিয়াছিলেন, “বায়ু আকাশকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে । ম্ুতরাং বৌদ্ধ দর্শনে ইহা বলা ঠিক রক, 
নাই যে, আকাশ বলিয়া কোনও বস্ত নাই, ইহ! বন্ধ 
অভাবমাত্র। 


বি 
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অনুস্মতেশ্চ (২২২৫) 

বৌদ্ধদর্শনে সকল বস্তকে ক্ষণস্থায়ী বলা হইয়াছে। অতএব 
উপল (যিনি উপলব্ধি করেন), তীহাকেও ক্ষণস্থায়ী বলা 
হইয়াছে। কিন্তু উপলবা ক্ষণস্থায়ী হইতে পারেন না। “অন্ুম্থুভে+ 
আমি পুর্বে এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলাম, এইরূপ স্ম্বতি 
উদয় হইতে দেখা ষায়। যিনি পূর্বে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
তিনি যদি ভিন্ন বাক্তি হুইতেন, তাহা হইলে এরূপ স্মৃতি উদয় 
হইতে না। 


নাসতো হছৃষ্টত্বাও (২২২৬ ) 


. পন অসতঃ অর্থাৎ অসৎ হইতে কোনও বস্তর উৎপত্তি হয় 
না। প্অদৃষ্টত্বাৎ'” অসৎ হইতে কোনও বস্তর উৎপত্তি হইয়াছে, এক্সপ 
ন্নেখা যায় না। বৌদ্ধ দর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, কারণের ধ্বংস 
হইবার পর কাধ্যের উৎপন্ধি হর়। বখা-বীজ ধ্বংস হইলে তাহ 
হইতে অস্কুরের উৎপত্তি হয়; দুধ নষ্ট হইলে তাহা হইতে দধি উৎপন্ন 
হক্স। বীজ ধ্বংস হইবার পর যদি অস্কুর উৎপন্ন হয়, তাহ! হইলে দুগ্ধ 
ধ্বংস হইবার পরও অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে পার্িত। কারণ, বীজ 
খবংস হইলে যাহ! খাকে (শূন্য ) এবং দুগ্ধ ধংস হইলে যাহ! থাকে, 
উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। যখন এক্সপ নিয়ম দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, বীজ হইতেই অঙ্কুর উৎপন্ন হয় অপর 


ইউজ 
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বস্ত হইতে হয় না, তখন ধুঝিতে হইবে যে, অঙ্কুর উৎপন্ধ হইবার 
পুর্বে বীজ ধ্বংস হইয়া যায় না। বাস্তবিকপক্ষে বীজের 
অংশগুলি বিভিন্নরূপে সজ্জিত হইয়। অঙ্কুরে পন্িণত হয়। অসৎ 
বস্ত (যথা শশবিষাণ) হইতে কখনও কোনও বস্তর উৎপত্তি হইতে 
হইতে পারে ন|। 

রামাজজের মতে এখানে বৌদ্ধদর্শনের অন্ত একটি মত খখ্িত 
হইয়াছে । সে মতটি এই যে, একটি বস্ত দেখিয়া যখন আমাদের 
তদ্বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ততক্ষণ পে বস্তুটি ধ্বংস হইয়! গিয়াছে 
কারণ বস্তমাত্রই ক্ষণস্থায়ী। এই মতটি ভুল। অসৎ, অর্থাৎ 
যে বস্ত নাই, তদ্দিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অদৃষ্ন্বাৎ, 
এরূপ দেখা যায় না যে, কেহ অসৎ বস্ত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ 
করিয়াছে। 

উদ্বাসীনানাম্* অপি চ এবম্‌ জিদ্ধিঃ (২২২৭) 

“উদাসীনানাম্‌ অপি” অর্থাৎ যাহারা নিশ্চেষ্ট, কাহাদেরও “এবম্‌” 
এইভাবে, “সদ্ধিঃ” ইচ্ছাহুরূপ ত্রব্যলাভ হইতে পারে । যদি অসৎ বন্ত 
হইতে কোনও বস্তর উৎপত্তি সম্ভব হুইত, তাহ। হইলে লোক 
কোনও যত্ব না করিয়াও ইচ্ছান্ুরূপ দ্রব্য. লাভ করিতে পারিত। 
কৃষকের কষ্ট করিয়। ভূমি কর্ষণ করিবার প্রয়োজন হইত না» তত্তবাস্থের 
বয়ন করিবার প্রয়োজন হইত না। শুন্ত হইতেই শঙ্কা, রত প্রদ্থুি 
উৎপন্ন হইত। 


নাভাব উপলন্ধেঃ (২২1২৭) 


২৭ 
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ন অভাবঃ (বাহ্বস্তর অভাব হইতে পারে না) উপলব্েঃ (কারণ, 
বাহ্বস্তর উপলব্ধি হয় )। 

বৌদ্ধদ্শনে বিজ্ঞানবাদ নামে একটি মত আছে। বিজ্ঞানবাদটি 
এইরূপ £ আমাদের সম্মুখে যখন একটি ফুল থাকে. তখন তাহার রূপ, 
গন্ধ প্রভৃতি অনুভব করি, এই সকল অনুভব অথব। মনের কতকগুলি 
ধারণ। ব্যতীত ফুল বলিয়৷ অন্ত কোনও বাহবস্ত নাই; অতএব বাহ 
জগতের অস্তিত্ব নাই; আমাদের মনের কতকগুলি ধারণাকেই 
আমরা বাহ জগৎ বলিয়া ভ্রম করি! বৌদ্ধদর্শনের এই বিজ্ঞানবাঁদই 
পাশ্চাত্য-দর্শনে 73910016518 196888) নামে পরিচিত। বর্তমান 
সুত্রে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইতেছে । আমাদের মনের কতকগুলি 
ধারণাকে আমর বাহাবস্ত বলিয়া কল্সনা করি না। আমাদের 
মনের ধারণা ব)তীত বাহবস্ত আছে। স্তস্ত, প্রাচীর 
প্রতি বাহবস্তকেই আমরা অনুভব করি; উপলন্ধিকে অনুভব 


করি না। 
বৈধর্ধ্যাৎ চ ন স্বপ্াদিবৎ (২1২২৯) 

প্স্বপ্রাদিবং”” স্বপ্নের সময় ষে সকল বস্ত দর্শন কর] যায়, সে 
সকল বস্বর যেমন - অস্তিত্ব থাকে না, মনে হইতে পারে যে, ঠিক 
সেইরূপ জাগ্রত অবস্থায় যে সকল বস্তু দর্শন করি, সে সকল বস্তুরও 
কোনও অস্তিত্ব নাই। “ন, না, একপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। 
“বৈধন্্্যাৎ,১ বৈধর্ম্য হেতু । স্বখ্ীদর্শন এবং জাগ্রত অবস্থায় দর্শন 
উভয়ের ধর্মী বিভিন্ন । ত্বপ্নের সময় যাহা! দেখা যায়, জাগ্রত হইলে 
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সে সকল বস্ত আর দেখ! যায় না, তথন বুঝিতে পারা যায় যে স্বপ্নের 
সময়েও সে সকল বস্ত ছিল না। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যে সকল 
বন্ত দেখা যায়, সে সকল বস্ত ষে বাস্তবিকই ছিল না, এরূপ বোধ 
কখনও হয় না। 


ন ভাবঃ অনুপলব্ধেঃ (২২৩ ) 
শঙ্করভাষ্য £ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী বলেন, বাহাবস্ত না৷ থাকিলেও 
আমাদের বিচিত্র বাসনা অনুসারে ধ্িচিত্র জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু 
তাহং হইতে পারে না। *ন ভাবঃ” বাসনার উদ্ভব হইতে পারে 
না, “অনুপলক্েঃ৮ কারণ (তোমার মতে) বাহ্ৃবস্তর উপলব্ধি 
হয় না। 
 রামান্ণাভাষ্য £ ণন ভাবঃ” বাহ্ৃবস্ত না থাকিলে, জ্ঞানও থাকিতে 
পাবে না। “অন্ুপলব্বে:” যে জ্ঞানের আশ্রয়রূপ কোনও বাস্ববস্ত নাই 
সেরূপ জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না। 


ক্ষণিকত্বাৎ চ ( ২২৩১) 


বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাঁদী বলেন ষে, বাহৃবস্ত নাই, ““আলয়-বিজ্ঞান” নামক 
একটি তত্ব আছে, তাহাই বাসনার আশ্রয়। কিন্তু এই কল্পিত 
আলয়বিজ্ঞান বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না, “ক্ষণিকত্বাং” কারণ, 
এই আলয়বিজ্ঞান ক্ষণস্থায়ী । যাহা উৎপত্তির পরম্মুহূর্তে বিলীন 
হয়, কিছু কাল অবস্থান করে না, তাহা! কখনও বাসনার আশ্রয় হইতে 
পারে না। 
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সর্ববথা অনুপপত্তেশ্চ (২২৩২ ) 

দুইটি বৌদ্ধমত পূর্ব্বে খণ্ডন করা হুইয়াছে, একটি মতে বাহবস্তর 
অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, আর একটি মতে বাহ্ৃবস্তর অস্তিত্ব 
স্বীকার করা হয় নাই, বিজ্ঞানের (অথাৎ বস্ত সম্বন্ধে ধারণার ) 
অন্তিত্ব স্বাকার করা হইয়াছে। এই দুইটি ব্যতীত আর একটি 
তৃতীয় মত আছে, তাহার নাম শুন্যবাদ, তাহাতে বাহবস্তর অস্তিত্ব 
স্বীকার করা তয় নাই, বিজ্ঞানের অস্তিত্বও স্বীকার করা করা হয় নাই। 
এই মত একবারেই গ্রহ্ণীয় নহে। “সর্বথা অনুপপত্তে১' কারণ 
সকল প্রকারেই এই মত যুক্তিহীন। বুদ্ধদেব প্তিহীন এবং 
পরম্পর-বিরোধী এই তিনটি মত প্রচার করিয়া জনসাধারণদ্বক 
মোহগ্রস্ত করিয়াছিলেন । 


ন একম্সিন অসম্ভবাৎ ( ২২৩৩) 
অতঃপর জৈনমত খণ্ডিত হইতেছে! এইমতে পদার্থ সাত 
গ্রকার যথাঃ জীব ( ভৌক্তী), অজীব ( ভোগ্য), আশ্রব ( বিষয়- 
ভোগের প্রবৃত্তি), সংবর (নিবৃত্তি), নিজ্জর (যাহাতে পাপ ক্ষয় 
করে ), বন্ধ ( বন্ধনের হেতু অর্থাৎ কর্ম), ও মোক্ষ। সকল পদার্থের 
সম্বন্ধেই ইহারা বলেন যে, সকল বন্তর স্বভাব এই প্রকারঃ-_হুয় 
আছে, হ্য় নাই, হয় আছে এবং নাই, হয় অবক্তব্য, হয় আছে 
এবং অবজ্তব্য, হয় নাই এবং অবক্তব্য, হয় আছে এবং নাই এবং 
অবক্তব্য। কিন্তু এই মত অশ্রদ্ধেয়। “একন্মিন্‌ অসস্তবাৎ”* একই 

পদার্থে এইসকল পরম্পর-বিরোধী ধর্ম থাকিতে পারে না । 
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এবং চ আত্মা অকাৎন্স্যম. (২২৩৪ ) 
জৈন মতে আত্মার পরিষাণ দেহের সমান। কিন্ত এই মতে বহু 
আপত্তি উঠিতে পারে । কৈশোর, যৌবন ও জরাতে দেহের পরিমাণ 
বিভিন্ন হয়, সেই সময় আত্মার পরিমাণ কিরূপে বিভিন্ন হইবে? যদি 
ধলা যায় যে, দেহের পরিমাণ অনুসারে আত্মারও হাপসবৃদ্ধি হয়, তাহার 
উত্তর পরবস্তী স্থত্রে দেওয়! হইতেছে। 


ন চ পধ্যায়াদ অপি অবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ (২৩1৩৫) 

আত্ম পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র এবং বৃহ হয়, ইহ! বলিলেও পূর্বোক্ত 
বিরোধের পরিহার হয় না। “বিকারাদিভ্যঃ» কারণ, তাহা! হইলে 
স্বীকার করিতে হয় যে, আত্মা বিকারশীল এবং অনিত্য। অন্য 
আপত্তিও হয়। যথা,_আত্মার অবয়বগুলি কোথা হুইতে আসে, 
কোথায় বিলীন হয়? পঞ্চভূত হুইন্তে এই অবয়বগুলির উৎপত্তি এবং 
প্রলয় হইতে পারে না। কারণ আত্মা ভৌতিক বস্ত নহে। 


অন্ত্যাবস্থিতেঃ চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ ( ২৯1৩৬ ) 

“অন্ত্যাবস্থিতেঃ”--অন্ত অর্থাৎ শেষ অবস্থায় ( মোক্ষলাভের পর) 
“অবস্থিতে:,৮-আত্মা যেভাবে অবস্থান করে, “উভয়নিত্যত্বাং”__সে 
সময় আত্মা এবং আত্মার পরিমাণ এই উভয় পদার্থের নিত্যত্বহেতু, 
“*অবিশেষ:,- মোঁক্ষের পুর্বেও আত্মার পরিমাণে কোনও পার্থক্য হইতে 
পারেনা। মোক্ষের পর আত্মার যে পরিমান থাকে, তাহাই আত্মার 
প্রকৃত পরিমাণ। স্থতরাং মোক্ষের পুর্বে দেহ অচ্সারে আত্মার হাস- 
বৃদ্ধি হইতে পারে না। 
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পতুাঃ অসামপ্স্তাৎ (২২৩৭) 

পৃবের্বে বলা হইয়াছে ষে, বেদাত্তের মত এই যে, ঈশ্বর জগতের 
নিমিস্তকারণ এবং উপাদ্দানকারণ উভয়ই €(১181২৩)। অর্থাৎ 
ঈশ্বরই জগতের কর্তা, আবার ঈশ্বর হুইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, 
অন্য উপাদান হইতে জগৎ স্ষষ্টি হয় নাই। বেদাস্তবিরোধী বিবিধ 
মতে ঈশ্বরের যে রূপ কল্পন] কর হইয়াছে, তাহা সামঞ্রশ্যহীন,- 
ইহাই বর্তনান সুত্রের উদ্দেশ্য । সাংখ্য এবং যোগমত অবলম্বন 
করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি হয় 
নাই, প্রকৃতি এবং পুরুষ হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ঈশ্বর 
হইছেছেন প্রকৃতি ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা। এই প্রকারের অন্য 
দার্শনিক মতও আছে। সেই সকল মত খণ্ডন করিয়া এখানে 
বল। হইতেছে যে, ঈশ্বর জগতের “পতি” অথাৎ প্রভু মাত্র, কিন্ত 
তিনি উপাদনকারণ নহেন, এই মত সমীচীন নহে। কারণ 
তাহা হইলে কতগুলি অসামঞ্জস্য হয়। দেখা যায়, জগতে 
কেহ সী, কেহ দুঃখী । ঈশ্বর এইরূপ বৈষম্য করিয়াছেন কেন? 
তিনি কি জীবের ন্যায় রাগদ্বেষের অধীন»-যাহার প্রতি অনুরাগ 
আছে, তাহাকে সুখী করেন, যাহার প্রতি বিদ্বেষ আছেঃ তাহাকে, 
দুঃখী করেন? তাহা হইলে ত তাহার মহিম। খবর্ব হয়। বেদাস্ত 
মতে ঈশ্বর ভিন্ন যখন জীব বলিয়া অন্য কিছু নাই, তখন 
প্রকৃতপক্ষে জীবের স্থখ এবং দুঃখ হইতে পারে নী, উহা মনের, 
ভ্রম মাত্র। শঙ্কর এইভাবে ব্যাধ্য। করিয়াছেন । 
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রামান্ছজ বলিয়াছেন যে, একটি অবৈদিক পাশুপত মত আছে, 
এখানে সেই মত খণ্ডন কর! হইয়াছে। এই মতে পশুপতি জগতের 
নিমিত্তকারণ মাত্র, উপাদানকারণ নহেন। এই মতাবলম্িগণ 
,নরকপাল-পাত্রে ভোজন করে, শব দেহের ভম্ম ভক্ষণ করে, উহ1 
সর্বাঙ্গে লেপন করে, মছ্কুস্ত স্থাপন করিয়া! তাহার পুজা করে। 
ইহাদের মতে যে কোনও 'জাতির মানব দীক্ষা গ্রহণ করিলেই 
ব্রাহ্মণ হুইয়া যায়। এই মত ভ্রান্ত । কারণ, ইহা বেোবিরোধী। 
বেদে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রঙ্ধ নারায়ণই জগতের উপাদান ও 
নিষিত্তকারণ ; তাহাকে জানিলেই মোক্ষলাভ করা যায়; বেদবিহিত 
বর্ণাশ্রমসন্বন্ধী যজ্ঞাদি কর্মাই মানবের কর্তব্য। 


সন্বন্ধানুপপত্তেশ্চ (২1২৩৮) 

“সন্বন্ধের উপপত্তি হয় ন11” সাংখ্যষোগাঁদি মতে ঈশ্বর হইতেছেন 
প্রকৃতি ও পুরুষের প্রভু । কিন্তু ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ 
না থাকিলে কিনরূপে ঈশ্বর তাহার প্রভুত্ব স্থাপন করিবেন? সাংখ্য 
ও যোগমতে ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতি ও পুরুষের কৌনওরূপ সন্ন্ধ 


থাকিতে পারে না। কারণ প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর সকলেই সর্বব্যাপী ও 
নিরবয়ব। 


অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ (২1২৩৯) 
(শঙ্কর) ঈশ্বর যদি নিষিত্তকারণ হইতেন, তাহা] হইলে বলিতে 
হইবে যে কুস্তকার যেরূপে মুত্তিকাতে অথিষ্টিত হুইয়! কুস্ত প্রভৃতি নির্মাণ 
করে, ঈশ্বরও সেইন্ধপ প্রকৃতিতে অধিষ্িত হইয়া জগৎ রচন1 করেন। 


২১৩ 


দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাঁদ 


কিন্ত গ্রকৃতি রূপাদিহীন এবং অপ্রত্যক্ষ। তাহাতে ঈশ্বরের “অধিষ্ঠান” 
হয় না, _অর্থাং এইরূপ অধিষ্ঠান যুক্তিযুক্ত নহে। 

রামানুজ বলেন যে, পাশুপত মতে ঈশ্বরের ষে কল্পনা করা হইয়াছে, 
তাহা প্ররূতিতে অধিষ্ঠান করিয়া জগৎ রচনা করিতে পারেন না। কারণ, 
তাহাদের পারিকল্লিত ঈশ্বরের দেহ নাই, দেহ না থাকিলে কিরূপে 
অধিষ্ঠান করিবেন £ 


করণবৎ চে ন ভোগাদিভ্যঃ (২২৪০ ) 

(শঙ্কর) চক্ষুরাদি ইন্জিয় প্রতাক্ষ নহে, তথাপি পুরুষ ইন্দিপ্ঘ সকলে 
অধিষ্ঠান করে। তাহা হুইলে ঈশ্বর কেন অপ্রত্যক্ষ প্ররুতিতে অধিষ্ঠান 
করিতে পারিবেন নী ?-_ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বর যি পুরুষের ন্যায় 
অধিষ্ঠান করেন, তাহা হইলে ঈশ্বরকেও পুরুষের হ্যায় সুখছ্ঃখ ভোগ 
করিতে হইবে । কিন্তু তাহ! অসম্তব। 

রামান্ুজমতে পূর্ববক্ৃত পাঁপ ও পুণ্য হেতু পুরুষ শরীরহীন হইয়াও 
ইঞ্জিয়ে অধিষিত হয় । কিন্তু ঈশ্বরকে পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ করিতে 
হয়না। স্থতরাং ঈশ্বর পুরুষের ন্যায় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিতে 
পারেন না। 

অন্ভবত্বং অসর্ববজ্ঞতা বা (১২৪১) 

সাংখ্য-মতে প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর সকলেই অনস্ত। এক্ষণে প্রশ্ন 
এই যে, ঈশ্বর কি প্রকৃতি, পুরুষ এবং নিঙ্গকে সম্পূর্ণভাবে 
জামেন? যদি জানেন, তাহা! হইলে প্ররুতি, পুরুষ এবং ঈশ্বর 
গমস্ত হইতে পারেন না। কারণ, ইহারা ঈশ্বরের জ্ঞানের দ্বারা 


২১৪ 


ঘ্বিওয় পাদী দ্বিতীয় অধ্যায় 


পরিচ্ছিন্ন হইবেন । যদি না জানেন, তাহা! হইলে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইতে 
পারেন না। যে পক্ষই গ্রহণ করা যাইবে, ঈশ্বরকে হয় অস্তবান, নচেৎ 
অসর্বজ্ঞ বলিতে হইবে। 
উৎপত্তি-অসম্ভবাৎ (২1২৪২) 

শঙ্করভাষ্য £ অতঃপর ভাগবত-মত খণ্ডিত হইভেছে। এই মতে 
ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বর চারিরপে অবস্থান 
করেন, __বাক্গরদেব, সম্বর্ষণ, প্রদ্যুয় এবং অনিরুদ্ধ। পরমাত্সারই 
নাম বাল্ুদেব। সন্কর্ষণ হইতেছেন জীব। প্রদ্থায় অর্থাৎ মন। 
অনিরুদ্ধ অর্থাং অহঙ্কার। জীব, মন, অহঙ্কার, ইহারা বাসুদেব 
বা. ঈশ্বর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন । কিন্ধ এই মত ত্রাস্ত। ণউৎপত্তি- 
অসস্ভাৎ--কারণ, জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না। জীবের উৎপত্তি 
হয়, ইহ স্বীকার করিলে জীবকে অনিত্য বলিতে হয়। তাহ। 


রামান্ছজদ বলিয়াছেন যে, এই স্ুত্রটি পূর্ববপক্ষ, অর্থাৎ 
প্রতিপক্ষের উক্তি। হ্ত্রকারের সিদ্ধান্ত এই ষে, ভাগবতমত 
সত্য । তাহা পরে বলা হইবে। পঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে ভাগবত-মত 
স্থাপিত হইয়াছে! এই মতে বান্ুদেব (ঈশ্বর) হইতে সক্কর্ষণ 
(জীবের) উৎপত্তি হয়, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যন্ন (মন), প্রত্যুম় 


হইতে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার)। মনে হইতে পারে যে, এই মত 
ত্রান্ত। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, জীবের উৎপত্তি সম্ভব নহে”_ 
“মন জায়তে অ্রিয়তে বা কদাচিৎ” ( কঠোপনিষৎ )১--জীবের জন্ম এবং 
সবত্যু নাই। 


৪১৫ 


দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ 


ন চ কর্ত,ং করণম, (২২1৪৩ ) 

শঙ্করভাষ্য £ এই মতের আর একটি দোষ এই ষে, এই মত 
অনুসারে জীব ( সন্কর্ষণ) হইতে মনের (প্রদ্যয়ের ) উৎপত্তি হয়। 
জীব হইতেছেন কর্তা, মন হইতেছে তাহার করণ (যাহার 
সাহায্যে জীব কর্ম করে)। কর্তী হইতে করণের উৎপত্তি হইতে 
পারে না। মহ্ুষ্য (কর্তা) হইতে কুঠারের (করণের) উৎপত্তি 
কোথাও দেখ। যায় না। 

রামাহজের মতে এই স্ুত্রটিও পূর্ববপক্ষ, সিদ্ধান্ত নহে। 


বিজ্ঞানাদিভাবে ব। তত অপ্রতিষেধঃ €( ২২1৪৪ ) 


শঙ্করভাষ্য £ ভাগবত-মতাবলম্বী বলিতে পারেন, সন্বর্ষণ, প্রহ্যন্ 
ও অনিরুদ্ধকে বাস্তবিক জীব, মন এবং অহঙ্কাররূপে বিবেচন। কর! 
অন্তায়। ইহার। প্ররুতপক্ষে ঈশ্বরই। ঈশ্বরোচিত খশ্বর্য, শক্তি, 
তেজ প্রভৃতি ইহাদের সকলেরই আছে। তথাপি আপত্তি নিরন্ত 
হয় না। সন্বর্ষণ প্রভৃতি যদি ঈশ্বরই হইবেন, তাহা হইলে বাসুদেব 
হইতে ইহাদের উৎপত্তি কফিরূপে সিদ্ধ হয়? অধিকন্তু এক 
ঈশ্বরের স্থানে চারি ঈশ্বর কল্পনা কর! হয়। ঈশ্বরের চারিটি রূপ 
কল্পনা! করিয়া বিরত হইলেন কেন? ব্রন্গাদিস্তথ্বপর্য্যস্ত সকলকেই 
ঈশ্বরের রূপ বলা উচিত। 


রামানছজ বলেন যে, এই স্থত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, স্তরের 
“বা” শব ইহাই নির্দেশে করিতেছে । সে সিদ্ধান্ত এই জু 


১৬ 


দ্বিতীয় পাদ দ্বিতীয় অধ্যায় 


পঞ্চরাত্র-প্রতিপার্দিত ভাগবত মত শ্রুতি অনুগামী, অতএব অজ্রাস্ত | 
“বিজ্ঞানা্দি"* শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, কারণ ব্রহ্ম হইতেছেন বিজ্ঞানং (জ্ঞানময়) 
চ আদিচ (জগতের কারণ)। সন্বর্ষণ প্রভৃতি শব্ষে বাস্তবিক জীব 
প্রভৃতিকে লক্ষ্য কর। হয় নাই। জীব, মন এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকেই 
'সক্কর্ষণ, প্রদ্যুয় এবং অনিরুদ্ধ বল! হইয়াছে । ভক্তের প্রতি অনুকম্পা- 
বশতঃ ঈশ্বরই বহুবিধরূপে জন্মগ্রহণ করেন--শ্রুতিতেই ইহ] উক্ত 
হইয়াছে,_-"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে”--যদিও তাহার জদ্ম নাই, 
তথাপি তিনি বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। 


বিপ্রতিষোধাৎ চ (২২1৪৫) 


শঙ্করভাষ্য £ এই মতে আরও দোষ আছে। গুণ ও গুণীকে অভিন্ত 
বল। হইয়াছে । বল, বীর্ধ্য, তেজ--এসকল গুণ। কিন্তু ইহার্দিগকে 
বাস্থদেবের সহিত অভিন্ন বল! হইয়াছে। ইহাতে বেদের নিন্দাও 
আছে। কারণ, বল। হইয়াছে যে, শাগ্ডিল্য চারি বেদের মধ্যে পরম 
শ্রেয় দর্শন ন৷ করিয়] এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন । | 


রামাহুজভাষ্য £ জীবের ষে উৎপত্তি নাই, পঞ্চরাত্রে ইহা উক্ত 
হুইয়াছে। সুতরাং বাহ্দেব হুইতে সক্কর্ষণের উৎপত্তি হইয়াছে, 
ইহার অর্থ এরূপ হইতে পারে না যে জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন । 
ইহাতে ' বেদের কোনও নিন্দা নাই; বেদের অর্থ অতিশয় দুরূহ | 
এ জন্য জীবের প্রতি অন্গকম্পাবশতঃ শ্বয়ং ভগবান্‌ পঞ্চরাত্র শাস্ক 


২১৭ 


দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ- 


প্রকাশ করিয়া জীবের সহজে উদ্ধারলাভের উপায় দেখাইয়া 
দিয়াছেন। ব্যাসদেব মহাভারতে পঞ্চরাত্রের প্রশ্নংসা করিয়াছেন 
(শবাস্তিপর্ব ৩৩৬।১--৩৩৬।৩২ )। সেই ব্যাসদেবই যে ব্রহ্গস্ত্রে 
পঞ্চরাত্রের নিন্দা করিবেন, ইহা সম্ভব নহে । মহাভারতে সাংখ্য, 
যোগ, পাশুপত সকল মতেরই শ্রদ্ধাপুর্বক উল্লেখ আছে সত্য 
(শাস্তিপর্ব ৩৫০১।২); কিন্তু উহাও বল হইয়াছে যে, সাংখ্য, 
যোগ, পাগ্ুপত এই সকল মত মানব-প্রণীত, অতএব এই সব মতে 
ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা আছে; কিষ্তু বেদে অপৌরুষের এবং 
পঞ্চরাত্র স্বয়ং নারায়ণ-প্রণীত, অতএব বেদ ও পঞ্চরাত্রে ভ্রম" 
প্রমাদের সম্ভাবনা নাই। নারায়ণ এবং পরব্রহ্ম যে অভিন্ন, তাহা 
বেদ হইতে জানিতে পারা যায়। উপনিষদে আছে, “সর্বং খলু 
ইদং ব্রহ্গ”__এই সকলই ব্রহ্ম; আবার ইহাও আছে, “বিশ্ব 
নারায়ণ: নিখিল বিশ্বই নারায়ণ । 


বহ্গস্থত্রে যে্প বৌদ্ধ ও জৈন মত সমগ্রভাবে খণ্ডন করা 
হইয়াছে, সেইরূপ সাংখা, যোগ ও পাশুপত-মত সমগ্রভাবে খণ্ডিত 
হয় নাই। সাংখা, যোগ ও পাশুপত মতের ষে অংশ বেদ-বিরোধী 
সেই অংশই খগ্ন করা হইয়াছে, যে অংশ বেদ-বিরোধী নহে 
সে অংশ খণ্ডন করা হয় নাই সাংখ্যে বল৷ হুইয়াছে যে, প্রক্কতি 
ও পুরুষ ব্রহ্ম হইতে দ্বতন্ত্র। ইহা! বেদ-বিরোধী, এজন্য ইহা খণ্ডিত 
হইয়াছে; কিন্ত সাংখ্যোক্ত চতুবিংশতি তত্ব খণ্ডিত হয় নাই। যোগ 
এবং পাশুপত মতে বল! হইয়াছে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্র». 
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ঘিতীয় পাদ ছিতীয় অধ্যায়! 


উপাদান-কাঁরণ নহে । এই মত বেদ-বিরোধী এবং সেজন্ত খণ্ডিত 
হইয়াছে । নচেৎ যোগপদ্ধতি, পশুপতির স্বরূপ, এ সকল খণ্ডিত 
হয় নাই। পাশুপত মতে বেদ-বিরোধী কতকগুলি আচার বিহিত 
আছে তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে। 


দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত 


জ্ডভীন্ম গা 


ন বিয়দ অশ্রুতেঃ (২1৩1১) 


ন বিয়দ্ু (আকাশের উৎপত্তি হয় মাই), অশ্রুতেঃ (কারণ, 
শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি উদ্লিখিত হয় নাই। 

ছান্দোগ্য উপনিষদে স্থ্টির বিষয়ে এইরূপ বল! হুইয়াছে--"সং 
এব সোম্য ইদদমূ অগ্র আসীৎ, একম্‌ এব অদ্বিতীয়ম্‌” (৬া২।১)। হে 
(সৌম্য, এই জগৎ পূর্বে সং (ক্রহ্ম ) মাত্র ছিল, সেই একমাত্র সৎ 
বস্তই ছিলেন, আর কিছুই ছিলেন না) “তৎ এক্ষত* (৬২৩) 
সে ব্রহ্ম স্থষ্টি করিবেন মনে করিলেন “তৎ তেজ: অস্থজত” 
(৬২৩) তিনি অগ্নি স্থষ্টি করিলেন। এখানে প্রথমে অগ্নির 
স্থত্ি উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহার পুর্বে আকাশের স্থট্টির উল্লেখ 
নাই (পরেও নাই)। অতএব আকাশের স্যতি হয় নাই| এই 
সুত্রটি পুর্ব্বপনক্ষ। 


অস্তি তু (২৩1২) : 


ছান্দোগ্যে আকাশের সৃষ্টির কথ] নাই, কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনি- 
'ষদে আছে (অস্তি তু)। এ উপনিষদে দেখা যায়--পসত্যং জ্ঞানম্‌ 
অনস্তং ব্রঙ্গ”গ (২।১।১)। ব্রহ্ধ সত্যত্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত । 
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তৃতীয় পাদ দ্বিতীয় অধ্যায় 


তাহার পর আছে “তন্মাং বা এতম্মাং আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভৃতঃ,” অর্থাৎ, 
সেই আত্মস্বরূপ ব্রঙ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি হইল। | 


গৌণী অসম্ভবাৎ (২1৩1৩) 


তৈত্তিরীয়তে যে আকাশের স্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা। 
“গনী”, প্রকৃত নহে, গৌণ১_-“অসস্ভবাং” কারণ, আকাশের স্থষ্টি কখনও, 
সম্ভব হইতে পারে না। বৈশেষিক দর্শনে ইহা! প্রতিপাদদন কর! হইয়াছে 
যে আকাশের কখনও স্থষ্টি হইতে পারে না, কোন্‌ বস্ত হইতে আকাশের 
উৎপত্তি হইবে? আকাশের স্বজাতীয় অন্য কোনও ত্রব্য 
নাই-যাহা হইতে আকাশের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব 
লোকে যেমন গোৌণভাঁবে বলে “স্থান কর” (70089 ০০] ), সেই- 
রূপ বেদ গৌঁণভাবে বলিয়াছেন যে, আকাশের উৎপত্তি হইল। এই 
লুতব্রও পুর্ববপক্ষ | 


শবাৎ চ (২৩1৪) 
শব্দ অর্থাৎ বেদ হইতেও জান! যায় যে, আকাশ “অজ” বা 
জন্মহীন ; ম্ুতরাং আকাশের যে উৎপত্তির উল্লেখ আছে, তাহা! 
গৌণভাবেই বুঝিতে হইবে। বুহদারণ্যক উপনিষদের আছেঃ 
প্বায়ুশ্ঠ অন্তরিক্ষং চ এতৎ অযুতং।৮ যাহা অমৃত, তাহা। অবশ্যই অজ। 
ইছাও পূর্ববপক্ষ। 


স্যাৎ চ একলস্য ব্রন্মশববৎ ( ২৩1৫) 
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দ্বিতীয় অধ্যায় | তৃতীয় পা 


পুর্বেবে তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাক্য উদ্ধত হইয়াছে যে, ্রহ্গ 
হইতে «“আকাশঃ সম্ভৃতঃ” অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার 
পরেই আছে “আকা শাৎ বাযুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ, অগ্নেঃই আপঃ, অদ্ত্যঃ 
পৃথিবী, পৃথিব্যাঃ ওষধয়:” ইত্যাদি, (তৈঃ উঃ ২।১১) অর্থাং আকাশ 
হইতে বায়ু সম্ভূত বা উৎপন্ন হইয়াছে, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে 
জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি সকল ইত্যাদি । এই সকল 
স্থলে প্সত্তৃত” শব্দ গৌণভাবে প্রয়োগ হয় নাই। আকাশ সম্মন্ধে 
সম্ভৃত শব্দ গৌণভাবে প্রয়োগ হইল এবং তাহার পরেই বায, অগ্নি 
প্রভৃতির সম্বন্ধে মুখ্যভাবে প্রয়োগ হইল, ইহ সঙ্গত কি না সন্দেহ 
হইতে পারে। কিন্তু এক স্থলেই এক শব্দের গৌণ ও মুখ্য উভয় 
ভাবে প্রয়োগ হইতে পারে। মুণ্ডক উপনিষদে প্রথম খণ্ডে অইম 
শ্লোকে আছে--"তপস চীয়তে ব্রহ্ম” ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রহ্ম সংকক্প 
ধারা স্ষ্টি করিবার ইচ্ছা! করিলেন”, এখানে “ব্রহ্ম” শব্দ মুখ্যভাবে 
প্রয়োগ হইয়াছে, অর্থাৎ পরকব্রহ্গকে বুঝাইতেছে। তাহার পরের 
শ্লোকে আছে। | 
“যু সর্ধ্বজ্ঞঃ সর্ধববিদ্‌ যন্য জ্তানময়ং তপঃ 
তম্মাৎ এতও ব্রহ্ম নামরূপম্‌ অন্নং চ জায়তে ॥+ 
অনুবাদ £ যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিদ্‌, জ্ঞানই যাহার তপস্ত। তাহ। 
হইতে এই ব্রহ্ম, নাম, রূপ এবং অস্নের উৎপত্তি হয়। 


এথানে ব্রদ্দ শব্দ পরব্রহ্ষকে লঙ্গ্য করিতে পারে না, হিরণ্যগর্ 
বা চতুর্মুখ ব্রহ্গাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে ব্রহ্ম শর 
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তৃতীয় পাদ ছ্বিতীর অধ্যায় 


মুখ্যভাবে প্রয়োগ কর! হয় নাই, গৌণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
এক স্তলেই ব্রহ্মশব্ষ মুখ্য এবং গৌণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
সেই প্রকারে তৈত্তিরীয় উপনিষদেও এক স্থলে “সত্ভৃত” শব মুখ্য ও 
গৌপভাবে প্রয়োগ হইতে পারে। এই স্ত্রও পুর্ব্বপক্ষ.। 


প্রতিজ্ঞাইহানিঃ অব্যতিরেকাৎ শবেভ্যঃ (২1৩1৬) 


প্রতিজ্ঞা-অহানিঃ--( প্রতিজ্ঞার হানি হয় না), অব্যতিরেকাৎ-_ 
( যদি ব্যতিরেক ন৷ হুয় ) শব্েভ্যঃ (শ্রতিতেও ইহা আছে) । 

এই স্ত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইতেছে। সে সিদ্ধান্ত এই যে, 
ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়। এক ব্রহ্গকে জানিতে পারিলে 
জগতের সকল বস্ত জানিতে পারা যায়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা বেদাস্তে 
বহুস্থলে দেখ! যায়। যথা ছান্দ্যোগ্যে,“যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং 
মতম্‌, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং” (৬1১1৩), অর্থাৎ, যাহার দ্বারা অশ্রু বন্ত 
শ্রত হয়, অচিত্তিত বস্ত চিন্তিত হয়, অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হয়। 
বুহদারণ্যকে আছে--“আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শুতে মুতে বিজ্ঞাতে ইদং 
সর্ববং বিদিতং” (৮1৪1৬ ), অর্থাৎ, আত্মাকে দর্শন করিলে, শ্রবণ "করিলে, 
জানিতে পারিলে এই সবই জান যায়। মুগ্ডক উপনিষদে আছে 
“কম্মিন্‌ নু ভগবো। বিজ্ঞানে সর্বম্‌ ইদম্‌ বিজ্ঞাতং ভবতি” (১1১1৩), 
অর্থাৎ, হে ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সব বিজ্ঞাত হয়? এই 
প্রতিজ্ঞার "অহানিঃ” অর্থাৎ হানি হয় না। “অব্যতিরেকাৎ” অর্থাৎ যদি 
ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কোনও বস্ত না থাকে। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


বেদে বলা হুইয়াছে-_-এই সবই ব্রদ্দ। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, 
অগ্নির উৎপত্তি যেরূপ যথার্থ, আকাশের উৎপত্তিও সেইন্প যথার্ঘ। 
তৈত্তিরীয়ে যখন আকাশের স্ষ্টির স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তখন 
ছান্দোগ্যে আকাশেয় স্যষ্টির উল্লেখ নাই বলিয়া ইহা সিদ্ধান্ত 
করা যায় না যে, আকাশের স্থষ্টি হয় নাই। 


যাবদ্বিকারং তু বিভাগে! লোকবৎ (২৩1৭) 


যে সকল স্থলে একটি বস্তুর সহিত আর একটা বস্তুর বিভাগ 
বা গ্রভেদ দেখা যায়, সেই স্থলে ইহ1ও দেখা যায় যে, বস্তগুলি 
অপর বস্তুর বিকার। বিকার না হইলে বিভাগ হইতে পারে না। 
আকাশকে যখন পৃথিবী, জল প্রভৃতি হইতে বিভক্ত দেখা যায়, 
তখন আকাশও অন্য বস্তর বিকার বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে। 
এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে, এরূপ তর্ক করা যায় না যে, 
আত্মা হইতে যখন আকাশকে বিভক্ত বলিয়া বোধ হয়, তখন 
আত্মাও অন্ত বস্বর বিকার! কারণ, শ্রতিতে আত্মার পরে আর 
কোনও বস্তর উল্লেখ নাই। আত্মাকে যদি বিকার বল৷ হয়, তাহা৷ 
হুইলে বলিতে হইবে ষে আত্বা (এবং আকাশাদি সকল বস্তু) 
শূন্য হইতে উৎপন্ন। ইহাই বৌদ্ধ দর্শনের শুন্তবাদ। অতএব 
ইহা! অশ্রদ্ধেয়। আত্মার অস্তিত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। 
ষে অস্বীকার করিবে, 'তাহাকেই আত্মার স্বরূপ বলিতে পারা যাইবে। 
আকাশাদি সকল বস্ত প্রমাণের দ্বারাই দিদ্ধ হয়। আত্ম! কোনও 
প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, আত্ম স্বয়ংসিদ্ধ। আত্মা সকল 
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প্রমাণের আশ্রয়। ম্ুভরাং কোনও রূপ প্রমাণ প্রয়োগ করিবার 
পুর্ধবেই আত্মার অস্বিত্ব পিদ্ধ হয়। তাহা অস্বীকার কর! যায় ন।। 
আকাশ দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া আকাশকে অযৃত বলা হইয়াছে। 


এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ( ২৩1৮) 


এতেন-_-( ইহার দ্বারা), মাতরিশ্বা-( বায়ু), ব্যাখ্যাতঃ-- 
(ব্যাখ্যা হইল)। যে ভাবে আকাশের উৎপত্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত 
স্থাপিত হইয়াছে, সেই ভাবে এই সিদ্ধান্তও স্থাপিত হইবে যে, বাঁুরও 
উৎপত্তি হইয়াছে। 

অসম্ভবন্ত সত; অনুপপত্তেঃ (২৩1৯) 
সতঃ--(ব্রহ্গের--উৎপত্তি ), অসম্ভবঃ-_( সম্ভব নছে) অন্কপপন্ভেঃ 
€ কারণ, ইহা! যুক্তিযুক্ত নহে )। 

(শঙ্কর) ব্রহ্ম সতমাত্র। তাহাব্র. উৎপত্তি হইতে পারে কোথা হইতে? 
যাহ সৎ-মাত্র, তাহা হইতে ব্রন্গের উৎপত্তি হইতে পারে না? কারণ, 
যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, এবং যাহা উৎপন্ন হয় উভয়ের মধ্যে, 
প্রভেদ থাকা প্রয্মোজন ; উভয়েই সং-মাত্র হইলে প্রাভদ হইকে 
কিরূপে ? সবিশেষ হইতে সংমাত্রর উৎপত্তি হইতে পারে নাঁ।' 
কারণ সামান্ত হইতেই বিশেষের উৎপত্তি হয়। অসৎ হইতেও 
সৎ-মাত্র ব্রদ্দের উৎপত্তি হইতে পারে না। অসৎ (যাহা নাই), 
তাহা হইতে সৎ-এর উৎপত্তি অসম্ভব। শ্রতিগ্ বলিয়াছেন-_ 
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পকথম্‌ অসতঃ সৎ জায়েত”-অসৎ হইতে কিরূপে সতের উৎপত্তি 


হইতে পারে? 
(রামানুজ) তু (কিন্ত) সতঃ (ব্রদ্ষের) অসম্ভব: (অনুৎপত্তি) ব্রন্মব্যতিরিক্ত 


সকল বস্তর উৎপত্তি হয়,_কোনও বন্তর উৎপত্তি হয় না যলিলে অযৌক্তিক 
হয় ( অন্থপপত্তেঃ ॥ 
তেজ: অতঃ তথাহি আহ (২৩১০) 

তেজঃ-_( অগ্নি), অতঃ (বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে) তথা হি 
আহ ( বেদ ইহা বলিয়াছেন )।-- 

অশ্নি বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা স্বতন্ত্রতাবে ঈশ্বর কর্তৃকি 
স্ট হইয়াছে, ইহ! সন্দেহ হইতে পারে। ছান্দোগ্যে আছে-_“তৎ 
তেজঃ অন্থজত” অর্থাৎ ব্রহ্ম অগ্নি স্থ্টি করিলেন। এজন্ মনে হইতে 
পারে যে, ব্রন স্বতন্তাবে অগ্থি স্থষ্টি করিয়াছিলেন, বায়ু হইতে অগ্নি 
স্টটি করেন নাই; তবে যে তৈত্তিরীয়কে বল। হইয়াছে “বায়োঃ 
অগ্নিঃ+, তাহার অর্থ এই যে বায়ুর পর অগ্নির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্ত 
এই সিদ্ধান্ত বখার্থ নহে। প্রথমে বল৷ হইয়াছে, “আত্মনঃ আকাশঃ 
সম্ভৃতঃ, অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি হুইয়াছে। এখানে 
“আত্মনঃ এই শব্দে অপাদাশে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে । এই 
প্রসঙ্গে পরে বলা হইয়াছে, *পৃথিব্যাঃ ওষধয়:,” পৃথিবী হইতে ওষধি, 
এওষধি হইতে অন্ন ইত্যার্দি। এ সকল স্থানেই অপাদানে পঞ্চনী। 
অন্ডএব মধ্যস্থলে প্বায়োঃ অগ্নিঃ,” বায়ু হইতে অধ্ি। এখানে 
অপান্ধাদে পঞ্চমী ।  ব্রন্মই বায়ুরূপ ধারণ করিয়। ভাহা হইভে 
অস্মি শ্যঠি করিয়াছিলেন । 

আপঃ (২৩1১১ ) 
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ব্রহ্ম অগ্নিক্ূপে পরিণত হইয়া অগ্নি হইতে জল স্যষ্টি 

করিয়াছিলেন। 
পৃথিবী অধিকাররূপশব্দাস্তরেভ্যঃ ( ২৩।১২ ) 

(শঙ্কর) ছান্দোগ্যে আছে, “তা আপ: এক্ষস্ত বহব্য: শ্তাষ: প্রজায়েমহি 
ইতি তা অন্নম অস্জন্ত”? ( ৬1২।৪) অর্থাৎ সেই জল আলোচন' 
করিল, “বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব,” তাহারা “অন্ন স্থট্টি করিল। 
সন্দেহ হয়, এখানে অন্ন শবের অর্থ ষব গণ প্রভৃতি থাচ্ছন্্ব্য, ন] 
পৃথিবী? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে এখানে অন্ন শবের অর্থ পৃথিবী 
“অধিকাররূপশব্দাস্তরেভ্যঃ”, অর্থাৎ অধিকার, রূপ এবং অন্ত শ্রুতি 
বাক্য হইতে এই সিদ্ধান্ত কর প্রয়োজন । *অধিকার” এইরূপ :- 
পূর্ববোদ্ধত বাক্যের পুর্বে অগ্নি এবং জলের স্থ্টি উল্লিখিত হইয়াছে। 
স্কৃতরাং এখানে মহাভূৃত সকলের সৃষ্টির প্রসঙ্গ হইতেছে । সেই 
প্রসঙ্গে “অন্ত্রের”? উৎপত্তি যখন উত্ত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হুইবৈ, 
অন্ন শব্দের দ্বারা একটি মহাভ্ুতকে লক্ষ্য করা হইতেছে, 
খাগ্ধত্রব্যকে নহে। “রূপ”--পূর্বোদ্ধত বাক্যের পরে *বলা হইয়াছে, 
প্ষং কষ ভৎ অন্নস্ত” অর্থাং জগতে যে কৃষ্কবর্ণ দেখা যায়, 
তাহা “অগ্ের”। কিন্তু ব্রীহছি ষব প্রভৃতির বর্ণ রুষ্ণ নহে। পৃথিবীর 
বর্ণ কোনও কোনও স্থলে শ্বেত বা লোহিত হইলেও অধিকাংশ 
স্থলেই কৃষ্ণ । "শক্াস্তরেভ্যঃ,” অন্ত ভ্রতিবাক্যেও দেখ! যায় ঘে, 


জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হুইয়াছে। তৈষ্থিরীরকে আছে. 
“অন্তযঃ পৃথিবী” অর্থাৎ জল হইতে পৃথিবীয় উৎপদ্ধি হইয়াছে । 
বৃহ্গারপ্যকে আছে, “তৎ খৎ অপাং শর আসীং তৎ সমহন্ত সা! 


হণ 


দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


পৃথিবী অভবৎ”_সেই জলের যে শর ছিল, তাহা কঠিন হইয়া 
পৃথিবী হইল। এই সকল কারণে বুঝিতে হইবে. যে, এখানে 
শব্দের অর্থ পৃথিবী । 

রামানুজ এই স্থত্র ভাঙ্গিয়৷ দুইটি স্থত্র করিয়। দেন "পৃথিবী'” একটি 
ত্র, "অধিকাররূপ শব্ডান্তরেভ্যঃ” আর একটি স্ত্র। এই পরের স্তরের 
ভাষ্তে তিনি এই উপনিষদ বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন “এতণ্মাৎ জায়তে 
প্রাণ মনঃ সবেক্দরিয়্াণিচ” ( স্থঃ উঃ ২১৩) অর্থাৎ এই ক্রহ্ধ হুইতেই' 
প্রাণ, মনও ইন্ট্রিয়সকল উৎপন্ন হইয়াছে । রামানুজ বলিয়াছেন এক্ষ 
প্রাণ রূপ ধারণ করিয়া তাহা হইতে মন স্থষ্টি করিয়াছেন* মনরূপ 
ধারণ করিয়। তাহ। হইতে ইন্দ্রিয় সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। 

তৎ-অভিধ্যানাৎ এব তু তৎ-লিঙ্গাৎ সঃ ( ২৩1১৩) 

(শঙ্কর) পুর্বে বল! হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু? বায়ু হইতে অগ্নি, 
অগ্নি হইতে জল প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এখানে সন্দেহ হয় আকাশ” 
বায়, প্রস্ততি কি নিজ হইতেই এই সকল বস্ত উৎপাদন করে? 


অথবা, ব্রদ্দই আকাশ প্রভৃতিরূপে অবস্থান করিয়া বায়ুং আগ্মি প্রভৃতি 
সথষ্টি করেন? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই ষে, ব্রন্মই আকাশ প্রভৃতি- 
রূপে অবস্থান করিয়া বায়ু প্রভৃতি স্ষ্টি কবিয়াছেন। “তৎ» 
অভিধ্যানাৎ” অর্থাৎ ব্রন্মের সংকল্প হইতেই এই সকল স্থি হয়। 
£তৎ লিঙ্গাং” সেই প্রকার চিহু বেদে দেখা যায়» যথ! বৃহদারণ্যকে 
“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, পৃথিব্যা অস্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যন্য 
পৃথিবী শরীরং, য: পৃথিবীম্‌ অস্তরো যময়তি”, (৫1৭1৩ ) অর্থাৎ 
যিনি পৃথিবীতে অধিষিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে থাকেন পৃথিবী 
যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া 
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পৃথিবীকে সংষত করেন। ইহ! হইতে বুঝা! যায় যে, ব্রহ্ম কর্তৃক 
অধিষ্ঠিত হইয়াই অচেতন বস্ত প্রবৃত্তিযুক্ত হয়। তৈত্তিরীয়কেও 
আছে, “সঃ অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়” (২৬1১), অর্থাৎ, তিনি 
কাধনা করিলেন, বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব | “সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ*, 
অর্থাৎ (ত্রন্ধই ) প্রত্যক্ষ (সৎ) এবং পরোক্ষ সকল প্রকার (অসৎ ) 
বস্তুরূপে পরিণত হইলেন । 

রামাহুজ এখানে মহৎ, অহঙ্কার, প্রভৃতির স্থির উল্লেখ করিয়াছেন । 

বিপর্যয়েণ তু ক্রমঃ অতঃ উপপদ্ধতে (২৩1১৪) 
শবিপর্যয়েণ তু ক্রম:” (ইহার বিপরীত ক্রম ) উপপছ্ধতে (ইহা! 
উপপন্ন হয় )। 

(শঙ্কর) যে ক্রমে স্যট্টি হইয়াছে, তাহার বিপরীত ক্রমে প্রলয় হয়। 
প্রলয়ের উপক্রম হইলে পৃথিবী জলে পরিণত হয়, জল অগ্নিতে 
পরিণত হয়, অগ্নি বায়ুতে পরিণত হয়ঃ বায়ু আকাশে পরিণত হয়, আকাশ 
বর্ষে পরিণত হয়| “উপপদ্যতে চ* ষে ক্রমে স্থষ্টি হয়, তাহার বিপরীত ক্রষে 
প্রলয় হয়, ইহাই যুক্তিযুক্ত। মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, ঘট ভঙ্গিলে 
সুত্তিকায় পরিণত হয়। 

রামানুজ বলিয়াছেন “এতস্মাৎ জায়ত গাণো মনঃ সববেক্দিয়াণি ৮” 
এখানে মনে হয় সাক্ষাৎ ব্রঙ্গ হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি 
হইয়াছে । তাহা হুইলে পূর্বে ষে সকল বল। হইয়াছে (আকাশ হইতে 
বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি ) সেই ক্রমের বিপরাঁত হয়। কিন্তু যদি বল। 
যায় যে ব্রহ্মই প্রাণ, মন. প্রভৃতিনূপণ ধারণ করিয় অবস্থান করেন তাহ! 
হুইলে উভয় প্রকার স্থষ্টি প্রণাপীর মধ্যে বিরোধ হয় না। 

অন্তর! বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙগাৎ 
ইতি চে ন অবিশেবাৎ (২৩1১৫ ) 


২২৯ 
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“অন্তর! বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ”-__উৎপত্তির যে ক্রম বলা হইল, 
তাহার মধ্যে বুদ্ধি এবং মনের উৎপত্তি হয়, "ইতি চেং-যদ্দি ইহা! 
বলা যায় “ন”--না, তাহা হয় না) “অবিশেষাৎ-_এইক্ধপ 
সিদ্ধান্ত করবার কোনও কারণ নাই। 

(শঙ্কর) পুর্ব্বে বল হইয়াছে ফে, ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। 
মনে হইতে পারে যে, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভুতের উৎপত্তির পূর্বেই 
(ব্রহ্ম হইতেই) বুদ্ধি ও মনের উৎপত্তি হইয়াছিল | কিন্তু ইহ1 যথার্থ 
নহে। পঞ্চভৃত হইতেই বুদ্ধি ও মনের উৎগন্তি হইয়াছে। কারণ 
শ্রুতি বলিয়াছেন--“অন্রময়ং হি সোম্য মনঃ* হে সৌম্য, মন অন্রময়, 
"আপোময়ঃ প্রাণ” প্রাণ জলময় “তেজোময়ী রাক্‌” বাক্‌ অগ্রিময়। 
স্থতরাং পঞ্চভূতের উৎপত্তির পরে বুদ্ধি ও য্নের উৎপক্ভি 
হইয়াছে। 
রাযান্থজের মতে ব্রন্ধ (বা ব্ুক্দের প্রন্কতি) হইতে মহান্‌ ব1 
বুদ্ধিতত্ব, মছান্‌ হইতে অহঙ্কার, তাহ! হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি ছয়। 


তিমি বলেন যে, বর্তমান হ্যত্রে নিয়লিখিত শ্রুতিবাক্যের অর্থ বিচার' 
করা হইয়ছে £ 


"এতস্না জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেজ্র্িয়াণি চ। 
খং বানুঃ জ্যেতিঃ আপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥৮ 
(মুগুক ২।১।৩ ) 
অনুবাদ ; এই .ব্রহ্গ হইতে প্রাণ, মন, ইন্জ্রিয় সকল, আকাশ, বায়ু” 


অগ্নি, জল, পৃথিবী এই সব উৎপন্ন হইয়াছে। 
মনে হইতে পারে ষে, এই বাক্যে বন্ধ হইতে সকল বন্তর 


উৎপত্তি উক্ত হয় নাই, কি ক্রমে উৎপত্তি ছইক়াছে, তাহাই বল? 


৩৬ 
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হইক়্াছে। কিন্ত তাহা যথার্থ নহে । এখানে কি ক্রমে উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহা বলা হয় নাই। সকল বস্তর উৎপত্তি ক্রহ্ম হইতেই 
হইয়াছে, ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য 3 কারণ, “এতল্মাৎ জায়তে,” অর্থাৎ 
ইহা হইতে উৎপন্ন হুয়, এই বাক্য “অবিশেষে” সফল বস্তর সম্বন্ধে সংযুক্ত 
আছে, ইহা! বৃঝিতে হুইবে। 
চরাচরব্যপাশ্রয়ন্ত স্তাৎ তদ্বযপদেশো ভাক্তঃ 
তণ্তাঁবভাবিত্বাৎ ( ২।৩।১৬ ) 


“তদ্বযপদেশ:* জন্ম ও মরণের উল্লেখ প্চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ তু স্যাৎ” 
স্থাবর ও জঙ্গম দেহকে আশ্রয় করিয়। বল। হুইবে, প্ভাক্তঃ” গৌণ, 
“তদ্তবভাবিত্ব।” দেহের প্রাছূর্ভাব ও তিরোভাব হইলে জন্ম ও মরণ 
শব প্রযুক্ত হয়। 

অমুক ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু হইলে এইরূপ উক্তি সাধারণতঃ 
প্রচলিত আছে। কিন্তু তাই! হইতে ইহ! সিদ্ধান্ত কর! যায় না ষে, 
জীবের জন্ম ও যুহ্্যু হয়। দেহের সহিত জীবের সংযোগ হইলে বল। 
হয় যে, জীবের জন্ম হইল। বিয়োগ হইলে বলা হয় মৃত্যু হইল। 
জীবের বাস্তবিক জন্ম ও মৃত্যু হয় না, জন্ম ও মৃত্যু গৌঁণভাবে প্রয়োগ 
করা হয়। 


ন আত্ম! অশ্রুতেঃ নিত্যত্বাৎ চ তাভ্যঃ ( ২৩।১৭) 
“ন আত্মা”--্জীব ব্রহ্গ হইতে উৎপন্ন হয় নাই । "অশ্রুতে১৮-- 
শ্রতিতে ইহ! উদ্গিখিত হয় নাই। “তাভ্যঃ”--র জ্রতিবাক্য হইতে, 
“নিজ্যাত্বাথ ৮৮”-স্জীবের নিত্যত্য আনা যা'য়। 
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শ্রুতিতে কোনও কোনও বাক্য হইতে মনে হইতে পারে যে, 
জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । যথা, প্যথ! প্রদীপ্তাৎ পাবকাৎ 
বিশ্ফুলিজাঃ সহত্রশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ, তথ! অক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য 
ভাবাঃ প্রজায়স্তে তত্র চৈবাপি ষস্তি” (মুণ্ডক ২1১1১ ), অর্থাৎ, যেক্ধপ 
স্্ীপ্ত অগ্নি হইতে সহত্র সহপ্র সমানজাতীর- বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় 
সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিবিধ বস্ত উৎপন্ন হয় এবং অক্ষরেই 
তাহার] বিলীন হয়। এখানে সমানজাতীয় বস্তর উৎপত্তি উল্লিখিত 
হইয়াছে, এ জন্য মনে হইতে পারে ষে, জীবের উৎপত্তি লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে। কারণ, জীব ও ব্রহ্ম উভয়েরই চতন্য আছে, এ জন্য 
উভয়কে সমাঁনজাতীয় বলা যায়। কিন্তু শ্রুতিতে বহু স্থলে যখন 
নুম্পষ্ট উল্লেখ আছে ষে, জীবাত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ . নাই, 
তথন এই বাক্য হইতে অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত কর! উচিত হয় 
না যে, জীবের উৎপত্তি আছে। বুঝিতে হইবে যে, এই বাক্যে 
“ভাব” শব্দে জীবকে লক্ষ্য কর! হয় নাই, অন্য পদার্থকে লক্ষ্য করা 
হইয়াছে, তাহাদের সহিত ব্রহ্গের কোনও সাদৃশ্য আছে বলিয়া 
“সরূপা* বলা হইয়াছে । সাদৃশ্য এইরূপ, বর্গের সত্তা আছে, এই 
সকল পদার্থেরও সত্তা আছে। নিয্নোদ্ধত শ্রুতিবাক্যগুলিতে স্পষ্ট 
ভাবে বলা হইয়াছে যে, জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ঃ ন জীবে! 
অিয়তে ( ছান্দোগ্য ৬।১) জীবের মৃত্যু নাই ; ন জায়তে অরিয়তে ৰা 
বিপশ্চিৎ ( কঠ ২২৮) বিদ্বানের জন্ম ও মুত্যু নাই; অজে!৷ নিতঃ 
শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ (কঠ ২২৮) জীবের জন্ম নাই, জীব নিত্য ও 
চিরস্থায়ী । প্রশ্ন হইতে পারে, জীব যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন না হয়ঃ 


ন৩২, 
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তাহ1 হইলে ব্রহ্মকে জানিলে সকল পণার্থ কিরূপে জানা হইবে? 
ইহাঁয় উত্তর এই যে (শঙ্করের মতে ), জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন । 

এই স্ত্র রামানুজ ভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার 
মতে জীব ব্রহ্ম হইতে উপন্ন হয় না বটে, কিন্তু জীব বর্গের বিকার। 
প্রলয়ের সময় জীবের জ্ছান সম্কুচিত থাকে এবং জীব ব্রন্গের সহিত 
এক হইয়] থাকে । প্রত্যেক জীবের একটা বিশিষ্ট নাম ও রূপ 
আছে সেই নাম এবং রূপের দ্বারা প্রত্যেক জীবকে ব্রহ্ম হইতে 
ভিন্নভাবে নির্দেশ করা যায়। কিন্তু প্রলয়ের সময় নাম ও রূপ ধংস 
হইয়া যায়, সুতরাং জীবকে ত্রন্গ হইতে পৃথক বলিয়। নির্দেশ 
করিবার কোনও কারণ থাকে না। এ জন্য শ্রুতি বলেন যে, 
প্রলয়ের সময় জীব ব্রন্গের স্ছত এক হইয়া থাকে । স্বর সময় 
জীবের জ্ঞান-বিকাশ হয়,-কর্ফল ভোগ করিবার জন্য যতটুকু 
জ্ঞানের বিকাশ প্রয়োজন কতটুকু বিকাশ হয়। এই ভাবে জীবকে 
ব্রন্গের বিকার বল! যাঁয়, এবং এ জন্য ইহাও বলা যায় যে, ব্রহ্মকে 
জানিলে সবই জানা যায়, প্সর্বম্‌ ইদম্‌ বিজ্ঞাতং ভবতি*। জীব ও জগৎ 
ব্র্দের শরীর, ব্রহ্ম তাহাদের আত্মা । অচেতন " জগতের বিকার 
এবং সচেতন জীবের বিকার, উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। 
প্রলয়ের সময় আকাশ প্রভৃতি অচেতন পদার্থ একেবারেই থাকে 
না, স্্টির সময় সেই সকল পদার্থের আবির্ভব হয়। কিন্তু জীবের 
সেরূপ উৎপত্তি হয় না। প্রলয়ের সময় জীবের জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে, 
স্থষ্টির সময় সেই জ্ঞান কিছু প্রকাশ, এই পর্য্যস্ত। জগৎ__ 
অচেতন এবং ভোগ্য ; জীব- চেতন এবং (সুখ-হ:থের ) ভোক্তা ; 


২৩৬ 
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ব্রদ্ষ-_চেতন, কিন্তু সুখ-ছুঃখভোক্ত1 নহেন, তিনি জীব ও জগতের 
নিয়স্তা। তাহার হ্বপেয় কখনও পরিবর্তন হয় না। কিন্ত তাহার 
শরীর (জীব ও জগৎ) স্থষ্টির সময় একরূপ অবস্থায় থাকে, প্রলয়ের 
সময় তাহার অবস্থ৷ ভিন্ন হয়। প্রলয়ের সময় জীব ও জগৎ লুজ্্দশ। 
প্রাঞ্ধ হয়, নাম ও রূপ থাকে না, এ জন্ত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়। 
নির্দেশ করিবার যোগ্যতা থাকে না। স্মষ্টির সময়; জীব ও জগৎ 
সুলদশ। প্রাপ্ত হয়, নাম ও রূপ থাকে তখন তাহাকে ব্রহ্ম হইতে 
ভিল্প বলিয়া! নির্দেশ করা ষায়। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত । 


জ্ঃ অতএব (১৩1১৮ ) 


(শঙ্করভাষ্য ) : জ্ঞঃ ( জীবাতা। নিত্য চৈভন্তম্বরপ ); অতএব (এই 
কারণেই )। 

(শঙ্কর ) বৈশেষিক মতে জীবাত্মার কখনও চৈতন্ত থাকে, আবার 
কখনও চৈতন্য থাঁকে না; সাংখ্যমতে জীবাত্বার (পুরুষের ) 
সর্ধধাই চৈতন্য থাকে । কোন্‌ মত বথার্থ? সাংখ্যের মতই 
যথার্থ । জীবাত্বার সর্ধদাই চৈতন্য থাকে, ইহা! চৈতন্যস্বরূপ £ 
কারণ, ত্রস্গই দেহের মধ্যে জীবভাবে প্রবেশ করেন এবং চৈতন্য 
হইতেছে ব্রন্দের ন্ব্দপ। চৈতন্য ঘেক্রদ্ষের দ্বরূপ, তাহা নিয়লিখিত 
শ্রুতি বাক্যে উত্ত হইয়াছে £ 

বিজ্ঞানম আনন্দং এ্রন্ধ (বৃহ্ধারণ্যক ৩১২৮) অর্থাৎ, জরক্ষ 
চৈতগাখধরপ এবং আনন্দস্বরূপ | 


শখ রী 
৬ 


তৃতীয় পাদ দ্বিতীয় অধ্যায় 
সত্যং জ্ঞাঁনম্‌ অনস্তং ব্রহ্ম ( তৈ ২1১1১) 
অর্থাৎ বন্ধ সত্য, জ্ঞান এবং অনস্ত। 


পঅনস্তরঃ অবাহঃ রৃত্ন্স প্রজ্ঞানঘন এব” (বু ৪11১৩), অর্থাৎ, 
ব্রদ্মের অস্তর বাহির ভেদ নাই, তিনি কেবল চৈতন্তত্বূপ | 

জীবাত্বা সম্বন্ধে শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে, “অয়ং পুরুষঃ শ্বয়ং- 
জ্যোতিঃ ভবতি” (বৃহদারণ্যক ৪81৩৯), অর্থাং, জীব লিজ নিজ 
জ্যোতিতেই ( চৈতন্ঠেই ) প্রকাঁশ পায়। “ন হি বিজ্ঞাতৃধিজ্ঞাতেবি- 
পরিলোপা বিদ্যতে” (81৩1৩০ ), অর্থাৎ, জ্ঞাতা জীবের জ্ঞানের 
কখনও বিলোপ হয় না। 


' আপত্ি হইতে পারে তে, জীবের জানই স্বরূপ, ইহা! কিরূপে 
বল। ধায়? কারণ, কোনও ব্যত্তির নিকটে পুম্প আনিবার পর 
তাঙার সগন্ধজের জ্ঞান হয়, পুর্বে সে জ্ঞান থাকে না। ইছার' 
উত্তর এই যে, সাধারণভাষে জ্ঞান পূর্বেও ছিল, 
একটি বিশেষ জ্ঞান পুষ্পটি নিকটে আনিলে ণ্উৎপন্ন হয়। 
স্থযুণ্তির সফয় বিষয়ের অভাব হেতু গাঁগ্রত অবস্থার ন্যায় 
বিশেষ জান হয় না, কিন্ত সাধারণ রকমের জ্ঞান তখনও 
থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি যলিয়াছেন--্যৎ বৈ তৎ লগ 
পশ্যতি পশ্ঠন কৈ ন গশ্যতিঃ ম হি ভ্রষ্ও দৃগ্েঃ বিপরিলোপঃ 
ফিগ্যতে, অবিনাশিশ্বৎ ১ ন তু তৎ ছ্িতীয়ম্‌ অন্তি, ততঃ আনৎ, 
হিভক্ষং বং পশ্যেং” (বৃহ ৪৩1২৩), অর্থাৎ “বুঘুণ্তির সময় জীব দ্ধ 


পিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পা 


দেখিতে পায় না, তখন দেখিয়াও দেখে না। কারণ, ভ্রষ্টার দৃঠির 
বিলোপ হয় না| দৃষ্ট (জ্ঞান) অবিনাশী। তখন তাহা হুইতে 
ভিন্ন দ্বিতীয় বস্ত থাকে না--যাহ! দেখিতে পাইবে |” স্থতরাং যখন 
মনে হয় চৈতন্য নাই, তখন বিষয়ের অভাব হেতু সেইরূপ বোধ 
হুয়, চৈতন্তের অভাব হেতু সেরূপ বোধ হয় ন]। 


রামনুজভাষ্য £ বৈশেষিক বলেন যে, জীবাত্মার চৈতন্য কখনও 
থাকে, কথনও থাকে না। সাংখ্য বলেন যে, চৈতন্য বা কেবলমান্র 
জ্ঞানই জীবের স্বরূপ। পংশয় হইতেছে, ইহাদের মত কি সত্য? 
না। ই“হার্দের কাহারও মত সত্য নহে। জীবের স্বরূপ *ভ্ত” অর্থাৎ 
জ্ঞাতা। জীব আগন্তক চৈতন্যযুক্ত বস্তু নহে; প্রত্যুত নিধ্বিশেষে 
জ্ঞান ব। টৈতন্তই জাবের স্বন্ধপ নহে। জ্ঞাতৃত্বই জীবের স্বরূপ । 
অতএব” অথাৎ শ্রাতি হইতেই ইহা জান]! যায়। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে আছে-_-"অথ যো বেদ ইং জিন্রণি ইতি স আত্মা,” 
অর্থাং, "যিনি জানেন, ইহা আন্রাণ করিতেছি, তিনিই 
আত্মা 7” “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃঃ [ ছান্দোগ্য উপনিষদূ (৮1৭১) ] 
যুক্ত জীব যাহা ইচ্ছা করেন, যাহা কল্পনা করেন, তাহাই সত্য। 
“বিজ্ঞাতারম্‌ অরে কেন বিজানীয়াখ"” (বৃহঃ ৬।৫।১৫) অর্থাৎ 
যে জীব বিজ্ঞতা, তাহাকে কাহার সাহায্যে জানিতে পারিবে? 
“এষ হি ত্রষ্টা শ্রোতা স্বাতা রসয়িতা মস্তা বোদ্ধ! কর্তা বিজ্ঞানাস্মা 
পুরুষঃ” (শ্রশ্োপনিষ্‌ ৪1৯), অর্থাৎ এই জীব ত্রষ্টা, শ্রোতা, 
শ্বাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত। ও বিজ্ঞানাত্সা। যে সকল স্থানে 


২তঞ 
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জ্ঞানকে জীবাত্বার স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই সকল' 
স্থানের উদ্দেশ্য এই ষে, জ্ঞান জীবতআ্মার অসাধারণ গুণ। 


উৎক্রাস্তিগত্যাগতীনাম্‌ (১1৩।১৯ ) 


জীবাত্সার পরিমাণ কিরূপ? উহা! অনস্ত (177977169 )' 
পরিচ্ছিন্ঠ (80169), অথবা অণু. (27)07016591078] )? বেদে 
জীবের “উৎক্রান্তি' “গতি” এবং “আগতি' শোনা যায়। প্উৎক্রান্তি' 
যথা-“স যদ অস্মাৎ শরীরাথ উৎক্রামতি সহ এব এতৈ: সর্ব্রবেঃ 
উৎক্রামতি!” ( কৌধিতকী ৩1৪), অর্থাৎ, সে (জীব) যখন দেহত্যাগ 
করিয়া গমন করে তখন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিতই গমন করে। 
“গতি” যথা, “যে বৈ কে চ অন্ম!ত লোকাৎ প্রষস্তি চন্দ্রমসম্‌ এব তে 
সর্ববে গচ্ছস্তি”” (কৌধিতকী ১1২), অর্থাৎ, যাহারা এই পৃথিবী 
হইতে গমন করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে। 
“আগতি” অর্থাৎ আগমন যথা--“তল্মাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অগ্ৈ' 
লোকায় কর্ধ্ণে'” (বুহদারণ্যক ৪181৬), অর্থাৎ পরলোক হইতে 
পুনরায় এই পৃথিবীতে কম করিবার জন্ত আসে। জীবের যখন. 
উৎক্রাস্তি গতি ও আগতির কথা বলা হইয়াছে তথন বুঝিতে 
হইবে ষে জীব অনন্ত নহে। কারণ যাহ! অনস্ত তাহার 
উৎক্রামণ, গতি ও আগতি হইতে পারে না। সুতরাং জীব হয় পরিচ্ছিয়। 
(৪0769) অথবা অণুপরিমাণ। জীব পরিচ্ছিন্ন হইলে দেহের 
পরিমাণ হইত, কিন্তু জৈনমত আলোচন। করিবার সময় দেখান 


হত 
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হইয়াছে যে, জীবের পরিমাণ দেহের সমান এরূপ কল্পনা কর! 
যায় না। অতএব জীব অণুপরিমাণ ইহাই সিদ্ধান্ত। 


স্বাত্মন! চ উত্তরয়োঃ ( ২৩২০ ) 


জীবের উৎক্রান্তি গতি এবং আগতির কথা বেদে পাওয়া 
যায়। উতক্রস্তিবাচক শ্রুতি যুধ্যভাবে গ্রহণ না করিয়া গৌণভাব 
গ্রহণ করা সম্ভব। কোনও গ্রামের স্বামীর যদি স্বামিতব চলিয়া 
যায় তাহ। হইলে সে ব্যক্তি কোথাও না যাইলেও কবির ভাষায় 
বলা হইতে পারে পগ্রামস্বাধী চলিয়া গেলেন।” কিন্তু “উত্তরয়ো:+ 
অর্থাৎ পরবস্তী ছুইটি ব্যাপার গতি এবং আগতিবাচক 
শ্ররতিবাক্য গৌণভাবে গ্রহথ করা সম্ভব নহে; '্থাত্বনাঃ অর্থাৎ 
জীবাত্সা সত্য সত্যই গমনাগমন না করিলে এই অতিবাক্যগ্ডলি 
কার্থক হয় না। স্বতরাং জীবের অবশ্যই গমনাগমন হয়। অতএব 
অব নিশ্চয়ই অগুপরিমাণ হইবে। 


ন অণুঃ অত্যশ্রুতেঃ ইতি চেং ন ইতরাধিকারাৎ (২৩।২১ ) 


ন অধুং (আত্ম!. অণ্ুপরিমাণ হইতে পারে না) জতৎজপ্তেঃ 
€আত্সা। অগু নহে, বৃহৎ, এইরপ শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়। যায় ) 
ইতি চেখ (কেখ ষব্ষি ইহা বলেন) ন (না ইতরাধিকায়ৎ 
ঝেখ্চানে আত্মাকে বৃহৎ বল হইয়াছে বেখানে অন্ত জাক্মা অর্থাৎ 


খাদ 
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পরমাত্মা! ব' ব্রহ্ষকে লক্ষ্য কর! হুইয়াছে জীবাত্বাকে নহে )। বুহদারণ্যক 
উপনিষদে আছে, *স বা এয মহান অজঃ আত্মা ষঃ অয়ম্‌ 
বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু”” (8181২২) অর্থাৎ প্রাণের মধ্যে যে বিজ্ঞানময় 
আত্মা আছেন, তিনি মহান এবং জন্মরহছিত” । "“আকাশবং 
সর্বগতঃ চ নিত্যঃ”, অর্থাৎ আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ববগত এবং 
[নত্য । “সত্যং জ্ঞানম্‌ অনস্তং ব্রহ্ম” অর্থাৎ আত্মা সত্য, জ্ঞান 
এবং অনস্ত। এই সকল স্থানে পর্মাত্ব। বা ব্রহ্ষকে লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে । প্প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়”” এখানে জীবাত্নাকে 
লক্ষ্য কর! হইতেছে সত্য, কিন্তু বামদেবের যেরূপ ব্রহ্গদর্শন হইয়াছিল, 
সেইরূপ জীবাত্বাকে ব্রহ্ম বলিয়। অনুভব হুইয়াছিল। 


২ রামান্থটজের মতে প্প্রাণের মধ্যে যে বিজ্ঞানময় আত্মা” এই 
মর্ধের ষে ক্রতিবাক্য উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, এই শ্রুতিবাক্যে 
পরমাত্সাকে লক্ষ্য কর। হইয়াছে । “ষোহয়ং বিজ্ঞ।নময়ঃ প্রাণেযু”? 
€বুঃ ৪1৩1৭ ) এই বলিয়া এখানে জীবাত্মার প্রস্তাব আরম্ভ কর! 
হইয়াছে সত্য। কিন্তু মধ্যস্থলে “যন্য অনুবিত্তঃ গ্রতিবুদ্ধ: আত্মা” 
(বুঃ 818১৩ ) অর্থাত প্রতিবুদ্ধা আত্ম,__নিত্যবোধসম্পন্ন 
আত্ম! (পরমাত্সা) যাহার অন্ুবিত্ত অর্থাৎ জ্ঞাত) হইয়াছে, 
এই বলিয়।৷ মধ্যস্থলে পরমাত্মার প্রসঙ্গ উাপন কর! হইয়াছে, 
তাহার পর বল! হুইয়ছে, “স বা এষ যহান্‌ অজ আত্মা” (বুঃ 
8181২৫ ) অর্থাৎ সেই আত্মা মহান এবং জগ্মরছিত। ক্তরাং যেখান 
সহান্‌ আত্ম বলা হইয়াছে, সেখানে পরমাত্বাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, । 
ন্বীরাপ্কে লক্ষ্য করা হয় নাই ! 


হট 
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স্বশকোন্মানাভ্যাং চ (২৩২২) 


জীবাত্স। মে অণু, তাহা পম্বশবে” অর্থাৎ বেদে উক্ত হইয়াছে, 
“এষ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ যন্মিন্‌ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ” 
(মুণ্ডতক ৩।১।৯ )। 


অর্থাৎ এই অণুপরিমাণ আত্মাকে চিত্ত দ্বারা জানিতে হুইবে» 
যে আত্মাতে প্রাণবায়ু পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া সংবিই হইয়াছে। 
*্উন্মান' অর্থাৎ জীবাত্বার ষে মাপ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাতেও জীব 
যে অণুপরিমাণ, তাঁহ। বুঝিতে পারা যায়, যথ] £ 


“বালাগ্রশতভাগন্তয শতধা কল্লিতস্ত চ 
ভাগে জীবঃ স বিজ্ঞেয়, ( শ্বেতাশ্বতর ৫1৯) 


অস্থবাদ ঃ কেশাগ্র শতভাগে ভাগ করিয়া, তাহার প্রত্যেক ভাগ' 
আবার শতভাগে বিভাগ করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই জীবের 
পরিমাণ বলিয়! জানিবে। 

অবিরোধঃ চন্দনবৎ (২৩২২) 

আপত্তি হইতে পারে যে আত্মা যদি অগুপরিমাণ হয়, তাহ 
হইলে সকল দেহ ব্যান্তু করিয়া কিরূপে অনুভূতি হয়ঃ "অবিরোধ£৮ 
আত্মার অুপরিমাণ এবং লকলদেহুগত অনুভব উভয়ের মধ্যে 
বিয়োধ নাই। প্চন্দনবৎ” যেমন এক বিম্ু হরিচন্দন দেহের এক ' 


২৪০ 


্ 
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স্থানে লন হইলে সকল দেহে তৃথ্ির অনুতব হয়। আতআার সহিত 


ত্বকের সহ্বন্ধে আছে এবং ত্বকৃ সকল দেহ ব্যান্ড করে, এ জন্ত সকল 
দেহে অনুতব হয়। 


অবস্থিতিবৈশেস্তাৎ ইতি চেৎ ন অভ্যুপগমাৎ হাদি হি 
(২1৩২৪) 


আপত্তি হুইতে পারে, “অবন্থিতিবৈশেষ্যাৎ',-__ হুরিচন্দনবিদ্দু 
দেহের এক স্থানে অবস্থিত থাকে; আত্ম! সেরূপ দেহের এক স্থলে 
অবস্থিত নহে। "ইতি চে ন”--এইক্ূপ আপত্তি করিলে বলা 
যায়--না, “অভ্যপগমাৎ হরি হি” আত্মা হয়ে অবস্থান করে, 
ইহা স্বীকার কর। হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদে আছে-প্বদি হি এষ 
আত্মা” (৩৬) অর্থাৎ এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে। ছান্দোগ্য 
উপনিষদ আছে--“স বা এষ আত্মা হছদি* চি অর্থাৎ এই 
আত্মা হদয়ে অবস্থান কষে। 


গুণাৎ বালোকবৎ (২৩২৫) 


পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, হরিচন্দনের সুক্ম অংশগুলি 
সকল দেহ পরিব্যাণ্ড হুইন্বা আহ্লাদ জন্মাইতে পারে, কিন্ত আত্মার ত 
কোনও সক্ষম অংশ নাই । ইহার উত্তর এই যে, *গুণাৎ ব1” আত্মার গুণ, 
টৈভগ্য, সকল দেহে ব্যাণ্ড খাকে, জন, আত্ব। সকল দেহে স্খ-্ঃখ. অনুভব 


১৩ 
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করে। “আলোকবং যেমন প্রদীপের আলোক গৃহের সকল স্থানে 


প্রসারিত হইয়া! সকল স্থান আলোকিত করে, সেইরূপ । 
রামান্থজভাম্য £ আত্ম জ্ঞাতা, তাহার গুণ জ্ঞান। এই গুণ 
সকল দেহ ব্যাপ্ত করে। আত্মার সহিত প্রদীপের তুলন! হইয়াছে। 


স্তানের সহিত আলোকের তুলন। হইয়াছে । 


ব্যতিরেকে গন্ধবৎ (২৩২৬ ) 


আপন্তি হইতে পারে যে, গুনীকে আশ্রয় না করিয়া গুণ 
থাকিতে পারে না। যথা বন্ত্রের গুণ--শ্বেতবর্ণ, বস্ত্রকে আশ্রয় 
করিয়। থাকে, যে স্থানে বস্ত্র নাই, সে স্থলে শ্বেতবর্ণের অনুভব 
হইতে পারে না। অতএব যে স্থলে আত্মা নাই, সে স্থলে আত্মার 
গুণ__চৈতন্য বা জ্ঞানের অনুভব হুইতে পারে না। আত্মা যখন 
সকল দেহ বাণ্ড করিয়া অবস্থিত নহে, তখন সকল দেহে জ্ঞানের 
উপলব্ধি হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। ইহার উত্তর এই যে “ব্যতিরেকঃ” 
যে স্থলে গুণী থাকে না, সে স্থলেও গুণ থাকিতে পারে। 
“গন্ধবৎ*_-যে স্থলে পুষ্প নাই, সে স্থলেও গন্ধের অনুভব হইয়া 


থাকে। 

তথা চ দর্শয়তি (২৩1২৭) 
ূ “শ্রুতিতেও ইহা! দেখান. হইয়াছে” । শ্রুতি. বলিয়াছেন ষে 
আত্মা অগু-্পরিমাণ এবং হৃদয়ই তাহার আশ্রয়। তাহার পর 
২৪ 
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বলিক্সাছেন যে, আত্মার গুণ--চৈতন্ত--সমন্ত শরীর ব্যাপ্ত করিয় 
থাকে £ 

“আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ*  €ছান্দোগ্য ৮1৮১ )--লোম 
এএবং নথ পর্য্যস্ত | 

রামান্ুজ পুর্বের ছুইটি স্থত্র একত্র করিয়া একটি মাত্র স্থত্রে করিয়। 
লইয়াছেন, প্থ্যতিরেকো গন্ধবং তথা চ দর্শয়তি” এবং ইহার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্যেরূপ পৃথিবীর গুপ,-_গন্ধ,-_পৃথিবী ব্যতিরিক্ত 
অন্থন্রও অনুভব হয়, সেইরূপ জ্ঞাতৃন্ব্ধপ আত্মার গুণ--জ্ঞান-_ 
আত্মাব্যতিরিক্ত অন্ত্রও (সকল দেহে) উপলব্ধি হয়। প্তথাচ 
নর্শয়তি” অর্থাৎ শ্রুতি ইহ দেখাইয়াছেন । কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, 
“জানাতি এব অয়ং পুরুষঃ” অর্থাত এই পুরুষ জানে। ম্থৃতরাং পুরুষ 
এবং জ্ঞান এক বস্ত নহে। জ্ঞান পুরুষের গুণ। 


পৃথক্‌ উপদেশাৎ (২৩২৮) 


আত্মা এবং জ্ঞানের পৃথক উপদেশ আছে, অতএব বুঝিতে হইবে 
আত্মার গুণ_-চৈতন্ত--ঘারা শরীর ব্যাপ্ত হয়। কৌধিতকী উপনিষদে 
আছে, প্প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুত্থা'” (৩/৬) অর্থাৎ জীবাত্ম। প্রজ্ঞ৷ বা 
জ্ঞানের দ্বারা শরীরে সম্যক আরোহন করে) অথব! অধিষ্ঠিত হ্য়। 
এথানে জীবাত্ব কর্তা, জ্ঞান করণ, সুতরাং উভ*য় বিভিন্ন । 


তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ € ২৩২৯ ) 
শঙ্করভাষ্য £ পুর্বে যে বল। হইয়াছে, জীব অণুপরিমাণ, তাহা 


২৪৩ 
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যখার্থ নছে। জব ব্রদ্ধ হইতে অভিন্ন। ব্রহ্দের যাহা পরিমাণ, 
জীবেরও তাহ] পরিমাণ । ব্রহ্ম অনস্ভ; অতএব জাঁবও অনস্ত। 
রঙ্গ বৃদ্ধিরূপ উপাধি দ্বার পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব বলিয়া যোধ হয়। 
“তদৃগুণসারত্বাং তু তদ্যবপদেশ:,--প্তদৃগ্তণ” অর্থাত সেই ঘুদ্ধির 
ঘে সকল গুণ (যথ। ইচ্ছা, দ্বেষ, শখ, ছুঃখ ইত্যাদি ), জঙ্গ বা 
আত্মা! সংসারী হইলে বুদ্ধির এই গ্রধগুলি সার বলিয়া বোধ হত, 
এই জন্য প্তদ্বযপদেশ:--তৎ অর্থাৎ সেই বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারে, 
আত্মার পক্ষিমাণ “ব্যপদেশঃ” অর্থাৎ উল্লেখ করা হইক্সাছে। 
শ্ররতি বলিয়াছেন, *ষালাগ্রশতভাগশ্ত শতধাকল্িত্য চ, ভীগ্গের 
জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানভ্ত্যায় কল্পতে” ( শ্বেতাশ্বতর ৫1৯)। অর্থাৎ, 
“কেশের অগ্রভাগ যদি শতভাগে ভাগ করা হয়, আখার' 
সেই একটি ভাগ যদি শঙভাগে ভাগ কর! হয়, তাহ! হইলে যে 
পরিমাণ হয়, তাহাই জীবের পরিমাণ, কিন্তু মোক্ষলাভ করিলে, 
তাহাই অনন্ত হইয়া যায়।” যাহ1। প্রকৃতই অণুপরিমাণৎ তাহা 
কখনও অনস্ত হইতে পারে না। জীবের প্রকৃত পরিমাণ অনস্ত। 
বুদ্ধিরপ উপাধির পরিমাণ অন্থসারে তাহাকে অণুপরিমাণ বলা 
হইতেছে । সেইরূপ মুণ্ডক উপনিষদে যে আছে “এষ অণুঃ আত্মা 
চেতসা বেদিতব্যঃ।* (৩১৯) অণুপরিমাণ এই জীবাত্বাকে: 
চিত্ত দ্বারা জানিতে হইবে_ ইহা হইতে এনপ সিদ্ধান্ত কর। উচিত 
নয় ষে, জীবেয় পরিমাণ অঞু। জীবাস্াকে উপলব্ধি করা দুরূহ, 
বলিয়া অণু বল। হইয়াছে, অথবা বুদ্ধিরূপ উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া 
অণু. বলা হইয়াছে,। পুর্কশ্থত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধত হইয়াছে, 


২৪৪ 


গ্রতীয় গা ছিভীয় আধার 


“প্রচ্কয়। পরীরং সমাকহ;” তাহার দর্থ বুদ্ধিরপ উপাধির় ছার! বুদ্ধি 
উপাধিযুক্ত আত্ম! (অথাৎ জীব) শরীরে অধিষ্ঠিত হয়, ইঞাই 
বলা হইয়াছে। জ্ঞানকে আত্মার গুধ বলা' যুক্তিযুক্ত হয় ন]। 
যেখানে জীৰের গতি উদ্ভত হইয়াছে, সেখানেও বুদ্ধিনপ উপাধিকে 
। অবলম্বন অরিয়া বল! হইয়াছে । প্প্রাজ্ঞবৎ” যেমন প্রাজ্ঞ অর্থাৎ 
পরষাক্সাকে কোন কোনও স্থলে আথু বল! হইয়াছে । যথা 
“অনীয্ান্‌ বীহের। দ্ববাদ রা” € ছান্দোগ্য ৩/১৪।৩) অথণ1ত, (ব্রন্ধ) 
ব্রীফি এবং যব অপেক্ষাঞ্জ অণু). উপাসনার জন্য ছ্পাধির গুগ 
জন্ুথারে পরমাক্সাকে এইভাবে নিধ্ধেশে করা হইয়াছে) 
মেইরপ পরমাস্াকে উপাধির গুণ আনুমারে বা! হইয়াছে 
প্রমোময়।  প্রাণশরীরং, তিনি ষলোষয়। প্রাথই তাহার 
বীর । ্‌ 

রাআানুজভাহ। £ ্তদৃগুণপারত্বাৎ১৮। এখানে “তত শন্বের অর্থ 
জীব। জীবের সার (শ্রেষ্ঠ) গুথ হইতেছে জ্ঞান। এজন্য কোনও 
কোমও স্থলে জীঘকে জ্ঞান বা বিজ্ঞান শবের দ্বারা অভিহিত কর! 
ছুইক়াছে। বা “বিজ্ঞামং হজং তুতে অর্থাৎ জীব যজ্ঞ করে। 
“প্রাভতযৎ* প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্রার শ্রেষ্ঠ গুণ আনন্দ, এ ভঙ্গ 
ফোদও কোনঙ স্থলে পরমাত্সাকে আনন্দ শবের দ্বার মির্দেশ 
করা হুইয়াছে। যথা "আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ” 'তৈ৫ উঃ অক 
সর্থাত ব্রহ্ধকে আনন্দ বলির] জানিল। আবার কোনও কোনও স্থলে 
পরমায্সাকে জ্ঞান শব্দের দ্বারাও নির্দেশ করা হইয়াছে যথা “লত্যং 
জ্ঞানম্‌ অসন্তং ব্রক্ম'", অর্থাৎ শ্রঙ্গ সত্যম্বরপ, জঞাদ-স্বরপ এবং আমন্- 
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হ্বরূপ। এই সকল শ্রতিবাক্য হইতে জাঁন। যায় যে, জ্ঞানও বন্ধের 
সারভূত গুণ। 


যাবদাত্মভাবিত্বাৎ ন দোষঃ তন্র্শনাৎ ( ২৩1৩০ ) 


শঙ্করভাব্য £ বদি ব্রহ্ম এবং বুদ্ধির সংযোগেই জীবের উৎপক্তি 
হইয়াছে, তাহা হুইলে উহাদের বিয়োগ হইলে জীব কিন্ধূপে থাকিতে 
পারিবে? ইহার উত্তরে এই স্ত্রে বলা হইয়াছে, “ন দোষ? 
এই দে'ষ নাই, “যাবদাত্মভাবিত্বাৎ*স্-্যতক্ষণ জীব থাকে ততক্ষণ 
(ব্রহ্ম ও বুদ্ধির) সংযোগ থাকে । যখন ব্রহ্গজ্ঞান হইয়া যায়, 
ভীব নিজকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন জীবই 
ব্রহ্ম হইয়া! যায়, জীব আর থাকে না। প্ত্র্শনাং”-__বেদাদি শা 
তাহা দেখাইয়াছে। “মোইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃগ্ত্তঃজ্যোতিঃ 
পুরুষঃ স সমানঃ সন উভৌ লোঁকৌ অনুসঞ্চরতি ধ্যায়তি ইব 
লেলায়তি ইব” অথাৎ প্রাণ এবং হৃদয়ের মধ্যে যে জ্যোতির্ময় পুরুষ 
দেখা যায়, সে সমানভাবে ইহুলোক এবং পরলোকে সঞ্চরণ করে, তখন 
যনে হয় ষেন ধ্যান করিতেছে, চলিতেছে । বুদ্ধি খন ধ্যান করে, তখন 
যনে হয় যে জীব ধ্যান করিতেছে। বুদ্ধি যখন চলে, তখন মনে হয়: 
ষেজীব চলিতেছে । 

রামানঅভাব্য £-_পযাবদাত্মভাবিত্বাৎ" অর্থাৎ, যতক্ষণ আত্ম! (জীব ) 
থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানও থাকে । “ন দোষঃ””, জানশব্দ দ্বারা আত্মাকে 
নির্দেশ কর! দোষ হয় নাই। তদ্র্শনাৎ',, দেখা যায় ষে, অনেক 


ক 


তৃতীয় পা" দ্বিতীয় অধ্যায় 


সময় যগডকেও গো শব দ্বার] নির্দেশ কর। হইয়াছে, কারণ? ষণ্ড 
যতক্ষণ থাকে, গোত্বও ততক্ষণ থাকে । 


পুস্বাদিবৎ তু অস্ত সতোইভিব্যক্তিযোগাৎ ( ২51৩১) 


॥ . শঙ্করভাম্য ঃ পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব থাকে, 
ততক্ষণ বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে 
যে, নুযুণ্তির সমন বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে না, লকলই প্রাণে বিলীন 
হইয়া যায়? তাহার উত্তরে এই স্থত্রে বল! হুইয়াছে_-“পুংস্বা- 
দিবং”--বালকের পুংস্ব থাকিলেও যেনন অভিব্যক্তি হয় না* 
যৌবনে অভিব্/ক্তি হয়, সেইরূপ ন্যুপ্তির সময় বুদ্ধির অস্তিস্থ 
থাকিলেও অভিব্যক্তি হয় না, পুনরায় জাগ্রত হইলে তাহার 
অভিব্যক্তি হয়। 
রামানুজভাষ্য £ পূর্য্বের স্থত্রে বল হইয়!ছে যে যতক্ষণ জীব থাকে, 
ততক্ষণ জ্ঞানও থাকে, এ" বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে যে তরষুণ্ির 
সময়' জ্ঞান থাকে কিনা] এই সুত্রে সেই সন্দেহ নিরস্ত হইতেছে 
বাল্যকালে যেনধূপ পুংত্বের (শুক্ত ) অস্তিত্ব থাকিলেও উপলব্ধি হয় 
না, যৌবনে উপলব্ধি হয়, সেইরূপ সুযুণ্ির সময় জ্ঞানের উপলদ্ধি 
হয়না (কিন্তু জ্ঞান থাকে ),জাগ্রত হইলে উপলব্ধি হয়। মুক্ত 
অবস্থাতেও জ্ঞান থাকেঃ কেবল গ্ুলদেহের অনুগামী জন্মমরণাদি 
বোধ থাকে ন|। 
নিত্যোপলব্ি-অনুপলব্িপ্রসঙ্গঃ অন্যতরনিয়মে। বা! অন্যথ! 
(২৩1৩২) 
২৪ 
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শহ্বরেভান্য £ অন্ত (বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে ) নিত্যোপনক্ি 
'অনুপলব্ধি প্রসঙ্গঃ (সর্বদাই উপনন্ধি হইবে, আথব। সর্বধাই 
অনুপলব্ধি হইবে,--এইকপ স্বীকার করিতে হইবে) অন্তরনিয়মঃ ব। 
(অথবা অন্ততর বস্তর শক্তি প্রতিবন্ধ হয়, ইহা! স্বীকার করিতে 
হইবে )। আমরা কখনও একটি বস্তু উপলব্ধি করি, কখনও ব! 
বন্বটি সম্মুখে থাকিলে ও উপলব্ধি করি।না। আত্মা ইন্দ্রিয় এবং 
বিষয় (বাহথাবস্ত ) ব্যতীত অপর একটি বস্ত (বুদ্ধি বা মন) না 
স্বীকার করিলে ইহার কারণ নির্দেশ করিতে পারা যায় মা, ফেন 
আমরা' সম্মুখের বস্তু কখনও উপলব্ধি করি, কখনও উপলক্কি করি ন11 
আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় বর্বদাই বিষ্ভমান থাকে, তাহারা বদি 
উপলদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহ। হইলে সর্বচ্গপই উপলদ্ধি হইত, 
যদি যথেষ্ট না হইত, তাহা হইলে কখনও বিষদ্দ উপলদ্ধি 
হইত ন1। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভিন্ন নিশ্চয় অপর একটি বস্ত 
আছে, ইহার নাম অস্তঃকরণ,--ইহাকেই বৃত্তিভেদ অস্থুসারে মন ও 
বুদ্ধি নাম দেওয়া! হয়,--ষখন সংশয়াত্মক বৃত্তি হয়, তখন ইহার নাম 
হয় মন, যখন নিশ্চয়াত্বক বৃত্তি থাকে, তখন ইহার নাম বুদ্ধি। 
যখন অস্তঃকরণ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন আমর বিবয় 
উপলব্ধি করি, যখন বিষয়ের সহিত সংযোগ থাকে নাঃ তখন আমর! 
বিষয় উপলব্ধি করি না। এ বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন--“অন্যত্রযনা 
অভ্ভুবং ন আদর্শং অন্যত্রমন! অভুবং ন অশ্ৌষম্‌ মনসা হি এব পশ্যতি 
মনস1৷ হি এব শৃপোতি” (বৃহদারণ্যক ১৫1৩১ )১__-অর্থাৎ, আমার মন 
অন্যত্র ছিল, এ জন্য দেখি যাই, আঁষার মন অনাত্র ছিল, এজন 
৪৪৮ 
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শ্ীমি নাই, যমের ছারাই দর্শন করে, মনেত্ ছারাই শ্রহণ 
কছে। 

রাষানুজভাস্ত £ যদি আম। জ্ঞানম্বূপ এবং বিভু (স্বগত) 
হয় তাহ] হইলে এক ব্যক্তির য্বাহ। উপলদ্ধি হইবে, যকল ব্যক্তিরও 
তাহ। উপলব্ধি হইবে, কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা সকল ব্যক্তির 
ইঞ্িয়ের সহিত সমানভাবে সংযুক্ত থাকিত। বিভিন্ন ব্যক্তির 
অনু বিভিন্থ বলিয়া উপলক্ধিও বিভিন্ন হয়»এ প্রকারেও সমন্যার 
অমাধান হয় না কারণ প্রত্যেক আত্ম বদি বর্বব্যাপক হুয়। তাহ] হইলে 
একটি বিশেষ অদৃষ্টের সহিত একটি আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করিবার কোনও 
হেতু থাকে না। 


কর্তা শান্ত্রার্থবত্বাৎ ( ২৩।৩৩ ) 


শঙ্করভাষ্য £ “কর্তা,” জীবের কর্তৃত্ব আছে, “শান্তার্থবন্া” 
যেহেতু শান্ত্রবাক্য অর্থবান হওয়। প্রয়োজন। শান্তর .ৰ্লিয়াছেন__ 
শ্যজেত” অর্থাৎ যজ্ঞ করিবে, “জুহুয়াং” অর্থাৎ আহতি দিবে। 
যদি জীব বর্তা না হন, তাহ! হইলে এই সকল শান্ত্রবাক্য সার্থক 
হইবে ন।। |] 

প্রস্কতপক্ষে বুদ্ধিই কর্তা । বুদ্ধি আত্মার শ্রেষ্ঠ গুণ। এজন্য আত্মাকে 
কর্ত। বলা হয়। 

রামাহ্ুজভাম্য £ কর্বত্য আত্মারই গুণ। ইহা যথার্থ নহে যে, 
কর্তৃত্ব বুদ্ধিরই গুগ* ইহাকে আত্মার গুণ বলিয়া ভ্রম হয়। গীতায় 
ইহা বল! হইয়াছে বটে যে, প্ররতিই কর্তা, ভ্রম হেতু আত্মাকে কর্ত। 


৪ 


ঘিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পা. 


বলিয়া মনে হয়, * কিন্তু তাহার উদ্দেশ্ট এই যে, সাংসারিক কর্ম করিবার 
সময় আত্ম? সত্ব, রজঃ ব। তমঃ গুণের নিকট হুইতে প্রেরণা লাভ করে। 
“শান্ত” শব্দের জর্থ “যাহা শাসন করে” । যদি জীব কর্তা না হইত” 
তাহ! হইলে কিরূপে শাসন করা হইত ? 
বিহারোপদেশাৎ (২৩1৩৪) 

জীব যে কর্তা তাহার আর একটি কারণ এই ষে, নিদ্রার সময় জীব 
দেহের মধ্যে “বিহার” বা ভ্রমণ করে, ইহ। শাস্ত্রে “উপদেশ” দেওয়া 
হইয়াছে । বৃহদারণ্ক উপনিষদে আছে, পম্বে শরীরে ষথাক্রমং 
পরিবর্তে (২1১১৮ ) অর্থাৎ, নিজের শরীরে যথেচ্ছভাবে পরিবর্তন 
করে। | 

উপাদানাৎ ( ২৩।৩৫) 

জীব যে কর্তা, তাহার আর একটি কারণ এই যে উপনিষদে- 
উক্ত হইয়াছে যে জীব ইন্দ্িয়গুলি “উপাদান” বা গ্রহণ করে । যথা” 
“প্রাণান্‌ গৃহীত্বা” ( বৃহদারণ্যক ২১:১৮) অর্থাৎ) ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণ 
করিয়।। ৃ | 

ব্যপদেশাৎ চ ক্রিয়ায়াং ন চেৎ নিদ্দেশবিধ্যয়ঃ ( ২৩1৩৬ ) 

* প্রকূতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্্মীণি সর্বশঃ | 
অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মা কর্তাহুম্‌ ইতি মন্যতে ॥ গীতা ৩২৭ . 

"প্রকৃতির গুণ দ্বারা বর্মন অনুষ্ঠিত হয়। অহঙ্কার হেতু যাহার জ্ঞান 
আবৃত হইয়াছে, সে মনে করে আমিই কর্তা? |” 

শক্রিয়ায়াং” অর্থাৎ কর্ণ, “ব্যপদেশাৎ” কতৃতধিপে উল্লেখ আছে" 
(অতএব জীবই কর্তা)। যথা *বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্থুতে” ( তৈভ্িরীয় 


২৫০ 


তৃতীয় পাদ দ্বিতীয় অধ্যায় 


উপনিষদ ১1৫১) অর্থাৎ জীব ষজ্ত করে। আপত্তি হইতে পারে 
যে, এখানে “বিজ্ঞান” শব্ধ জীবকে বুঝায় না, বুদ্ধিকে বুঝায়। তাহা 
হইতে পারে না। এখানে বিজ্ঞান শব জীবতকই বোঝায়। “নচেৎ” যদি 
জীবকে না৷ বুঝাইত, পনির্দেশবিপর্ধ্যয়;” তাহ! হইলে নির্দেশের বিপধ্যয় 
হইত, অর্থাৎ বিজ্ঞান শব্দে যদি বুদ্ধিকে বুঝাইত, তাহা হইলে' 
“বিজ্ঞানেন যজ্ঞং তনুতে” এইরূপ বল! হইত। “বুদ্ধি দ্বারা 
যজ্ঞ করে? ইহা! বলাই সমীচীন, “বুদ্ধি যজ্ঞ করে” ইহা বল! লমীচীন' 
মহে। 
উপলব্ষিবৎ অনিয়ম? ( ২1৩৩৭ ) 


শক্ষরভাষ্য ঃ আপভি হইতে পারে যে, জীব যদি কর্তা হইত, 
তাহ! হইলে সর্বদা নিজের হিতকর কার্য করিত, কিন্তু দেখা যায় 
যে, জীব কখনও কখনও নিজের অহিতকর কাধ্যও করিয়া থাকে। 
ইহার উত্তর এই যে._-“উপলব্ধিবং অনিয়মঃ।” জীব উপলৰি 
ব1 জ্ঞানের কর্তা । তথাপি সর্বদা যে সুখকর জ্ঞান হয়. তাহ! 
নহে, কখনও সুখকর, কখনও অন্ুখকর জ্ঞান হয়) এরূপ কোন 
নিঠ়ম নাই যে, স্কদাই সুখকর জ্ঞানই হইবে, (“অনিয়মঃ,)। সেরপ 
এরূপ কোনও নিখম নাই যে. জীব সর্ধদা! হিতকর কার্য্যই করিবে। 
প্রতিকূল বস্ত নিকটে থাকিলে অন্থুথকর জ্ঞান হয়। সেইক্সপ 
গ্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে (যথা, কুসঙ্গ) জীব অহিতকর কাধ্য 
করে। তথাপি জীবকে যেমন জ্ঞাতা বল। হয়, সেইরূপ জীবকে কর্ত/ও 


বলিতে হইবে । 
২৫১ 


'িভীয় ধায় তৃতীয় গান 


রাঙগাছক্জভাদ্ক £ যদি জীব কর্তা না হইল প্রকুতিই কর্তা হইস, 
'তাঙছা হইলে সফল কর্টোর ফল সকল জীবকে ভোগ করিতে হুইছছঃ 
কিন্ত দ্বেগা যায় যে, জীব মিজের কর্মের কঙ্গই ভোখ কষে, গন্ধের 
কর্পেয় ফল ভোগ করে মা। প্রন্কতি এক । সফম জীন্নের লহ্টিত 
প্রন্কতির লঘন্ধ সঙান। প্রকতিই য্ধি সকদ করের কর্ড! 
সত তাহা হইছে সফল ক্ষর্থোর সহিত সকাম জীবে সম্বন্ধ 
আমান হইত। 


শক্তিবিপধ্যয়াৎ ( ২1৩৩৮) 


শঙ্করভাষ্য £ যদি বুদ্ধি কর্তা হইত, জীঘ যদি কর্তা ন! 
কইন্, তাহা হইলে শক্তিবিপর্য্যয় হইত বৃদ্ধির করণমক্তি থাকিত 
না, কর্ৃত্শক্ষি থাকিত। কিন্ত বৃদ্ধির করণশদ্ষি :আছ্ে, ইহ? 
নুবিদিত। 

রামানুজভাষ্য £ য়ে কর্তা, নেই ভোক্ক। হইবে, ইহা যুদ্তি, 
সঙ্গত । বুদ্ধি যদি কর্ত হইচ্ছ, তাছ! হইলে বৃদ্ধি ভোক্তা! হই, 
অর্থাৎ বুদ্ধির ভৌকৃত্বশক্তি থাকিত। ইহ! শড়্িবিপর্যা়। কারণ 
'ভোতৃত্বশক্তি জীবেরই আছে। বস্ততঃ ইহাই জীবের অকিত্বের 
প্রমাণ । পপুক্রবঃ অস্থি ভ্োক্তৃভাবাৎ” (সাংখ্যকারিকা ২৭) অর্থঃ 
জীব আছে, কারণ, ভোক্তভাব আছে। 
| ' স্মাধ্যভারাৎ চ ( ২৩1৩৯ ) 

শঞ্করভান্ত £ বদি জীব কর্ত। ন] হইত, ভাঙা হইগে “সখারি' হইসে 
পারিত না॥ কিন্তু উপনিষদে সমাধির উপদেশ দেওয়া হুইয়!ছে। 


হু 


তৃতীয় পাদ ঘি়ীয় অধযাকর। 


“আতক্মা থা অয্বে হইব্যং শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিছিধ্যাসিতব্যঃ” € বৃহ্দারপ্যক, 
২1৪৫) অর্থাত আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হুইঝে, 
আত্মীতে সমাধি অবলম্বন করিতে হইবে। 

রামান্ভাস্ £ “আমি গ্রক্কতি হইতে ভিন্ন 'এইরূপ প্রত্যয়ই 
সমাধির অবলম্বন। বুদ্ধি প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং বুদ্ধির এপ প্রত্যয়" 
হইতে পারে না যে, সে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। সুতরাং বুদ্ধ সমাধি- 
ক্রিয়ার কর্তা হইতে পারে না। বুদ্ধি যদি সকল কর্মের কর্তা হয়, 
তাহা হইলে সমাধি কাহারও হইতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিকে সকল' 
ক্রিয়ার কর্তা বলা যায় না। 


যথ! চ তক্ষা উভয়থা (২1৩৪৯) 


তক্ষার (নুত্রধরের ) ন্যায়, উভয় প্রকারেই (জীথ অবস্থান: 
করে)। 

শঙ্করভাধ্য : জীবের কর্তৃত্ব শ্বাভাবিক নহে, বুদ্ধি শ্রভভৃতি উপাধির' 
সংসর্গে জীধের ধর্তত হক়। জীষের কর্তৃত্ব বদি" স্বাভাবিক হইত, 
গাছ! হইলে জীবেষ বর্তৃত্ব কখনও অপগত হই না.-যেন আপি 
স্বাভাবিক উঞ্ণতা কখমও্ড অগ্নিকে ত্যাগ করে লা।1 জীষের কৃত 
অপগত নণ হইলে জীবের যোক্ষ হইতে পায়ে ন। শ্ৃত্রধরের হস্তে 
ধখন যন্ত্র থাকে, সে তখন বর্ত। ও ছুঃখী হয়? পে যখন গৃছে 
করিয়া যন্ত্র ত্যাগ করিয়া! অবস্থান বরে, তখন ছুখী হয়। সেইরাপ 
ইন্জিয় সকলের সংসর্গে আত্ম ধর্তী ও ছুখী হগ, আবার ইঞজিছের 


৬ 


দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ 
লহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ব্রগ্ধকে প্রাণ্ড হইয়া আত্মা! অবর্তা ও 
সখী হয়। 

রামান্ুজভাবষ্য £ স্ত্রধর যখন, ইচ্ছা! হয় তখন কার্য করে, যখন 
ইচ্ছা হয় না! তখন করে না। যদি অচেতন বুদ্ধি কর্তা হইত, তাহ 
হইলে সর্বদাই কার্য করিত। কারণ, বুদ্ধি অচেতন, তাহার ইচ্ছা বা 
অনিচ্ছা হইতে পারে না । | 


পরাৎ তু তচ্ছতেঃ (২৩৪১) 


পরাৎ (পরমেশ্বর হইতে, জীবের কর্তৃত্ব হয়), ততশ্রুতেঃ (কারণ 
পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জীব কার্য করে, এইরূপ শ্রুতি আছে )। 


বেদ বলিয়াছেন--"এষ হি এব সাধু কর্ন কারয়তি তং যম্‌ এত্যঃ 
লোকেভ্যঃ উদ্ধিনীষতেঃ এয হি এব অসাধু কর্ম কারয়তি তং 
মম্‌ এভ্যঃ লোকেত্যঃ অধো। নিনীষতে” (কৌষীতকি ৩৮) অর্থাৎ, 
ইপিই (ঈশ্বর) যাহাকে উপরে তুলিতে ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা 
সাধু কর্ণ করান এবং যাহাকে নীচে নামাইতে ইচ্ছ। করেন, তাহার 
স্বারা অসাধু কর্থী করান। পুনশ্চ, ণ্য আত্মানম্‌ অন্তরো যময়তি 
স তে আত্মা অন্তর্ধ্যামী অমৃতঃ” (ৰৃঃ উঃ মাধ্যন্দিন শাঘা ৫।৭1২২) 
অর্থাৎ যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থান করিয়া আত্মাকে সংযত 
ফরেন, ভিনি তোমার আত্মা, তিনি অন্তরধযামী ও অমৃত | 
গীতাতেও ভগবান্‌ এই কথ। বলিয়াছেন £ 


ব$৪ 


ভূতীয় পাদ দ্বিতীয় অধ্যায় 


“ঈম্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেহজুনি ভিষ্ঠতি। 
্রাময়ন্‌ সর্বভৃতানি যন্ত্রারনঢাণি মায়য়া ॥ গীতা! ১৮1৬১ 


অনুবাদ £ ঈশ্বর সকল জীবের হ্বাদয়ে অবস্থান করেন, এবং যন্তরাক্নঢ 
জীীবসকলকে মায়! দ্বার। ভ্রমণ করান। 


কৎন্সপ্রযত্বাপেক্ষস্ত বিহিতপ্রতিষিদ্ব-অবৈয়র্থাদিভ্যঃ ( ২৩1৪২) 


প্রতত্নপ্রযত্বাপেক্ষঃ_ ঈশ্বর জীবের “কৃত” (সমুদয়) প্প্রযত্ব? 
(চেষ্টা) “অপেক্ষা” করিয়া (চেষ্টার অন্থরূপ ) জীবকে কর্ম করান। 
“বিহিত প্রতিষিদ্ধ অবৈয়র্থযাদিভ্য+», শাস্ত্রে সে সকল কার্য “বিহিত” 
আছে, এবং যাহ। পপ্রতিষিদ্ব* আছে, তাহারা যাহাতে ব্যর্থ নাহয় 
€ “অবৈয়থ/য” ) তজ্জন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। শাস্ত্রে 
আছে-_“ম্বর্গকামে। যজেত”, যিনি স্বর্গ-কামনা করেন, তিনি যজ্ঞ 
করিবেন। যিনি স্বর্গ-কামনা৷ করিয়। যন্ত করিবার চেষ্টা করিবেন 
ঈশ্বর তাহার দ্বারা বজ্ঞ সম্পাদন করান, এবং যঞ্ করিবার ফলে 
তিনি স্বর্গলাভ করেন, এই ভাবে শান্ত্রবাক্য সার্থক হয়। জীবের 
চেষ্ট। অনুসারে মদি ঈশ্বর তাহার দ্বার] কার্য না করান, তাহা হইলে 
জীবের পুরুষকার ব্যর্থ হইয়! যাইবে, তাহা হইতে পারে ন]। 

ঈশ্বরের অন্তর্ধ্যামিত্ব এবং সর্ধবশক্কিমত্ত/র সহিত এইভাবে জীবের 
পুরুষকারের সামন্ত স্থাপন করা হুইয়াছে। 


.. ব্লামান্জভান্ত £ যাহার যেরূপ বিষয়ে প্রযত্ব ঈশ্বর তাহাকে 
েইন্বপ বিষয়ে প্রবৃত্বির অন্থমতি প্রদ্ধান করেন, ঈশ্বরের অন্থমতি 


কি 


খ্বিতীয় অধ্যায় ততীয় পা 


হইলে জীবের প্রবৃত্তি হয়। গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “মত্তঃ সর্ববং 
প্রবর্ততে (১০1৮) অর্থাত আঙিই সকলকে প্রবৃত্তি প্রদান করি + 
“দামি বুদ্ধিযোগং ত যেন মাম্‌ উপধাস্তি তে €(১০।১১ )। অর্থাৎ, . 
ষে বুদ্ধির দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বৃদ্ধির সহি 
আমি তাহার্দিগকে যুক্ত করিয়া দিই (যাহারা সর্বদা প্রীতিপুর্্বক 
আমাকে ভজনা করে )। 

ংশে। নানাব্যপদেশাৎ অন্তথা চ অপি দাশকিতবাদিত্বম্‌ 


অধীয়ত একে ( ২৩1৪৩ ) 

অংশঃ (জীব ঈশ্বরের অংশ), নানাব্যপদেশা (কারণ, জীব! 
ও ঈশ্বরের মধ্যে "নানা অর্থাৎ গ্রভেদের “ব্যপদেশ'' অর্থাৎ, 
উল্লেখ আছে), অন্যথা চ অপি” প্রভেদ ভিন্ন, 
অগ্যরপ, অর্থাং জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্নঃ ইহারও উল্লেখ আছে, 
দাশকিতবাদিতম্‌ (দাশ অর্থাৎ কৈবর্ত,। কিতব অর্থাৎ দ্যুতকায়ী, 
ধরক্মকেই দাশ ও কিতব বল। হইয়াছে ) “একে অধীয়তে” (এক শাখায়, 
এইক্ধপ কথা আছে )। 

বেদে কোনও স্থানে জীব ও ব্রন্দের মধ্যে ভেদ্দের উল্লেখ আছে» 
আবার কোন স্থানে অভেদের উল্লেখ আছে। ভেদের উন্লেখ,- 
“সং অস্বে্ব্য: সঃ" বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ?, অর্থা তাহাকে (ঈশ্বরকে ) 
অন্বেষণ করা৷ উচিত, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত। ধিনি 
জিজ্ঞাসা করিবেন (জীব ) এবং বাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন (ব্রহ্ম) 
উভয়ে অবন্থ বিভিন্ন | স্গ্তরাং এখানে জীব ও ব্রহ্গেয় যধ্যে প্রত 


ঈই্তি 


তৃতীয় পাদ ঘিতীয় অধ্যায় 


আছে, ইহাই বলা হইল। আবার অথর্ববেদে বঙ্গস্থক্তে আছে--ব্রহ্ম 
দাশ! ব্রন্ধ দাস! ব্রহ্ম এব ইমে কিতবা+” ব্রহ্ধই দাশ ( কৈবর্ত ) ব্রহ্ধই 
দাস (ভৃত্য ), ব্রহ্মই এই সকল কিতব (ধূর্ত বা ছ্যুতক্রীড়াকারী )। সকল 
মানবই ব্র্গ। ব্রঙ্গ ও জীবের মধ্যে যখন ভেদও আছে, অভেদও আছে, 
তখন বুঝিতে হইবে ষে, জী ব্রদ্মের অংশ। কারণ, অংশ ও অংশীর 
মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে। 

রামানুজভাষ্য £ জীব যে ব্রহ্ষের অংশ, তাহ পুর্বেই বল! 
হইয়াছে (ত্রক্ষস্থত্র ২১২২, পঅধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” )। 
সেই সিদ্ধান্তই এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর] হইয়াছে। 
জীব ও ব্রন্ষের সম্বপ্ধ কিরূপ, এ বিষয়ে দ্বৈতবাদ, অধৈতবাদ, 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভন্ন মত আছে। একটি মত এই ষে, 
জীব ও ব্রহ্ম একান্ত ভিন্ন__ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, জীব অল্পজ্ঞ, 
অল্পশক্তিমান (দ্বৈতবাদ), আর এক মত এই যে, জীব ও ব্রহ্ষ 
অভিন্রঃ অবিগ্ভা বা অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্ম নিজকে জীব বলিয়৷ ভ্রম 
করেন (অধৈতবাদ )। আর একটি মত এই যে, জঁবৈ বর্গের অংশ 
(বিশিষ্টাদৈতবাদ )। শেষের এই মতটিই যথার্থ । অন্ত মতগুলি 
যথার্থ নছে। কারণ, শ্রাততে কোনও স্থলে ব্রহ্ষকে জীব হুইতে 
ভিন্ন বল! হইয়াছে, আবার অন্ত স্থলে বলা হইয়াছে যে জীব 
ও ব্রহ্ম অভিম্ন। জীব ব্রন্মের অংশ হইলে এই ছুই প্রকার 
শ্রতিবাক্যই বথার্থ হয়। ইহাই বিশিষ্টাত্বৈতবাদের মত। যাহার! 
বলেন, জীব ও ব্রহ্ম একান্ত ভিন্ন, তাহারা বলেন যে, যে শ্রতিবাক্যে 
উভয়কে এক ব্লা হইয়াছে, তাহার! মৃখ্য অর্থ গ্রহণ ন! করিয়া 


5) |] 8৫৭ 


বিতীয় অধ্যায় | ভয় পর 


গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে ( অথণৎ এব্ধপ ক্রতিবাক্যের অর্থ 
এই যে, জীব ব্রদ্ধেয় হায় আনঙ্গময় )। যাহার! বলেন যে, ব্রহ্ম 
অবি্াহেতু নিজকে জীব মনে করেন, তাহারা বলেন যে, ত্রহ্ধ 
গত জীবের মধ্যে ভেদবাচক শ্রতিবাক্য অবিগ্ভাকল্পিত এবং লোক- 
প্রসিদ্ধ ভেদকে লক্ষা করা হুইয়াছে। এ-সকল মত সস্তোষজনক 
নহে, কারণ, সকল শ্রতিবাক্যের মর্যাদা রক্ষা করা হয় নাই। 
কেবল বিশিষ্টাদৈতবাদে সকল শ্রাতবাক্যের মধ্যাদা রক্ষা করা 
হইয়াছে । উপাধি-সংযোগে বন্ষই জীব হন, এ মতও ঠিক নছে। 
জ্ঞানী এবং শক্তিমান কোনও ব্যক্তি গৃহ প্রভৃতি উপাঁধির সংষোগে 
জানহীন ও শক্তিহীন হইতে পারেন না। ন্ুতরাং ব্রঙ্গ উপাধি- 
লংযোগে জীৰ হইতে পারেন না। 


মন্ত্রবর্ণাৎ চ (২৩1৪৪ ) 


1. শ্রশ্বরভাধ্য £ বেদের মন্ত্রী অংশ হইতেও জানা যায় যে, জীব 
ধর্ষের অংশ । পুরুষস্ক্তে আছেঃ 
'পাদোহশ্য বিশ্বা ভূতানি জরিপাদল্তামৃতং দিবি।৮ 

অনুবাদ ঃ সর্বভূঁত ব্রন্দের একটি পাদ বাঁ অংশ, ইহার আর তিম 
ংশ অমৃতন্বক্ূপ এবং স্বর্গলোকন্থিত। এখানে “বিশ্বাভূতানি” এই 
শখ চরা্র বিশ্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, বাহার মধ্যে জীবই 
ভীধান। 
' ধ্লীমাঙজভীষ্য £ “তানি” এই বহুবচন হইতে বুঝিতে 'হইবে 
খৈ 'আগ্মী খছসংখ্যক। ' বদিও গল আত্বাই উ্ানখবরীপ কতা 
হ 


তীয় পাদ দ্বিতীয় অধ্যাদ 
একয়প, তথাপি বিভিন্ন আতার যে সকল বিভিন্ন পাকার আছে, তাহা 
আত্মজ্ঞ বাক্তিগণ খুঝিতে পারেন । জীবের সংখ্যা,ষে বনু, তাহা নিয়ের 
শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায় £ 
“নিত্যে। নিত্যানাঁং চেতনশ্চেতনানাং একো বহুনাং যে। 
বিদধাতি কামান” । কঠ উঃ ২২১৩ 


অর্থাং বহু নিতা ও চেতন জীবের মধ্যে এক নিত্য ও 
চেতন ব্রহ্গ আছেন, পেই এক ব্রহ্ম বহু জীবের কাম সম্পাপন 
করেন। 


অপি চ ম্র্যতে (১।৩।১৫) 
শ্বতিতেও এ কথা বলা হইয়াছে।”” মহাভারতের অন্তর্গত 
গীতা শ্বৃতি গ্রন্থের মধ্যে একটি প্রধান গ্রন্থ । তাহাতে ভগবান 
বলিয়াছেন । 
“মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবনূতঃ সনাতনঃ” অর্থাৎ, জীব সকল 
নিত্য এবং আমার অংশ। বদ্িও জীব ব্রদ্ধের অংশ তথাশি জীব তৃজ্ত 
এবং ব্রহ্ধ স্বামী, ইহাতে কোনও দোষ হয় ল1। 


প্রকাশাদিবং ন এবং পরঃ ( ২।৩1৪।৬ ) 


শঙ্বরাভান্ত £ আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীব যদি ব্রহ্গের অংশ 
হয়, তাহা হইলে জীবের ছঃখ হইলে ব্রঙ্গের$ ছাখ হইবে, ফেমন 
কে।নও ব্যর্জির দেহের আশ -(হ্াপণাগি.)' আছতী হইলে সেই: 


২3৮ 


দ্বিতীয় অধ্যায় : তৃতীয় পাদ 


ব্যক্তির কষ্ট হয়। কিন্ত তাহ] হয় না। “ন এবং পর» জীব যেমন 
£খী হয়, ব্রঙ্গ সেন্ধপ হন না। পপ্রকাশাদিবৎ”, স্থ্যের আলোতে 
অঙ্থুলি ধরিয়া সেই অঙ্গুলি বাকাইলে হুর্য্যের আলোও বক্র বলিয়া: 
মনে হয়, কিন্ত সে বক্রতা হুর্্কে ্পশ করে না। সেইরূপ 
জীবের ছুঃখ ব্রন্ষকে ম্পর্শকরে না। ব্রন্ম আননম্বপ। জীব 
নিজকে দেহ বলিয়। ভ্রম করে বলিয়াই তাহার ছঃখ হয়, নচে$ 
জীব যদি নিজ স্বর্পপ উপলদ্ধি করিতে পারে, তাহ হইলে তাহার 
দুঃখ হয় না; ব্রন্মের কথনও দেহাত্মবোধরূপ ভ্রম হইতে পারে না 
এজন্য ব্রদ্ধের ছুংখ হইতে পারে ন1। 

রামানুজভাম্য £ “ন এবং পরঃ” অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এইরূপ 
(জীবের ন্যায় দোষধুক্ত ) নহে। “প্রকাশাদিবৎ”, স্থ্যের প্রকাশ 
ষে ভাবে স্র্য্ের অংশ, দেহ যেরূপ মন্ষ্যের অংশ, বিশেষণ যেরূপ 
বিশেষ্যের অংশ জীবও সেইরূপ ব্রন্গের অংশ । 

উপনিষদে বল! হইয়াছে “তৎ ত্বমু অস'--এখানে তত শকের 
অর্থ বর্গ; ত্বম্‌ শব্ষেরও অর্থ ত্রদ্ষ”_জীব ধাহার শরীর। "অয়ম্‌ 
আত্ম বর্গ” এখানেও অয়ম্‌ ও আতা এই ছুইটি শবও জীবযুত্ৃ- 
বরহ্মকেই বুঝাইতেছে। 


স্রস্তি চ (২৩1৪৭ ) 
শন্বরভাস্ত $ স্বভিতেও ইহ। বল! হইয়াছে। ব্যাসদেব তাহার 


প্রণাত গ্রন্থে বলিয়াছেন. 
*ন জিপ্যতে কর্মফলৈ; পল্মপত্রম্‌ ইবাস্তস1” 


তৃতীয় পাঁদ দ্বিতীয় অধ্যায় 


অনুবাদ £ ব্রঙ্গ কর্মফলে লিখ হন না। গপল্পপত্র যেরূপ জলের 
স্বারা লিগ হয় না। 
উপনিষদেও ইহা আছে £ 
! “তয়োঃ অন্য: পিপ্পলং স্বাহু অভি 
অনশ্নন্‌ অন্যঃ অভিচাকশীতি'” 
অনুবাদ : ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে একজন (জীব) পক 
কর্মফল ভক্ষণ করে। অপর (ত্রহ্ধ) ভক্ষণ করেন না, কেবল 
শার্শন করেন। 
রামাহুজভাষ্য £ প্রভা এবং প্রভাযুক্ত বস্তর মধ্যে মে সম্বন্ধ, 
জীব ও ব্রক্ষের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ, ইহ] শ্মৃতিগ্রন্থে উক্ত 
হইয়াছে £ 
“একদেশস্থিতন্তাগ্নের্জযোত্জ। বিস্তারিণী যথা। 
পরন্ ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদম্‌ অখিলং জগৎ ॥” ( বিষুপুরান ) 
অম্বাদ £ অগ্নি এক স্থানে অবস্থান করিলে তাহার জ্যোতি 
ফেপ চারিদিকে বিস্তত হয়, সেইরূপ নিখিল বিশ্ব পরব্রহ্মেরই 
শক্তি। উপনিষদেও আছে--“যন্ত আত্মা শরীরং” অর্থাৎ আত্মা 
€ জীব ) যাহার (ব্রঙ্গের ) শরীর। 


অনুজ্ঞাপরিহারো দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ ( ২৩1৪৮) 
শঙ্করভাষ্য £ অনুজ্ঞ।__ষথ। পশডং সংজ্ঞপয়েৎ € ষজ্ঞে পশ্তব্ করিবে) 
পরিহার যথা “মা হিংস্যাত সর্ব ভূতানি” (কোন প্রানীকে বধ 


৬৯ 


তীর খরায় হী সাদ 
করিবে লা)।: গ্রই সকল; বিধি-নিয়েধ “দেই লহ্ন্ধাৎ” দেয়ে সহিত 
সম্বন্ধ হেতু ব্যবন্ত হয়। “জ্যোতিরাদিবং,” 'জ্ক্যোতি ঘা অগ্নি 
এক হইলেও যেরূপ পবিত্র অশ্রি আহরণ করা হয়, শ্মশানের অগ্নি 
পরিত্যাগ করা হয়, সেইরূপ আত্মা এক হইলেও বিভিন্ন দেহের 
সহিত সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধিনিষেধ সঙ্গত হয়। 

রামামুঙভাষ্য £ যদিও সকল আত্মাই ব্রদ্মের অংশ এবং জ্ঞাতাম্বরূপ, 
তথাপি ত্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শুত্রাদি পবিত্র ও অপবিত্র দেহের সহিত 
সম্বন্ধ নিবন্ধন শান্্রবিহিত বিধিনিষেধগুলির সার্থকতা আছে। যাহার 
দেহ পবিত্র তাহাকে কোনও পবিত্র কা্ধ্য করিতে বলা হইয়াছে, আবার 
যাহার দেহ অপবিত্র তাহাকে স্ই কাধ্য করিতে নিষেধ কর! হইয়াছে । 

অসম্ভতেশ্চ অব্যতিকরঃ (২৩।৪৯ ) 

শহ্করভাষ্য £ অসম্ততেঃ (একটি জীবাত্সার বিভিন্ন দেহের সছিত 
সম্ততি ব সম্বন্ধ নাই বলিয়া), অব্যতিকরঃ (ব্যতিকর বা কর্মীফলের 
মিশ্রণ) হর না এক জনের কর্মফল অপরকে ভোগ করিতে 
হয় না। 

রামানুজভাষ্য £ অদ্বৈতমতে যখন আত্মা এক, তখন সেই 
আত্মাকে সকল কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু বিশিহা 
দ্বৈতমতে যখন জীবাত্মা বহু ও বিভিন্ন তখন প্রত্যেক জীব নিজ নিজ 
বর্ম্ফল ভোগ করিবে*_কাহাকেও সকলের কর্মফল ভোগ করিডে 
হইবে না। 

আভাস এব চ ( ২৩1৫০ ) 

 শঙ্বরভাব্য 2 জলে যেরূপ গুর্য্যের আভাস ব৷ প্রতিবিশ্ব পতিত 

২৬হ 


তৃতীয় পাগ ভ্বিডীর গন্য 
হয়) সেন্দপ অবিদ্যার বর্গের প্রভিধিহ্ব পতিত হয়,-তাহাই 
জীবাত্সা। একটি জলাশয়ে স্র্য্যের প্রতিবিশ্ব কাপিলে, অপর জা" 
শয়ের প্রতিবিষ্ষ কাপে না। সেইনূপ একটি জীবাত্মা নিজ কর্মফল 
ভোগ করিলে, অপর জীব সেই কর্মফল ভোগ করে না। 

রামানুজভাব্য £ অদ্বৈন্বাণী বুলন, ব্রহ্মুই কল্পিত উপাধিভেদ্ে 
বিভিন্ন জীব বলিয়া প্রশীত হয়। কিন্ত এই মত প্রকৃত যুক্তিনহ 
নহে, যুক্তির আভাঁল মাত্র, কাবণ, ত্রন্ষের স্বন্ষপই প্রকাশ, লেই 
প্রকাশ ষদি অবিস্। দ্বারা আ'বুত হয়, তাহা! হইলে এঙ্গের ম্বরূপই 
বিনষ্ট হইবে । 


অপৃষ্টানিংমাৎ ( ২৩1৫১) 

পরপক্ষে অদৃষ্টের নিষমেন হেহ্‌ দেখা যায় না। ৃ 

শঙ্করভাষ্য £ সাংখমতে গীবাত্বা বহু এবং সর্ধব্যাগক ) তাহা 
হইলে প্রত্যেক দেহে) সহিত সকল আত্মা সমভাবে সংবদ্ধ। 
অতএব প্রত্যেক দেহ পাপপুণ্য হেতু যে অদৃষ্ট অর্জন করে, সেই 
অধৃ্ট সকল আত্মার সঠিত পষান ভাবে সংবদ্ধ হইবে। বিভিন্ন 
জীবের সিভিন্ন অনৃষ্ঠ থা কবে, এরূপ কোন নিয়ম পাওয়া যায় ন1। 
বৈশেষিক মতেও এই দোষ £য়। 

রামানুজ বলেন যে, এই স্তরে অদ্্বৈেতমতেরই দোষ 
দেখান হুইয়াছে। বিভিন্র জীবের অদৃষ্ট ভিন্ন বলিয়া ভোগ ভিন্ 
হইবে, অধৈত মতে ইহা। বপাযায় না। কারণ, সকল অনৃষ্টই একমাত্র 


উট 


দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


আত্মাতে (ব্রন্মেই ) আশ্রিত, সুতা সকল অধৃষ্ট আত্মার সহিত 
সমভাবে সংবন্ধ থাকিবে । 


অভিসন্ধ্যাদিধু অপি চ এবং ( ২৩1৫ ) 
শঙ্করভাষ্য £ সাংখ্যমতে ইহ! বলা যায় না যে, বিভিন্ন আত্মার 
অভিসন্ধ্যা অর্থাৎ সঙ্কল্প বিভিন্ন, স্তরাং ভোগও বিভিন্ন। কারণ 
সকল আত্মাই যখন সর্ববাণপক, তখন *ত্যেক সংকল্প সকল আত্মার 
লহিত সমানভাবে সংবদ্ধ থাকিবে। 
রামাহজভাষ্য £$ অদ্বৈত মতে আত্মা যখন এক, তখন প্রত্যেক 
সহ্বল্পের ফল সকল জীবকে ভোগ করিতে হইবে। 


প্রদেশাৎ ইতি চে ন অস্তর্ভাবাৎ (২৩1৫৩) 
শঙ্করভাধ্য £ সাংখ্যমতে ইহাও বল যয় না যে, প্রত্যেক দেহে 
আত্মার যে প্রর্দেশ অবচ্ছিশ্ন, সেই প্রদেশ জুসারে বিভিন্ন জীবের 
বিভিন্ন হুখ-ছুঃখ উৎপন্্র হইবে। কারণ অত্বা সর্বব্যাপক হইলে 
সকল প্রদেশই তাহার অন্তুভূক্তি হইবে ( অন্তর্ভ বা)। 
রামাম্ুজভাষ্য £ সকল প্রর্দেশই যখন ব্রদ্ষের অন্তভুক্ত, তখন 
বিভিন্ন প্রদেশ অন্ুস|রে বিভিন্ন জীবে, সুখ ছুঃখের বাবস্থা হইবে, 
ইহ] অহ্বৈতবাদী বলিতে পারে না। 
দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতায় পাদ সমাপ্ত 


চক্তজ্ঞর্ধ »্শাচক 


(এই পার্দে জীবের সুক্ম শরীর কিরূপ তাহা নির্ণয় করা 
হইয়াছে, এবং এবিষয়ে সে সকল শ্ররতিবাক্য আছে, তাহাদের 
মধ্যে যে সকল বাক্য আপাততঃ পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে 
হয়, সেই সকল বাক্যের মধ্যে সামঞ্জন্ত বিধান করা হইয়াছে )। 


তথা প্রাণাঃ ( ২1৪1১) 

শঙ্করভাষ্য £ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাণ শব্ষে অভিহিত 
করা হইতেছে । এই প্রাণগুলির উৎপত্তি হয় অথবা ইহারা 
অনাদি, উহা? সন্দেহ হুইঘতে পারে । কারণ, উপনিষদে কোনও 
স্থলে ইহাদের উৎপত্তির উল্লেখ আছে, আবার কোনও স্থলে 
বল। হইয়াছে যে, ইহাদের উৎপত্তি হয় না। “এতণ্মাং জায়তে 
প্রোণঃ মনঃ সর্বেন্দিয়াণি ৮” (যুণ্ডক উপনিষদে ২।১।3) অর্থাত এই 
ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হয়; “স প্রাণম্‌ 
'অস্থজত” (প্রশ্ন উপনিষদ? ৬।৪ ) অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাণ হ্ষ্টি করিয়াছেন ; 
এই ছুই বাক্যে প্রাণের উৎপত্তি উল্লিখিত হইল। আবার এরূপ 
বাকযও আছে যে, প্রাণের উৎপত্তি হয় না) যথা, অসদ বা! 
ইদম্‌ অগ্র আসীৎ (্ছষ্টির পুর্ব্বে অসৎই ছিল) "**খষপঃ বাব তে 
'অগ্রে অসৎ আসীত (খধিরাই নেই অসৎ) '*'প্রাণা বাব খধয়ঃ 


৬৪ 


দ্বিতীয় অধ্যায় চতুথ পাদ 


( প্রাপবারুগ্ুলিই খষ )১* (শতপথ ব্রাক্ষণ ৬।১১)। এখানে 
স্থষ্টির পুর্বে প্রাণের অস্তিত্ব উল্লিখিত হইয়াছে । স্থুতরাং মনে 
হয় যে প্রাণের উৎপত্তি হয় না। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই, 
পতথা প্রাণাঃ” অর্থাং যেমন ভুঃ ভূবঃ প্রস্ৃৃতি লোকের উৎপত্তি 
হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাণগুলিরও উৎপত্তি হইয়াছিল। 

রামান্ুজভাবষ্ম £ মনে হইতে পারে ষে, জীবের যেরূপ উৎপক্তি 
নাই, সেইরূপ প্রাণসকলেরও উৎপত্তি নাই। কিন্তু তাহা যথার্থ 
নহে। আকাশ প্রভৃতির ন্যায় প্রাণসকলের উৎপত্তি হুইয়াছে। 
শতপথ ব্রাহ্মণের উপনিষদের পূর্ব্বোদ্ধত বাক্যে স্ষষ্টির পুর্বে ঝষিগণ 
ছিলেন বল! হইয়াছে,-- সেখানে পরমাত্নাকে লক্ষ্য করিয়া “খষয়১ 
শন্ব এবং “প্রাণ” শব প্রযুক্ত হইয়াছে । অচেতন প্রাণ বা ইন্দ্রিয়কে 
খযি বলা যায় না। 

গৌণাসস্তবাৎ (২1৪1২) 

শঙ্করভাষ্ত £. গোণী+অসস্ভবঃ -গৌণ্যসম্তবঃ। যে শ্রতিবাক্যে 
প্রাণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা! গৌণ হইতে পারে মা - গৌণ 
হওয়া! অসম্ভব। কারণ, সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে ব্রক্ষকে 
জানিতে পারিলে নিখিল বিশ্ব জানা ষায়। ব্রচ্ম হইতে যদ্দি 
প্রাণের উৎপত্তি হয়, তাঁহা হইলে এই উক্তি যথার্থ হয়। কিন্তু 
মতাসত্যই বদি ব্রঙ্গ হইতে প্রাণের উৎপত্তি যা হয়ঃ__অর্থাৎ প্রাণ 
উ্পন্ধ হইয়াছিল, এই কথ যদ্দি “গৌণ” ভাবে বল! হইয়া থাকে, 
তাহা হইবে ইহা! বন! যায় নঃ সবে, ব্রহ্থকে জানিলে নিথিল বিশ্ব 
জান। যায়) 


বি 


চহথ"গাজ ছিতীয় অধ্যায় 


ততপ্রাক্‌ শ্রতেশ্চ ( ২৪৩) 


শঙ্করভাষ্য 8 তত (জন্মবাচক শব্দ), প্রাক (পূর্বে) শ্রুতেঃ 
(শ্রত হইয়াছে)। উপনিষদ আছে “এতন্মাৎ জায়তে গ্রাণো 
মনঃ সর্বেজ্রিয়াণি চ, খং বয়ুঃ জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বন্য ধারিণী'” 
€(মুণ্ডক ২১৩) অর্থৎ্, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় আকাশ, বায়ু 
অগ্নি, জল এবং বিশ্বের ধারক পৃথিবী এই সমস্তই ব্রদ্ধ হইতে 
উৎপন্ন । একই জন্মবাচক শব্দ আকাশ প্রতৃবি বস্ত সম্বন্ধে উদ্ত 
হইয়াছে এবং প্রাণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। আকাশ প্রভৃতির 
উৎপত্তি সত্য। স্থতরাং প্রাণের উৎপত্তি সত্য, ইহ! গৌণ 
হইতে পারে না। 


রামানুজ পূর্ধের ছুইটি স্থত্র একত্র করিয়া একটি ন্মত্র 
করিয়াছেন.---“গৌণ্যসস্তবাৎ তৎ প্রাকৃশ্রতেশ্চ”, এবং ইহার এইরূপ 
অথ করিয়াছেন: শ্রতপথ ব্রাঙ্মণে উক্ত হইয়াছে যে সমষ্টির পূর্বে 
খষিগণ ছিলেন, এবং প্রাণই খষি, “প্রাণা বাব খষয়ঃ” | এখানে 
বর্ধকে লক্ষ্য করিয়াই প্রাণশব্ধ প্রয়োগ করা হুইয়াছে। ব্রঙ্গকে “খষয়ঃ" 
এই বহুবচনাস্ত শব্ধ দ্ব:রা নির্দেশ করা হইয়াছে । এখানে বহু" 
বচনের প্রয়োগ “গোনী”শঅথণৎ বছ অথে” বহুবচন প্রয়োগ রক 
নাক, গৌণ অর্থে প্লায়োগ হইয়াছে । . কারণ, ব্রদ্ধের বহুত 'ন্সসস্তব” | 
“ত৭+ (সেই ব্রহ্ধই) “প্রাক” (ন্যষ্টির পুর্বে ছিলেন ). “শ্ুদ্োঃ 
€( অইয়প.ল্টতিবাক্য ) আছে বরিগা। 


কীট 


শর 


"দ্বিতীয় অধ্যায় | চতুর্ণপাদ 


তংপূর্ববকত্বাৎ বাচঃ ( ২1818) 

শঙ্বরভান্ত ; “বাচ”” ব| বাক্যের স্য্ইি “তৎপূ্র্বক” অর্থাৎ অগ্নি, 
'জল ও পৃথিবী স্ষ্টির পর হইয়াছিল। শ্রুতি বলিয়াছেনঃ 
“অননময়ং হি সোম্য মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্‌” 
€ ছান্দোগ্য ৬1৫1৪), অর্থাৎ অগ্ই মন রূপে পরিণত হয়। জল 
প্রাণরূপে পরিণত হয়, অগ্নি বাকারপে পরণত হয়। আগ্ন 
জল এবং অন্ন যখন ব্রন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তধন বাক্য মন 
“ও প্রাণও ব্রন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নহি। 


রাখান্বজভাস্ত : বাকৃ-ইস্দ্রিয় স্ষ্টর পূর্বে আকাশাদির স্থষ 
হইয়াছিল, সুতরাং আকাশাদি স্থির পুর্বে যে প্রাণেরঅস্তিত্ব 
উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহ! ব্রদ্ধ বাতীত আর কিছু হুইতে 
পারে না। 


সপ্ত গতেঃ বিশেধিতত্বাৎ চ (২1৪1৫) 


শঙ্করভাষ্য £ প্রাণগুলির সংখ্যা কত? উপনিষদে কোথাও 
বল। হইয়াছে ষে, প্রাণের সংখ্যা সাত, আবার কোথাও আট, নয়, 
দশ, এগার, বার বা! তের পর্য্যস্ত সংখ্যারও উল্লেখ দেখা যায়। এ 
বিষয়ে পিদ্ধাস্ত এই ফেপ্রাণের সংখ্যা সাত। শ্রতিবাক্য 
হইতে এই রূপ £«গতি" বা অবগতি হয়। “বিশেধিতত্বাৎ” সাতটি প্রাণ 
বলিয়। বিশেধিত কর! হইয়াছে, স্সপ্তড বৈ শীর্ষপ্যঃ, মাথার 
সাতটি প্রাণ আছে। যেখানে প্রাণের সংখ্যা সাতের বেশী বলিয়। 


হ৬» 


চতুর্থ পাদ দ্বিতীয় অধ্যায় 


নির্দেশ কর। হইয়াছে, সেখানে এক একটি ইন্ত্রিয়ের একাধিক 
বৃত্তিকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে । 
রামান্জভাষ্য £ সাতটি প্রাণ এইক্ধপ-_চক্ষু, কর্ণণ নাসিকা, 
জিহবা, ত্বক, মন ও বুদ্ধি। প্গতেঃ” জীবের যখন গতি হয়, যখন, 
জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়,-তথন এই সাতটি প্রাণ জীবের সহিত, 
বিভিন্ন লোকে গমন করে। “বিশেষিতত্বাৎঃ এই সাতটি প্রাণের, 
বিশেষভাবে উল্লেখ আছে £ 
“্যদা পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জ্ঞানানি মনস৷ সহ। 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেতে তামাছঃ পরমাং গতিম্‌ * 
- কঠ ২৫১০ 


যখন পাঁচটি জ্ঞনেন্দ্িয় মন ও বুদ্ধি স্থির হয়, তাহাকে পরম গতি, 
(মোক্ষার্থ গমন ) কহে। এই স্থত্রটি পূর্ববপক্ষ। 


হস্তাদয়ঃ তু স্থিতে অতঃ ন এবম্‌ (২1৪1৬) 


হস্তাদয়ঃ তু (কিন্তু হস্ত প্রভৃতিও প্রাণ), স্থিতেঃ (প্রাণের সংখ্যা 
সাতের বেশী, ইহা নিশ্চিত হইলে ) অত: ন এবম্‌ (অতএব এরূপ মনে 
কর। উচিত নহে যে, সাত এই সংখ্যা গ্রহণ করিলে যদি চলে, তাহা 
হইলে কেন বেশী সংখ্যা! গ্রহণ করিবে) প্রাণের সংখ্যা এগার ।' 
পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু কর্ণ নাসিক! জিহবা! ও ত্বক), পাচটি বর্ধেজিয় 
(বাক পাণি পাদ পায়ু উপস্থ) এবং মন। এই সুত্রে প্রাণের সংখ্যা 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি তাহ। জান। যাইতেছে । 


২৬৪” 


িতীষ্ধ অধ্যায় চতুর্থ পাদ. 


অণবশ্চ (১181৭) 
প্রাণগুলি অণুপরিমাণ। এখানে অথুপমাণের অর্থ এই ষে, 
প্রাণগুলি সুক্ম এবং পরিচ্ছিন্ন। প্রাণগুলি পরমাণুর তুগ্য হইতে 
পারে না, কারণ তাহা হইলে সমগ্র দেহ ব্যাপ্ত করিয়া তাহারা কার্ধ্য 
করিতে পারিত না! । প্রাণগুলি সুন্দর বলিয়া যখন মৃত্যুর সময় দেহ 
হইতে নির্গত হয়, তখন তাহাদিগকে কেহ দেখিতে পায় না। 


শ্রেষ্ঠশ্চ (২1৪1৮) 


প্রাণ ইন্ত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । অন্ত ইঞ্জিয় নষ্ট হইলেও বাচিয়া থাক 
সম্ভব, কিন্ত গ্রাণ নষ্ট হইলে জীবনধারণ সম্ভব নহে। অপর সকল 
ইন্জিয প্রাণের সহিত দেহ ত্যাগ করে। 


ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ( ২৪1৯) 

শঙ্করভাধ্য £ প্রাণ বায়ু নহে, এবং ইন্জিয়ের ক্রিয়া বা বৃত্তিও 
নহে। বায়ু ও ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইতে পৃথকভাবে প্রাণের উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে । প্রাণ সাধারণ বাধু হইতে ভিন্ন, দেহের অংশরূপে 
পরিণত বাযুং-প্রাগ অপান ব্যান প্রভৃতি পঞ্চরূপে অবস্থিত হয় 
তাহাদ্দেরই সাধারণ নাষ প্রাণ। এক্সন্ত বেদে কোনও স্থলে প্রণকে 
বান হইতে অভিন্ন বল! হইয়াছে, আবার কোন স্থলে ভিন্ন বলা 
হইয়াছে। ৃ | 

রামানুজভাষ্য £ প্রাণ বায়ু নহে বায়ুর ক্রিয়াও. নহে। পঞ্চ 
মহাছুতের অন্ততম বায়ু হইতেই প্রাণের উৎপত্তি । 


২%% 


শুভুর্থ পা ' দ্বিতীয় অথ্যাগী 
চন্ষুরাদিবৎ তু ততসহ শিষ্ট্যাদিত্যঃ ( ২1৪।১* ) 


প্রাণ জীবের সভায় কর্ত: নহে। “চক্ষুরাদিবৎ”, চক্ষঃ প্রভৃতি 
যেমন জীবের অধীন এবং জীবের ভোগসম্পাদক, সেইরূপ প্রাণও 
জীবের অধীন এবং জীবের ভোগসম্পাদক । “তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ, 
চক্ষুর সহিত প্রাণের “শাসন' দেখা ষায়। চক্ষু প্রভৃতি ইন্জিয় এবং 
প্রাণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এইক্ধূপ আলোচনা দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
তাহা হইতে বুঝিতে কইবে যে, প্রাণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দিয়ের স্যায় 
জীবের অধীন। 


অকরণত্বাৎ চ ন দোষ; তথাহি দর্শযতি (দ্ব।০।১১) 


চক্ষু যেষন রূপ গ্রহণ করে, কর্ণ যেষন শব প্রহণ করে, প্রাণ সেরূপ 
ফোনও বিষয় প্রহণ করে না ( অকরণত্বাৎ), তাহাতে কোনও দোষ 
হয় না (ন দোষঃ)। প্রাণ কোনও বিষয় গ্রহণ করে ন! বটে, কিন্ত 
তাই বলিয়। প্রাণ নিক্কিয় নহে, শরীর এবং ইন্দ্রিয়সকল ধারণ করা, 
জীবের স্থিতি এবং উৎক্রাস্তি, এই সকল প্রাণের কাজ,--ক্রুতি তাহ। 
বলিয়াছেন € তথ! হি দর্শয়তি )। 


পঞ্চবৃত্তির্ননোবৎ ব্যপদিশ্টতে (২৪1১২) 
মনের যেকপ বিবিধ বৃত্তি আছে, প্রাণের সেইরূপ পাঁচটি 
বৃত্তি আছে। দর্শন, শ্রবগ, স্পশ, আস্বাদন, আঙাণ ইত্যাদি 
ধনের বৃত্তি ॥ প্রাণের পাঁচটি বৃভি' এই প্রকার নিশ্বাস গ্রহণ, 
(প্রাণ), লিশ্বা ত্যাগ (অপান), নিশ্বাস বন্ধ বয়স জলা 


্গঠ 


ঘ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাক 
কর্ধ কর! (ব্যান), উধর্ব গমন ( উদ্বান ), তুক্তত্রব্য পরিপাক, 
€( সমান )। র 
অণুশ্চ (২৪1১৩) 

গ্রাণ অণু-পরিমাণ, অর্থাৎ শুক্ম এবং পরিচ্ছিন্ন। কিন্ত প্রাণের' 
আকার পরমাণুর ন্যায় ক্ষুত্ব নহে। প্রাণ যে সুক্ষ, তাহার প্রমাণ, 
এই যে, প্রাণ দেহ হইতে যখন নিজ্ঞান্ত হয়, তখন তাহ দেখা 
যায় না। প্রাণ পরিচ্ছিন্ন (বিভু বা সব্বব্যাপক নহে)। কারণ 
প্রাণের গমনাগমনের উল্লেখ আছে। 


জ্যোতিরাগ্াধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ ( ২81১৪) 
(জ্যোতিরাগ্াধিষ্ঠানং ) অগ্নি প্রভ্‌তি দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত 
হইয়া প্রাণ নিজ কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হয়। (তদামননাৎ) ইহা শ্রুতিতে 
উক্ত হইয়াছে। যখা-বায়ঃ প্রাণো ভৃত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ্ 
( এঁতরেয় উপনিষদ ২৪ ), অর্থাৎ বায়ু দেবতা প্রাণরূপে পরিণত হ্ইয়া 
নামিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 


প্রাণবত! শব্দাৎ (২৪1১৫) 


যদিও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, তথাপি প্রাণযুক্ত- 
জীবের সহিত (প্রাণবতা ) প্রাণের সম্বন্ধ থাকে, _অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার সহিত সন্বদ্ধ থাকে না। অর্থাৎ প্রাণের বৃত্তির দ্বারা জীবের 
ভোগ সম্পন্ন হয়, দেবতার ভোগ সম্পর হয় না “শন্ফাং,্শ্রোতিতে 
ইহ! উক্ত হুইয়াছে। 


৬১৩৬৮ 


চতুর্থ পাদ ঘিতীয় অধ্যায় 


রামানুজ পূর্বোক্ত সুত্র ছুইটি একত্র করিয়া একটি স্ষত্র 
করিয়াছেন £ “জ্যেতিরাস্ঘিধিক্জানং তু তর্দামননাৎ প্রাণবতা শব্বাৎ”* 
-_-(প্রাণবতা ) প্রাণযুক্ত জীবের সহিত (জ্যোতিরাগধিষ্ঠানং ) অগ্নি 
প্রস্তি দেবগণ যে প্রাণে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা পতদামননাৎ” 
'তৎ (পরমাত্মার) আমনন অর্থাৎ সংকল্প হেতু হইয়া থাকে। 
পশব্দাৎ»-_শ্রুতিতে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে । “যঃ অগ্রিম অস্তরে। 
ষময়তি” অর্থাৎ যিনি ( পরমাত্সা) অগ্নির মধ্যে থাকিয়া অগ্নির 
সকল কার্য সংযমিত করেন। অতএব অশ্রি যেবাগিন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত 
হন, তাহ। পরমাত্নার ইচ্ছান্থুসারেই হয়। 


তস্তা চ নিত্যত্বাৎ ( ১181১৬) 

* শঙ্করভাষ্য £ তস্য (জীবের) নিত্যত্বৎ ( পাপপুণ্যের সহিত 
সম্বন্ধ নিত্য )। যদিও দেবগণ ইন্ত্রিয় সকলে অধিষ্ঠিত থাকেন, 
তথাপি ইন্দ্রিয়ককত কর্মের ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় ন1, 
জীব ভোগ করে। 


রামানুজভাষ্য £ পরমাত্সা লকল বন্ততে সর্বদা অধিষ্ঠিত ॥ 
পরমাত্মার অধিষ্ঠান নিত্য। 
তে ইন্দ্িয়ানি তদ্/পদেশাৎ অন্তাত্র শ্রেষ্ঠাৎ (২৪1১৭ ) 


শঙ্করভাম্য £ “তে” (প্রাণ পকল) এবং *ইন্ত্রিয়াণি” ( ইন্দ্রিয় 
অঝকল- বিভিন্ন বস্ত)। “তদ্যপদেশাৎ* (ইন্দ্রিয়-সকলের উল্লেখ) 


১৮ খ+০ 


/ 


ত্িতীয় অধ্যায় চতুথ পাদ 


“অন্যত্র শ্রেষ্ঠাং" (শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রাণ ব্যতীত অন্তর দেখা যায় অর্থাৎ 
শতিতে প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয়গুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়)। 
যে হেতু প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের শ্বতশ্ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, 
সেহেতু প্রাণ এবং ইঞ্জিয় এক বস্তু নহে। | 

রামানজভাষ্য £ শ্রেষ্ঠ প্রাণ ব্যতীত অন্য প্রাণগুলি (চক্ষু, কর্ণ, 
শ্রোত্র, ত্বক, জিহ্বা, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন) ঈন্দ্রিয়। 
শ্রেষ্ঠ গ্রাণ ইন্দ্রিয় নহে। 


ভেদশ্রুতেঃ ( ২৪1১৮ ) 
বাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং. প্রাণের প্রভেদ শ্রুতিতে দেখা যায়। 
বেদে এই সকল ইন্দ্রিয় এবং প্রাণকে ভিন্ন বলিয়। উল্লেখ করা 
হইয়াছে। 
বৈলক্ষণ্যাৎ চ (২৪1১৯) 
প্রাণের বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির মধ্যে বৈলক্ষণ্য ন্নেখ! যায়। 
নিদ্রর সময় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কোনও ক্রিয়া করে না, কিন্তু প্রাণের 


ক্কিয়। বিদ্কমান থাকে । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ করে, কিন্ত 
প্রাণ বিষয় ভোগ করে না। 


সংজ্ঞামৃত্তিক্৯্রিস্ত ত্রিবৃৎকৃত উপদেশাৎ (২1৪1২* ) 


'সংজ্ঞামুত্তিক্নথডিঃ (জগতের বিভিন্র বন্তর নাষকয়ণ এবং 
রপকরণ ) অিবৃত্কত (যিনি ভ্রিবৃুৎ করিয়গছেদ, গুহার দ্বারাই 


শুযুর্থ পাদ দ্বিতীয় অধ্যায় 


নিষ্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ পরমেশ্বর দ্বারাই নিম্পন্ন হইয়াছে )। 
উপদেশাং ( কারণ শ্রুতিতে ইছারও উল্লেখ আছে । 

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে £ সা ইয়ং গ্েবতা এক্ষত (সেই 
দেবত। অর্থাত পরমাত্া সঙ্কপ্প করিলেন হস্ত অছম্‌ ইমাঃ তিজঃ 
দেবতাঃ (আমি এই তিনটি দেবতা,_-অগ্নি, বানু ও জলের মধ্যে) 
অনেন জীবেন আত্মনা অন্ুপ্রবিশ্টা (জীবরূপে প্রবিই হই! 
নামরপে ব্যাকরবাণি ইতি (নাম ও রূপ স্ষ্টি করিব) তাশাং 
রিবৃতং ত্রিবুতং একৈকাং করবাণি (অগ্নি বায়ু জলের প্রত্যেকটি) 
ত্রিবুং করিব--বেশী পরিমাণে স্ক্ম অগ্নির সহিত কমপরিষাশে 
সুল্ম বায়ু ও সুক্ষ জল মিশিয়া সুল অশনি উৎপন্ন হয়। এই 
ভাবে স্থল বায়ু এবং স্থল জল উৎপন্ন হয়। প্রত্যেকটির মধ্যে 
তিনটি পদ্দার্থই থাকে । ইহাকে ত্রিবুতকরণ বলে)। এখানে 
নাম ও রূপ ্থট্ির উল্লেখ আছে। লেই নাম ও রণ সমষ্টি জীব 
কর্তৃক সম্পাদিত হয় না, পরমাস্সা কর্তৃক লম্পাদিত হয়। যে পর- 
মাত্সা পত্রিবৃ্করণ”' প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তিনিই নাম ও রূপ 
স্ষ্টি করেন। 


রামানুজ বলিয়াছেন যে, চতুমুখ ব্রহ্মার অভ্যন্তরে অস্তধ্যণমি- 
রূপে অবস্থিত পরমেশ্বরই জগতের বিভিন্র বন্তর নাম ও রূপ স্ষ্টি 
করিয়াছেন । 


মাংসাদি ভৌমং যথাশবং ইতরেয়োশ্চ (২181২১) 
অর্থাৎ মাংস প্রভৃতি'ভূমি হইতেই উৎপন্ন হয়। বেদে যেরশ উক্ত 
হইয়াছে মেইক্প "ইভর়য়ো?, রছজ এক অস্থিও এই প্রেক্ষায়ে উত্পপন্ন হয়। 


১৩০ 


দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাচ 


জল হইতে রক্ত উৎপন্ন হয় আগ্নি হইতে অস্থি উৎপন্ন হয়। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, “অন্মম অশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তশ্য যঃ 
স্বিষ্ঠ: ধাতৃঃ স পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমঃ তৎ মাংসং যঃ অণিষ্ঠঃ 
তৎ মনঃ” (৬1৫1১), অর্থাৎ অন্ন যখন ভুক্ত হয়, তখন ইহা তিন ভাগে 
বিভক্ত হয়। তন্নের স্ুল অংশ বিষ্ঠারপে পরিণত হয়, মধ্যম অংশ 
মাংস হয়, সুস্দ্র অংশ মন হয়। সেইন্ূপ জলপান করিলে, জলের 
স্থল অংশ মুত্র, মধ্যম অংশ রক্ত ও সুক্ম অংশ প্রাণ হয়। অগ্নির 
গুল অংশ অস্থি, মধ্যম অংশ মজ্জা এবং সুশ্ম অংশ বাক্যরূপে 
পরিণত হয়। 

রামান্বজ বলিয়াছেন যে, অগ্রে ত্রিবুৎকরণ হইয়াছিল, পরে 
জগতের বিবিধ বস্ত এবং তাঁহাদের নাম ও রূপ স্থ্ হইয়াছিল। 
ভ্রিবুংকরণের পুর্বে হুক্মভত সকল জীবের ভোগের উপযুক্ত হয় না। 

বৈশেষ্তাৎ তু তদ্বাদঃ তদ্বাদঃ (২৪1২২) 

পৃথিবী মধ্যে পৃথিবী, জল ও অগ্নি তিনটি বস্তই আছে। 
কারণ, ত্রিবৃৎকরণ হুইয়াছে। জলের মধ্যেও এই তিনটি বস্ত 
আছে। অগ্নির মধ্যেও আছে। তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে 
গ্রতৈদ কি? প্রভেদ এই যে, পৃথিবীর মধ্যে জল ও অগ্নির অংশ 
কম, পৃথিবীর অংশ বেশী। “বৈশেষ্তাৎ” অর্থাৎ পৃথিবীর আধিক্য, 
হেতু ““তদবা্ঃ', পৃথিবী এই নাম। দ্বিতীয় অধ্যায় এখানে শেষ। 
হুইল বলিয়া তদ্ছাদ শব্দ দুইবার ব্যবহার কর! হুইয়াছে। 


দ্বিভীয় অধ্যায় চতুথ” পাদ সমাপ্ত, দিতীয় অধ্যায় সমাণ। 
১১১, 


ঝুুতীন্ন আঞ্খ্যান্ম 


৬শ্ধহ্ম »পাকি 


শ্রহ্বরভাষ্য £ এই পারে জীবের পরলো কগমনাগমনের প্রাণালী উদ্ত. 
কৃইয়াছে 9 ডদ্দেশ্_-বৈরাগ্য উৎ্পার্দন। 


তদন্তর্প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্‌ 
(৩১1১) 


তাস্তর প্রতিপন্তৌ (পরবর্থী প্ে€প্রাপ্তির সময়), রংছতি (জীব 
গন কয়ে ), সম্পত্িঘক্তঃ (পরবর্তী দেহের উপাধানীভূত শুক্র 
দ্বারা পরিবেহিত হইয়া) প্রশ্ননিবূপণাভ্যাং (ছাজ্দোগ্য উপনিষঙ্গে 
থে প্রশ্ন ও যে উত্তর দেখা ধায়, তাহা হইতে এইরূপ সিদ্ধাস্ত করা 
প্রয়োজন )। | 

প্রশ্নটী এইরূপ £ বেখ যথা পঞ্চম্যাম্‌ আহুতৌ৷ আপঃ পুকুষবচসে। 
ভবস্তি (ছান্দোগ্য--৩।৩)। রাজা প্রবাহছণ স্থেতকেতৃকে প্রক্ 
করিতেছেন, পঞ্চম আনতিতে জল কিরূপে পুরুষরূপে পরিণত 
হয় ভাখা জান কি? শ্বেতকেতু ইহ! জানিতেন না। তিনি তাহার 
পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতাও জানিতেন ন।। শ্বেতকেতুর 
পিতা] এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রবাহণের নিকট উপস্থিত 
হইলেন। প্রবাহণ পঞ্চাগ্রি বিভার উপদেশ দিলেন। তাহা 
এইব্ূপ £ ইহলোকে মাণব শ্রদ্ধার সহিত যে অগ্নিহোত্রাদি করব 


২5৯. 


তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পা 


করে, সেই শ্রদ্ধ' হ্বর্গরূপ অগ্নিতে আছুতিরূপে পতিত হয় এবং দ্দিব্য- 
দেহরূপে পরিণত হয়। মানব মৃত্যুর পর সেই দিব্যদেহ প্রাপ্ত হয়। 
মেঘ হইতেছে দ্বিতীয় অগ্রি। যখন হ্বর্গবাস শেষ হয়, তখন স্বর্গের 
দিব্যদেহ মেঘরপ অগ্নিতে আহৃতিরপে প্রদত্ত হয়, তাহা বৃষ্টিতে 
পরিণত হয়। পৃথিবী হইতেছে তৃতীয় অগ্নি। বুষ্টিপাতরূপ আহুতি 
তাহাতে গুদত্ত হয়। তাহ! অন্ররূপে পরিণত হয়। পুরুষ চতুর্থ 
অগ্নি, তাহাতে অন্ন আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়, তাহা শুক্রে পরিণত 
হয়। রমণী পঞ্চম অগ্নি, তাহাতে শুক্র আহুৃতিরূপে প্রদত্ত হয়, 
তাহা গর্ভে পরিণত হয়। এই ভাবে পঞ্চম আহুতি পুরুষরূপে 
পরিণত হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মৃত্যুর পর জীবাত্মার 
সহিত কেবল ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি পরলোকে গমন করে না, 
ভবিষ্যৎ দেহের উপাদান যে হুম্ক্রভত, তাহারাও মৃতু)র পর জীবাত্বাকে 
বেষ্টিত করিয়৷ পরলোকগমন করে। 

রামানথজও সুত্রটি এইভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপক্রমে 
তিনি বলিয়াছেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্ম লাভ করিবার 
উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে। সে উপায় হইতেছে উপাসনা। 
উপাসনার জন্য ব্রহ্ম বাতিরিক্ত তন্য বিষয়ে বৈরাগা প্রয়োজন। সেই 
বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য জীবের ইহলোক পরলোকগমনের কথা 
এখানে বল হইতেছে। 

ত্রাত্মকত্বাত্ত, ভূয়ন্ত্া ( ৩।১।২) 
্র্যাত্বকত্বাৎ ( জলের মধ্যে ক্ষিতি, অপ তেজ তিনটি বস্তই আছে), 


ভৃয়স্তাৎ (জলের বাহুল্য আছে )। 


২৮০ 


প্রথম পা তৃতীয় অধ্যায় 


' পৃর্বোদ্ধত শ্রতিবাক্যে অপ. বা জল জীবাত্বার সহিত পরলোকে 
গমন করে, ইহা! বলা হইয়াছে । কিন্তু দেহের উপাদান কেবলমাত্র 
জল নহে। ক্ষিতি, অপ ও তেজ, এই তিনটি বস্ত দেহের উপাদান। 
যদি ভবিষ্যৎ দেহের উপাশান জীবাত্মার সহিত গমন করে, তাহা 
হইলে কেরলযাত্র জলের উল্লেখ আছে কেন? ত্র্যাত্বকত্বাৎ-_ 
জলের মধ্যে ক্ষিতি, অপ. ও তেজ তিনটি ভ্রব্যই, আছে, এজন 
কেবলমাত্র জলের উল্লেখ করা হইলেও ক্ষিতি ও তেজের অস্তিত্ব 
বুঝিতে হইবে। “ছ্য়ত্বাৎ--মানবদেহের মধ্যে জলের পরিমাণ বেশী, 
এজন্য জলেরই উল্লেখ আছে। 


প্রাণগতেশ্চ (৩1১1৩) 
_ ষেহেতু প্রাণের গতি হয়, এরূপ বেণে উক্ত হইয়াছে এবং 
যে হেতু আশ্রয় বতীত প্রাণ গমন করিতে পারে না, সে হেতু প্রাণের 
আশ্রয় সুষ্্ভূত জীবের সহিত পরলোকগমন করে। “তম্‌ উৎক্রামন্তং 
প্রাণ অনুতক্ঞামতি”-__ (বৃহদারপ্যক ৪181২), অর্থাৎ, সে (জীব) 
যখন দেহ ভ্যাগ করিয়া গমন করে, তখন প্রাণ তাহার অন্থগমন 
করে। | 
অগ্নার্দিগতিশ্রুতেরিতি চেৎ ন ভাক্তত্বাৎ ( ৩1১1৪ 

অগ্নি-আদি-গতি-শ্রতেঃ (বাক প্রভৃতি ইন্সিয় অগ্নি প্রভৃতি 
দেবতার মধ্যে প্রবেশ করে, এইকরপ শ্রুতিবাক্য হইতে মনে হুইতে 
পাৰে যে, ইন্ত্রিয়গণ মুত্র পর জীবের সহিত পরলোকগমন করে 
না), ইতি চেৎ (যদি ইহা বল! হায় ), ন (তাহা যথার্থ নহে, 


২৮৯ 


ভতীয় অধ্যায় গ্রথম পাদ 


ভাক্তত্বাৎ ( লত্যই বাক ইন্দ্রিয় অগ্নিদেবতার নিকট গমন করে না» 
বাক ইন্জিয়েক্স অধিষ্ঠাত্রী দেবত! হইতেছেন অগ্নি, তিনি মৃত্যুর পর 
বাক ইঙ্জিয়কে পয়িচালিত করেন না, এজন্ত ভাক্ত বা গৌণভাবে 
বলা হইয়াছে যে, বাক ইন্ত্রিয় অগ্নিগেষতার নিকট যায়।) এই প্রসজে 
ইহাও বলা হইয়াছে ঘে মৃতব্যক্তির লোম ও কেশ ওঘধি ও বনস্পতির 
নিকট গমন করে। কিন্তু সত্যই কিছু লোম ও কেশকে গমন করিতে 
দেখ! যায় না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা! গোঁণভাথে. 
বল৷ হইয়াছে যে, লোম ও কেশ ওষধি ও বনম্পতিকে প্রাণ্ড হয়। 
সেইরূপে ইহাও গৌণভাবে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গণ দেবতাদের 
নিকটে যায়। 

বৃহদারণ্যক উপানিষদে উক্ত হইয়াছে, “যত্র অস্ত পুরুষন্ত মৃতস্য অগ্রিম্‌ 
বাক অপ্যেভি বাতং প্রাণঃ (৩২১৩ ), অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় মৃত 
ব্যক্তির বাক্‌ ইন্দ্রিয় অগ্নির নিকট গমন করে, প্রাণ গমন করে বায়ু 
দেবতার নিকট । মৃত্যুর পর ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ কর্ছে প্রবৃত্ত 
হয় না, এজন্তই বল! হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় সকল নিজ্জ নিজ দেবতার নিকট 
চলিয়। ফায়। 


প্রথমে অশ্রুবণাৎ ইতি চেৎ ন তা এব হি উপপত্তেঃ ( ৩।১।৫ ) 


গ্রথমে অশ্রবণাৎ (প্রথমে অপ. বা জলের উল্লেখ শ্রুতিতে নাই ), 
ইতি চেখ (যদি ইহা বলা ধায়), ন (না), তা এব (প্রথমেষে 
শরঙ্ধার উপ্লোখ শ্রুতিতে আছে, সেই শ্রদ্ধাশদ্ধ জলকেহ বুঝাইতেছে )১ 
উপপত্তেঃ ( শ্রইরূপ অর্থ কয়াই যুক্কিধুক্ত )। 


২২ 


গ্রথধ পাদ তৃতীয় অধ্যা্ 


এইক্সাপ আপত্তি করা যাইতে পারে, যে পঞ্চম আছৃতিতে জলই 
পুষ্প প্রাপ্ত হয়, ইই1 বঙগাঁ উচিত হয় না। ফায়ণ, প্রথম আহৃতিতে 
ভালের উদ্জেখ নাই। গ্রথম আহুতির «এই প্রকার বর্ণনা! আছেঃ 
সবর্গলোকরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধারূপ আছতি দেওয়া হয়। জুতয়াং এখানে 
জঙগ আহতি দেওয়] হইতেছে না, শ্রদ্ধা আহুতি দেওয়া হইতেছে। এই 
আপত্তির উত্তরে এই সুত্রে বলা হইতেছে যে, এখানে শ্রদ্ধাশখে 
জলকেই বুঝিতে হইবে $ কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদে «ই স্থানে প্রথমে 
এবং শেষে বলা হুইয়াছে যে জলই পঞ্চম আহুতিতে পুরুষ হয়; 
শ্রচ্ধাশকে জল বুঝাইলেই বাক্যটির পূর্বাপর লাষঞ্জন্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
শ্রদ্ধ৷ থম আহতির পর সোম (হুর্গের দেবত। ) হয়, দ্বিতীয় আহৃতির' 
পর বৃঠ্ি হয়। সোম ও বুঠিতে গ্রচুর জল আছে। শ্রদ্ধা ভলল৷ 
হইলে সোম ও বৃষ্টিতে কিরূপ জলের আবির্ভাব হইবে? তাহার পর, 
শ্রদ্ধা একটি গুণ বা ধর্ম; গুণ ৰাধর্কে আহুতি কল্পনা যায় না'যে 
বস্ততে সেই গুণ ব| ধর্ম থাকে, সেই বস্তুকে আহুতি কল্পনা করা 
যায়। বদিক কর্মে শ্রদ্ধা পুর্ধক যে জল ব্যবহার করা যায়, তাহ। 
শ্রদ্ধার আধার বলিয়৷ তাহাকে শ্রদ্ধ৷ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে । 
বেদে আছে, "শ্রদ্ধা বা আপ:” অর্থাৎ শ্রদ্ধাই জল। জল শ্রদ্ধার স্তায় 
স্থঙ্স্ম হইয়া ভবিষ্যৎ দেহের উপাদান হয়। জল হইতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি 
হয় (যথা ন্নান করিলে শ্রদ্ধা হয়) এজন্তও জলকে শ্রচ্ধ৷ শবে নির্দেশ 
কর! যায়। 


অশ্রন্তত্বাং ইতি চে ন ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ (৩1১1৬ ) 
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অঞ্রতত্বাৎ (জীব যে জল প্রভৃতি পঞ্চভূত দ্বারা বেছিত হইয়া 
পরলোক গমনাগমন করে, এনসপ বেদবাক্য শোন। যায় ন1), ইতি 
চেৎ (যদি কেহ ইহা বলেন), ন (এই আপত্তি যথার্থ নহে), 
ইঞ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ (যাহারা যঙ্ঞ!দি করেন, তাহাদের “প্রতীতি” 
হয়, অর্থাৎ তাহারা যে পরলোকগধন করেন, এইরূপ বুঝিতে পারা 
যায় )। 


৩১।১ সুত্রে বলা হইয়াছে যে, জীব ভবিষ্যৎ দেহের উপার্দানভূত 
পঞ্চভৃত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরলোক গমন করে। কিন্ত যে সকল 
শ্রুতিবাক্য উদ্ধাত হুইল তাহাতে দেখা যায় যে, আহুতির জলই পরলোক 
গমন করে, সেই জলের সহিত জীবও যে পরলোকগনন করে, এরূপ 
কথা পুর্ববোদ্ধত শ্রুতিবাক্যে দেখা যায় না। এজন্য মনে হইতে পারে ষে, 
জলের সহিত জীবও ষে পরলোকে ষায়, ইহা যথার্থ নহে। এই 
'আপত্তির মীমাংসা! এই স্থত্রে পাওয়া যাইতেছে । শ্রুতিতে আছে, “অথ 
যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্তে দত্বম্‌ ইতি উপাসতে তে ধূমম্‌ অভিসম্তবস্তি” 
ছান্দোগ্য উপনিষল্‌ (€1১০।৩) অর্থাথ, যাহার! গ্রাষে বাস করে এবং 
ধজ্ঞ কূপ বা পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠ', এবং দান করে, তাহারা মৃত্যুর পর ধূমের 
সহিত গমন করে।” তাহার পরে উক্ত হইয়াছে “আকাশাৎ 
চন্ত্রমসং এষঃ সোমং রাজা,” অর্থা২, “আকাশ হইতে চন্্রলোকে গমন 
করে, সেখানে উজ্জ্বল দেহ প্রান্ত হয়।” পঞ্চ আহুতির প্রথম 
আহুতি হুইতেও “সোমরাজা” উৎপন্ন হয়, ইহা বলা হইয়াছে। 
উভয় স্বলেই “সোমরাজা”র উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে 
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উভয় স্থলে একটি বিষয়ই জক্ষ্য রাখা হইয়াছে । ম্থুতরাং যজ্জ- 
»ম্পাদনকারী (জীব) যৎন গমন করে, তাহার সহিত জল ( ভবিষ্যৎ 
দেহের উপ1দন ) ও গমন করে। 


ভাত্তং বা অনাত্মববিত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি (৩1১1৭) 
ভাক্তং (গোৌণভাবে), বল৷ হইয়াছে, অনাত্মধিত্বাৎ ( ষেহেতু, 


তাহার আত্মব্দি নহে) তথা হি দর্শয়ত (এইরূপ আতিতে 
দেখা যায় )। 


আপত্তি হইতে পারে যে এখানে জীবের গতির উল্লেখ নাই, 
কারণ, এই প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে যে, এই “সোম রাজা” দেবগণের 
অন্ন, দেবগণ ইহাকে ভক্ষণ করেন। জীবকে ভক্ষণ করা সম্ভব নহে, 
স্থতরাং এখানে জীবের প্রসঙ্গ নাই, অচেতন বস্তর প্রসঙ্গ আছে। 
এই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে যে, এই ভক্ষণ গ্ভাক্ত” অর্থাং 
গৌণভাবে বলা হইয়াছে, মুখ্যভাবে বলা! হয় নাই) অন্ন ভোগ 
কর! যায় বলিয়া যাহা কিছু ভোগ করা যায়, তাহাকেই ( গৌপ- 
ভাবে) অন্ন বলা যায়, যথা “প্রজাগণ রাজার অল্প” । এইভাবে 
পরলোকগামী জীবকে দেবতার অন্ন বল] যুক্তিযুক্ত। দেবগণ কিছু; 
চর্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করেন না। পন বে দেবা অশ্লস্তি ন 
পিবন্তি এত এব অমূতং দৃষ্টা তৃপ্যন্ত” (ছান্দোগ্য ৩[৬১০ ), 
অর্থাৎ, দেবগণ ভোজন করেন না, পান করেন না, এই অমৃত 
দেখিয়াই ভৃগ্ড হন। যাহারা আত্মজজ নহেন তাহার দেবগণের 
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ভোগের সামগ্রী হন এবং তাহারা নিজেও দেবগণের আদিষ্ট ভোগ 
লাভ করেন। 


কৃতাত্যরে অনুশয়বান্‌ দৃষ্টম্মতিভ্যাং 
যথা! ইতম্‌ অনেবং চ (৩1১৮) 

কৃত অর্থাৎ কর্ম্ঘ।- পকৃতাত্যয়ে* অর্থাৎ শ্বর্গে উপভোগের দ্বারা 
কর্মের শেষ হইলে । প্অন্থশয়বান্‌* অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট কর্মের 
সহিত স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তন করে। দদৃষ্টস্থৃতিভ্যাং” বেদ এবং 
স্বতি হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায়। “যথা ইতং” যে পথে স্বর্গে 
গমন করে সেই পথে স্বর্গ হুইতে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে, 
"অনেবং চ*, কিছু প্রভেদও আছে £ যে পথে পৃথিবী হইতে গমন 
করে এবং ষে পথে প্রত্যাবর্তন করে ছুইটি পথ সম্পূর্ণ এক নহে। 
যে কর্মের ফল স্বগভোগ, সে কর্ম ব্বর্গে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়, 
ঘ্বর্গ হইতে অবতরণের সময় তাহার কিছু অবশি্ থাকে না। 
তদ্ব্যতিরিক্তি অপর যে কর্ম জীব করিয়। থাকে, স্বর্গ হইতে 
অবরোহের সময় তাহা জীবের সহিত সংশ্লি থাকে। এই কর্ম 
শুভ ব1 অশুভ উভয়র্ূপই হইতে পারে। গুভ হইলে ব্রাঙ্গগাদি 
যোনি প্রাপ্ত হর। অশুভ হইলে চঞ্খালাদি ম্বোনি প্রাপ্ত হয়। 
প্রায়শ্চিত্ত ন৷ করিলে অশ্ডভ কর্মের ফল ক খনও না কখনও ভোগ 
করিতে হইবে। এক জন্মে যে কর্ম করু। হয়ঃ তাহার ফল অনেক 
দেহে. ভোগ করা . প্রয়োজন হইতে, পারে»_-কক কল্দ বর্গ দিক 
দেছেঃ কতক নহুদ্কা বা পঞদেছে। 
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রামানুজভাষ্য 8 অঙন্থশয়_ভূক্তাবশি্ট কর্ম । পৃথিবী হইতে স্বর্গ 
যাইবার পথ এইরূপ : ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতলোক, 
আকাশ, চন্ত্র। স্বর্গ হইতে অবতরণের পথ এইরূপ £ চন্দ্র, আকাশ, 
বায়ু, ধূম, অভ্র, মেঘ, বৃষ্টি, পৃথিবী । 


চরণাদিতি চেৎ উপলক্ষণাথ৭ ইতি কাষ্খাঁজিনিঃ (৩।১।৯ ) 


চরণাৎ (বেদে চরণ শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, কর্শের উল্লেখ নাই ), 
ইতি চে (যদি কেহ আপত্তি করেন), উপলক্ষণার্থা ( কর্্কে 
উপলক্ষ করিয়া চরণ শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে), ইতি কার্যাজিনিঃ 
(ইহা আচার্য্য কাঞ্চাজনির মত)। 


পূর্ধ্বে বলা হইয়াছে যে, স্বর্গভোগের পর যে কর্ম অবশিষ্ট 
থাকে, সেই কর্ম দ্বার পরবত্তী জন্ম নির্দিষ্ট হয়। এ বিষয়ে বেদে 
নিয্ললিখিত বাক্য দেখা যায়-__“রমণীয়চরণাঃ রমণীয়াং ষোনিম্‌ 
আপছ্েরন্‌ ব্রাহ্ণযোনিং বা ক্ষত্রিযযোনিং, বা বৈশ্বাযোনিং বা। 
কপুয়চরণাঃ কপুয়াৎ যোনিম্‌ আপছেরন্‌ শ্বযোনিং বা শুকরযোনিং 
বা চগ্ডালযোনিং বা” (ছান্দোগ্য উপনিষদ €1১০।৭) অথাৎ, যাহাদের 
উৎ্ক আচরণ, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। 
যাহাদের আচর নিন্দনীয়, তাহার কুকুর, শুকর বা চঙালযোঘি 
প্রাপ্ত হয়। “চরণ” শবের অর্থ আছরণ। ই কর্দা হইতে ডিন 
একজন ফ্লেহ হনে করিতে পায়েন যে, পূর্বোচ্ষ সিক্ধাস্ত শ্রান্থিলন্মত 
নহে।। এরই আপত্তির উত্তরে আচার্দ্য কার্কাকিনি বন্গিদারজন 
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যে, এখানে একর এই অর্থে 'চরণ” শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 
_ আনথক্যম্‌ ইতি চেৎ ন তদপেক্ষিতত্বাৎ (৩।১।.০) 
আনর্থক্যমূ (তাহা হইলে আচরণ অনর্থক), ইতি চেৎ 
যদি এই আপত্তি কর! হয়), ন (ন1), তদপেক্ষিতত্বাং (আচরণের 


অপেক্ষ। আছে )। 
যদি “চরণ” শব্ধের অথ হয় কন্ম, যদি শীল বা আচরণেয় দ্বার! 


জন্ম নির্দিষ্ট না হয়, তাহা হুইলে শাস্ত্রে সদাচারের প্রশংসা আছে, 
কেন? ইহার উত্তর এই যে, সদদাচা্পী ব্যতীত কেহ বৈদিক কর্মে, 
অধিকারী নহে। অধিকস্ত বৈদিক যজ্ঞাদদর ষখন ফল উৎপন্ন হয়, 
তখন যাহার আচার যত উৎকৃষ্ট, তাহার ফল তত উৎকৃষ্ট হয়। 


স্মকৃত-ঢুস্কৃত-এব ইতি তু বাদরিঃ ( ৩।১।১১) 
আচার্য বাদরির মত এই যে, চরণ শবেের অথ স্ুকৃত ও দুস্কৃত, 
€ পুণ্য ও পাপ)। 
অনিষ্টাদিকারিণাম. অপি চ শ্রুতম ( ৩1১১২) 
অনিষ্টার্দিকারিণাম্‌ ( যাহার! যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম করে না), অপি চ- 
€ তাহাদেরও চন্দ্রমগুলে গমন হয়), শ্রতম্‌ ( এইবপ শ্রতিবাক্য আছে )1 
“যে বৈচ অন্মাৎ লোকাৎ প্রষস্তি চন্দ্রমসমূ এব তে সর্কে গচ্ছস্তি'” 
(কৌধীতকি উপনিষদ ১২), অথাৎ, যাহারাই পৃথিবী হইতে. 
গমন করে, সকলেই চন্দ্রলোকে যায়। এজন যনে হইতে পারে ফে 


০ 
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পুণ্যকর্্ম করুক বা না করুক, সকলেই চন্দ্রমগুলে গমন করিবে । -_এ 
সুত্র পূর্ববপক্ষ। 


সংযমনে তু অন্ুভূয় ইতরেষাং আরোহাবরোহৌ তদগতি- 
দশশনাৎ (৩1১১৩ ) 

সংযযনে (যমলোকে যমরূত যাতন] ), অন্থভূয় (অনুভব করিয়া ) 
ইতরেযাং (যাহার! পাপী ), আরোহাবরোহোৌ (যমলোকে গমন এবং 
যমলোক হইতে পৃথিবীতে আগমন ), তদগতিদর্শনাৎ € পাপীর এইক্ধপ 
গতির উল্লেখ বেদে দেখা যায় )। 

"অয়ং লোকঃ নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনঃ বশম্‌ আপদ্যতে 
মে” (কঠোপনিষ্‌ ১২।৬), অর্থাৎ, পাপীর] মনে করে, ইহলোক ই 
সত্য, পরলোক নাই, তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশীভূত হইয়া কষ্ট 
ভোগ করে। এই প্রকারের বেদবাক্য হইতে পাগীর যমালয়ে গমন 
জান! যায়। 


স্মরস্তি চ ( ৩১1১৪) 
স্বৃতিতেও পাগীর নরকে গমন উল্লেখ আছে। 
অপিচ সপ্ত (৩1১১৫) 
স্মৃতিতে রৌরব প্রভৃতি সাতটি নরকের উল্লেখ আছে। 
তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদ্‌ অবিরোধঃ ( ৩1১৬) 
রৌরব গ্রস্থৃতি নরকে চিত্রগুপ্ত গ্রভৃতির কর্তৃত্ব আছে এরূপ উল্লেখ 
দেখা যায়। তাহারা যমের কর্মচারী । 


১৯ ২৮৯ 


স্কৃতীয় অধ্যাক়্ প্রথম পা 


বিছ্যাকন্মণোঃ ইতি তু প্রকৃতত্বাৎ ( ৩১১৭ ) 


ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা ব্র্দের উপাসন। 
করে, তাহার! দেবযানপথে ব্রহ্ষলোকগমন করে, তাহাদের আর পুনর্জন্ম 
হয় না, যাহারা! যজ্ঞ করে, তাহার পিতৃযানপথে চন্দ্রলোকগমন করে, 
সেখানে নিদ্দিষ্টকাল ধরিয়া স্বর্গস্থখ ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর বল? হইয়াছে--প্বেথ যথা অসৌ লোকঃ 
ন সম্পূর্য্যতে” ছাঃ উঃ ৫1৩1৩, অর্থাৎ, তুমি কি জান, কিরূপে চন্দ্রলোক 
জীবসমূহ দ্বারা পরিপুর্ণ হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে, 
"অথ এতয়োঃ পথোঃ ন কত্রেণচন তানি ইমানি ক্ষুত্রাণি অসৎ 
আবর্তীনি ভূতানি ভবস্তিঃ জায়ন্ব মিয়ন্ব ইতি এতৎ তৃতীয়ং স্থান, তেন 
অসৌ লোক: ন সম্পৃধ্যতে 1৮ ৫1১০।৮, অর্থাৎ এই যে ছুইটি পথ, পিডৃষান 
ও দেবযান ইহার একটি পথেও যায় না, সেই সকল বারম্থার জন্ম গ্রহশ- 
কারী প্রাণী,__'জন্মগ্রহণ কর, মরিয়া যাও, ইহাই তৃতীয় পথ, এই 
জন্তই চন্ত্রলোক পরিপূর্ণ হয় ন1। অন্তএব বুঝিতে পারা যাইতেছে 
যে, যাহারা যজ্ঞাদি পুণঃকন্ম করে না, তাহারা চন্ত্রলোক গমন করে 
না। ৩1১১২ গ্লোকে যে পুর্বপক্ষ করা হইয়াছিল যে যাহারা যজ্ঞ করে 
ন1 তাহারাও হ্বর্গে ষায়, তাহা এখানে পরিহার করা হইল। কৌবধীতকি 
উপনিযদের যে.বাক্য ৩।১।১২ সুত্রে উদ্ধত হইয়াছে, সে বাক্যের 
প্রকৃত অথ এই ষে যাহাদের স্বর্গে যাইবার অধিকার আছে তাহার 
সফলে শ্বর্গে যায় । এ বিষয়ে অগ্ত শাখায় এইকপ পাঠ আছে-”"যে বৈ 
কেচিৎ অধিক্কতাঃ অন্মাৎ লোকাৎ প্রযস্তি চস এব তে লার্ষে 


পড৬ 
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গচ্ছন্তি,৮ অর্থাৎ, পুণ্যকর্মী করিয়া যাহাদের চন্দ্রলোকগমনের অধিকার 
হইয়াছে, তাহার! সকলে চন্দ্রলোক গমন করে । 

রামানুজভাষ্য £ বিগ্ভাকর্মণো:- বিদ্ধ। ও কর্মের ফল ভোগ 
, করিবার জন্য যথাক্রবে দেবযান ও পিতৃষান পথে গমন করিতে হয়। 
“প্রকৃতত্বাৎ”_-দেবযান পথের সহিত বিগ্ভার উল্লেখ, পিতৃযান পথের 
সহিত কর্থ্বের উল্লেখ আছে, উপনিষদ হইতে পুর্বোদ্ধত বাক্যে, 
পুণ্যানুষ্ঠটান-কর্তা। ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই বল৷ হইয়াছে যে, তাহারা মকলে: 
চন্দ্রলোকে গমন করে। 

ন তৃতীয়ে তথ। উপলব্ধ: ( ৩1১১৮ ) 

“ন তৃতীয়ে”, এই যে তৃতীয় পথের উল্লেখ হইল, এই পথে 
পুনর্জন্মের জন্য পাঁচটি আহুতির প্রয়োজন হয় না। “তথা উপলবেঃ» 
সেইরূপ বুঝিতে পারা যায়। যাহাদের সম্বন্ধে “জায়ম্ব অিয়স্ব” বলা 
হইয়াছে, তাহাদের পাঁচটি আহুতি হুইতে পারে না। পাঁচটি আহুতি 
ন] হইলে যে মনুষ্য দেহ হইতে পারে না, ইহা বল হয় নাই। 

স্মর্ধযতে অপি চ লোকে (৩1১।১৯ ), 

স্বৃতিতে দেখ! যায় (যে পাঁচটি আহুতি না হুইগেও মানবদেহ 
হইতে পারে)। দ্রোণের জন্মের পুর্বে স্ত্রীব্প অগ্নিতে আহুতি হয় 
নাই। হ্ৃষটদুয়, সীতা, ভ্রৌপদী,__ইহাদের জন্মের পূর্ব স্ত্রী ও পুরুষ 
রূপ ছুইটি অগ্নিতে আহুতি হয় নাই, অথচ ইহার! অবশ্য পুণ্যবর্্ 
করিয়াছিলেন | অতএব সকগ ক্ষেত্রে পাচটি আহুতির প্রয়োজন নাই। 


দর্শনাচ্চ (৩1১।২০ ) 


তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ 


দেখা যায় যে, ম্বেদজ ও উত্তিদ প্রাণী স্ত্রীপুরুষের সংযোগ ব্যতীত 
জন্মলাভ করে। 
তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজন্ত (৩1১২১) 
শ্ররতিতে তিন প্রকার জীবের উল্লেধ আছে, “আগুজং, জাবজনৃ 
উত্তিজ্জং" (ছান্দোগ্য উপনিধদ্‌ ৬৩1১) এখানে চতুর্থ শ্রেণী ম্বেদজের 
উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহার! তৃতীয় শ্রেণী “উদ্ভিজ্জের” অন্তর্গত । 


সাভাব্যাপত্তিঃ উপপত্ভেঃ (৩১২২) 


“স।ভাব্-আপত্িঃ” অর্থাৎ সমানভাবে প্রাপ্তি হয়। “উপপন্তেঃ 
কারণ, তাহাই যুক্তিযুক্ত ৷ 

জীব চন্দ্রমগুলে স্থথভোগ করিয়। যখন অবরোহণ করে, সেই 
অবস্থার ব্্ণনাতে আছে--“অথ এতম্‌ এব অধ্বানং পুনঃ নিবর্তস্তে, যথা 
ইতং, আকাশম্‌, আকাশ] বায়ূং বায়ুং ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধুমে 
ভূত্বা অন্তর ভবাতি অন্রং তৃত্বা মেঘো ভবতি মেঘে তৃত্বা প্রবর্ষতি” 
(ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ ৫1১০৬ )--"অনস্তর পুনরায় সেই পথে ফিরিয়। 
আসে যে পধে শিয়াছিল। আকাশ (হয়), আকাশ হইতে বায়ু (হয়) 
বায়ু হুইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া অন্র হয়, অভ্র হইয়া! মেঘ হয়, মেঘ 
হইয়া বৃষ্টি হয়।” এস্থলে সন্দেহ হয় যে, জীব কি আকাশ বায়ু প্রভৃতির 
সহিত এক হুইয়] যায়, না তাহাদের অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়? 
এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, জীব এই সকল ভ্রব্যের অনুরূপ অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। চন্ত্রগুলে ভোগের জন্ত যে জলময় দেহ প্রাপ্ত হয়, 
ভোগ সমাপ্ত ইইলে দেহ বিলীয়মান হইয়া আকাশের ন্যায় সুক্ষ, 


৬০০২ 
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হয়, তাহার পরবায়ুর বশে আসে, তাহার পর ধূণ গ্রস্ৃতির সহিত 
সম্পর্ক হয়। জীব যে প্রকৃতই আকাশ বা বায়ূ হইয়। যায়, এই কল্পন! 
যুক্তিযুক্ত নহে। 


নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ( ৩।১।২৩ ) 


ন অতিচিরেণ (বিলম্ব হয় না), বিশেষাৎ (প্রভেদ হেতু )। 
চন্ত্রমগ্ডল হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বাস্তু, বায়ু হইতে ধূম, ধুম 
হইতে অভ্র, অভ্র হইতে মেঘ, মেঘ বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্য, এই 
সকল অবস্থা-পরিবর্তনে অধিক বিলম্ব হয় না কারণ, শস্য হইতে 
'অপরের দেহে শুক্তরূপে সংক্রান্ত হইতে বিলম্ব হয়, ইহার উল্লেখ 
আছে। “অতো বৈ খন ছুনিস্্রপতরং (ছ।ন্দোগ্য ), অর্থাৎ 
এই শস্তভাব হইতে অন্য জীবের দেহে শুক্রভাবে পরিণত হুওয়। 
খুব কঠিন। ইহ হইতে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ববপুর্ব অবস্থা-পরিবর্তন 
সহজে ও শীত্র হয়। ৃ | 


অন্যাধিষ্টিতে পূর্ববৎ অভিলাপাৎ (৩1১২৪) 


.. প্অন্যাধিষ্টিতে” অন্য জীব অবস্থান করে। পপূর্বববং” শস্তের 
পূর্ব্বে, মেঘ বায় প্রসৃতিতে যে ভাবে এই জীব সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, 
সেইরূপ. শহ্যতেও সংশ্লি হইয়া থাকে ৷ “অতিলাপাং৮” শস্যের 
পুর্বববর্তী অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ উক্তি আছে, শস্ত অবস্থা সম্ঘন্ধেও 
সেইরূপ উক্তি আছে, অতএব উভয়ত্রই, ভোগ হয় ন]1। ..অল্তু 


টিটি 


তৃতীয় অধ্যায় প্রথয পা 


জাব পুর্করুত বর্ম্যলে শন্ত হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, চন্দ্রমগুল 
হইতে অবরোহণকারী জীব কিছুকালের জন্য সেই শন্তে সংশ্লিষ্ট থাকে. 
মাত্র। যে কর্মের ফলে ্বর্গভোগ হয়, সেই করের সমান্তি হইয়াছে। 
যে কর্ধোর ফলে ব্রাহ্গণা্দি জাতি লাভ হয়, সেই কর্মের ফল তখনও, 
আরম্ভ হয় নাই। মধ্যবর্তী অবস্থায় আকাশ, শস্য প্রভৃতির সহিত 
সম্পর্ক হয়। তখন কোন ভোগ হয় ন]। 


অশুদ্ধম্‌ ইতি চেৎ ন শব্দাৎ ( ৩1১২৫) 


“অশুদ্ধমূ ইতি চেৎ-যদি বল হয় যে, বৈদিক কর্ম অশুদ্ধ এ 
জন্য বৈদিক কর্মের ফলেই শস্তরূপপ্রান্তি সম্ভব হয়। “ন"-শব্দাৎ» না» 
বৈদিক বর্ণ অশুদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি যাহাকে 
কর্তব্য বালয়া উপদেশ দিয়াছে, তাহা অশুদ্ধ হইতে পারে না) 
কোন্‌ কর্ম ধম, কোন্‌ কর্ম অধধ্মা। এ বিষয়ে শান্ত্রই প্রমাণ। যে কর্ম 
এক অবস্থায় অংর্, তাহাই অন্য অবস্থায় ধর্ম হইতে পারে। পশুবধ 
সাধারণতঃ অধর্মা। কিন্তু যজ্ঞে পণুবধ ধর্মা। শাস্ত্র বলিয়াছেন “ন 
হিংহ্াৎ সর্ধবা ভূতানি” অর্থাত কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে ন1। 
ইহা সাধারণ নিয়ম । আবার শাস্ত্রই বলিয়াছেন “অগ্নিষোমীয়ং পশুম্‌ 
আলভেত' অর্থাৎ অগ্নিষোম ষজ্ঞে পশুবধ করিবে । ইহা! বিশেষ নিয়ম। 
যেখানে বিশেষ নিয়ম নাই, সেখানে সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ করা 
ধায়। ধেখানে বিশেষ নিয়ম আছে সেখানে সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ 
কয়া ধায় না। ছুতপ্বাং শান্তে যেখানে পণশুবধের বিধান আছে» 
পেখানে পশুধধ দোষাবু নহে। 


টি 


২৯৪ 


প্রথম পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


রামাহুজভাষ্য £ বেদে উক্ত হইয়াছে যে, ঘজ্ছে যে পশুকে বধ করা 
হয়, সেই পণ্ড হ্বর্গে গমন করে, ( বজুর্রেদ ২৬।৯।৪৯ ) সেই গণ প্রথর্মে 
কষ্ট পাইলেও পরিশেষে অনেক বেশী সুথ পায়। ম্ুতরাং যজ্ঞে পশুবধ 
পাপজনক হইতে পারে ন1। ইহা! চিকিৎসক কর্তৃক রোগীর অঙগচ্ছেদের 
'স্যায় উত্তয বর্ধ। 

রেতঃসিকৃযোগঃ অতঃ (৩1১২৬ ) 

শশ্ত হইবার পরেষে প্রাণী সেই শস্য ভোজন করিয়া শুক্র ত্যাগ 
করে, চন্দ্র হইতে প্রত্যাবর্তনকারী জীব সেই প্রাণীর সহিত যোগ “রেতঃ- 
সিগযোগ'* প্রান্ত হয়। এখানেও সেই প্রানীর সহিত সম্পর্ক হয় মাত্র, 
ইহাই বুবিতে হইবে। সে প্রাণীর সহিত এঁক্য হইতে পারে ন]1। 
সেইরূপ শন্তের সহিত সম্পর্ক হয় মাত্র । এ্রক্য হয় না। 

| যোনেঃ শরীরম্‌ ( ৩।১1২৭) 

যে প্রাণী রেতঃপাত কর্বে, তাহার শরীর হইতে স্ত্রীর যোনি প্রাপ্ত 
হয়, এবং যোনি হইতে নৃতন শরীর প্রাপ্ত হয়। পুবর্বকৃত কর্ম অচুসারে 
বিভিন্নপ্রকার শরীর প্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন স্ুখ-ছুঃখভোগ করে। 
এইভাবে শরীর প্রাপ্ত হইবার পূর্বে আকাশ বায়ু প্রভৃতির সহিত 
যোগ হয় মাত্র, সে সময় সুখ-ছুঃথ প্রাপ্তি হয় না। 


তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ সমাণড। 


ভ্রুতভীষ্ না 


তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পারে ইহ প্রতিপাদন কর। হইয়াছে যে, জীব 
ইহলোক ও পরলোকে যাতায়াত করে এবং ছুঃখ ভোগ করে। 
ইহা! প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্ট সাধকের ব্ৃদয়ে বৈরাগ্যের উত্রেক 
করা । অতঃপর স্বপ্লাবস্থার আলোচনা করা হইতেছে । 


সন্ধ্যে স্যষ্রিংআহ হি (৩২1১) 


সন্ধ্যে €নিদ্রার সময় ), স্থষ্টিং (স্বপ্রদ্ট বস্তর স্থষ্টি হয়), আহ হি 
€ বেদ তাহ বলিয়াছেন )। 

শহ্করভাষ্য ও বেদে আছে, “ন তত্র রথা ন রথযোগ। ন 
পশ্থানঃ ভবস্তিঃ অথ রথান্‌ রথষোগান্‌ পথ: স্থজতে' ( বুহদারণ্যক 
উপনিষদ ৪।৩।১* ), অর্থাৎ, (নিদ্রার সময় ) রথ, রথের উপষোগী ত্ব্য 
পথ থাকে না, পরে রথ, রথের উপষোগী দ্রব্য এবং পথের স্ত্রি হয়। 
ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তর প্ররুতই স্প্টি হয়। 
এই সুত্র পুর্বপক্ষ | ূ 

রামাহুজভাষ্য ই প্রথমে মনে হইতে পারে যে, জীবই স্বপ্নই বস্ত 
স্হষ্টি করেন, পরমাত্বা করেন না। 


নির্মাতারং চ একে পুজ্াদয়ঃ চ (৩1২২) 
নির্মাতারং চ ( ঈশ্বরকে শ্বপ্রদৃষ্ট বস্তর নির্ঘাত) একে (এক 


রশ 


১২০ 


দ্বিতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


শাখায় বলা হইয়াছে) পুক্রাদয়ঃ চ (পুত্র গ্রভৃতি কামনীয় ভ্রব্যেরও 
নির্মাতা ঈশ্বর এরূপ উল্লেখ আছে )। 

শঙ্করভাব্য £ প্য এষ সুপ্ডেযু জাগন্তি কামং কামং পুরুষে! নিশিমাণঃ” 
€ কঠোপনিষৎ ৫1৮), অর্থাৎ, সকলে যখন নিদ্িত থাকে, তখন 
ঈশ্বর জাগ্রত থাকেন এবং নিদ্রিত ব্যক্তিদের কাষনীয় বস্ত নির্মাণ 
করেন, | ইহা হুইতে মনে হইতে পারে যে, আমরা জাগ্রত অবস্থার 
'যে সকল বস্তু দর্শন করি, যে সকল বস্তু যেরূপ ঈশ্বর সত্য সত্যই স্থষ্রি 
করেন, নিত্রিত অবস্থায় যে সকল বস্ত দর্শন করি, সে সকল বস্তও 
ঈশ্বর সত্যই স্থষ্টি করেন। 

রামাজুজভাষ্য £ উপরে যে শ্রতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে 
বল। হইয়াছে ইন্দ্রিয় সকল সুপ্ধ হইলেও জীব জাগ্রত থাকে এবং 
কামনার বিষয় সকল সৃষ্টি করে অতএব জীবকেই জর্টা বলা হইয়াছে, 


এইরূপ মনে তইতে পারেশ 
মায়ামাত্রং তু কাৎগেন অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ (৩২1৩) 


শক্করভাম্ত £ মায়ামাত্রাং তু (ত্বপ্রে যাহ! দেখা*যায়, তাহা মায়া 
মাত্র), কাৎক্সেন (সমুদয় পরমার্থ ধর্মের দ্বার ), অনভিব্যক্তত্বরূপত্বাৎ 
(স্বপ্নদৃ্ বস্তর স্বরূপ প্রকাশ হয় না)। 

সত্যকার বস্তর এই সকল ধর বিছ্ধমান থাকে__দেশ কাল নিমিত্ত 
এবং বাধার অভাব। এই সকল ধর্ম স্বপ্রদৃষ্ট বস্ততে থাকে না। 
স্বপ্রে রথ থাকিতে পারে না। রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছে ষেন, দিবস 
ক্ইয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছে যে, রিবিধ বস্ত দর্শন করিতেছে -অথচ 


২৯? 


তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাক 


চক্ষু মুত্রিত। হ্বপ্নে রথ দেখিল, কিন্ত নিদ্রাভঙ্গে ধেখিল, কিছুই নাই। 
এই সব কারণে সিদ্ধান্ত করা উচিত ষে, স্বপ্নে যে সকল বস্ত দেখা যায়, 
সে সকল সত্য নহে, মায় মাত্র। 

রামাহুজভাঘ্য £ শ্প্রদৃষ্ট বস্ত জীব কতৃকি সই হয না, ঈশ্বর 
কর্তৃক স্্ট হয়। সেই স্যষ্টি মায়াময় অর্থাৎ অত্যন্ত আশ্চর্য্য, কারণ 
বপ্রদরষ্টা ব্যক্তিই সেই সকল বস্তু দেখিতে পায়, অন্য কেহ দেখিতে 
পায় না এবং যতক্ষণ সেই ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে ততক্ষণ সেই বস্ত 
বি্যমান থাকে, স্বপ্র শেষ হইলে সেই বস্তগুলি বি্যমান থাকে না। 
এই প্রকার আশ্চধ্য স্যরি জীব করিতে পারে না, “অনভিব্যক্ত- 
'্বরূপত্বাধ কাবণ, জীবের স্বন্ধপ সাধারণতঃ প্রকাশিত থাকে না। 
জীবের শ্বরূপ সত্যসংকল্লত্ব। কিন্তু বতক্ষণ জীব নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করে 
না,-_অর্থাৎ মোক্ষ হওয়। পর্য্যস্ত ইচ্ছামত স্যগ্টি করিতে পারে ন]। 


স্ুচকঃ চ হি আতেঃ আচক্ষতে চ তদ্ধিদঃ (৩1২1৪) 


স্থচকঃ (ন্বপ্রদৃ্ বস্ত ভবিষ্যৎ শুভাশুভ স্চনা করে), শ্রুতেঃ 
(বেদে এইরূপ উল্লেখ আছে)। তছিদঃ (যাহারা হ্বপ্ীতত্ববিদ্‌ 
তাহারা) আচক্ষতে চ (এই কথা বলিয়া থাকে যে, স্বপ্ন সকল' 
ভবিষ্যৎ ভাগ্য স্থচক করে )। 
ণ্যঙদশ কর্পন্ কামোয্‌ স্তিয়ং বপ্রেষু পশ্যতি। 
সমৃদ্ধিং তত্র.জানীয়াৎ তন্ষিন্‌ হ্বপ্রনিদর্শনে ॥১, 
(ছান্দোগ্য উপনিহদ্‌ £1২।৮) 
অঙ্ছবা £ কোনও কাম্য কর্শের সময় বদি দ্বপ্নে ভ্রীমুদ্তি দেখা 


ঠে 


৮৮ 


দ্বিতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


যায়, তাহা! হইলে সমুদ্ধিলাভ হইবে। স্বপ্ধে যে স্ত্রীমৃত্ি দেখা যায়, 
ভাহ। মিথ্যা। কিন্তু যে সমুদ্ধিলাভ হয়, তাহা সত্য। এই প্রসঙ্গে 
শঙ্কর বলিয়াছেন ষে, স্বপ্রকে মায়ামাত্র বল! হইয়াছে, ইহ৷ হইতে 
মনে করা উচিত নহে যে জগৎ সত্য। জগৎও মায়ামাত্র। কিন্ত 
যঙক্ষপ ব্রহ্মদর্শন ন। হয়, ততক্ষণ ভগতবোধ হয়। 

রামান্থজভাস্তে এই স্ত্রটি নাই। 

পরাভিধ্যানাৎ তু তিরোহিতং ততো হি অস্য 


বন্ধবিপধ্যয়ৌ (৩২1৫) 

শঙ্করভাষ্য £ পরাভিধ্যানাৎ (পরমেশ্বরের ধ্যান হইতে জীবের 
এশ্বর্্যলাভ হয়) তিরোছিতং (অজ্ঞানছেতু জীবের খরশ্ব্ধ্য তিরোহিত 
হর়)। ততঃ (ঈশ্বর হইতেই), অন্য (জীবের), বন্ধবিপর্ধ্যয়ো 
€ বন্ধ ও মুক্তি হয়)। 

আপত্তি হইতে পরে যে, জীব যখন ঈশ্বরের অংশ, তখন 
জীবেরও ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞান ও ধশ্বর্ধ্য থাকা উচিত; সুতরাং 
জীবই ত্বপ্রদৃষ্ট বস্ত স্প্টি করিতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, 
যদিও জীব ঈশ্বরেরই অংশ, তথাপি অজ্ঞান হেতু জীবের পশ্ব্ষয 


ভিরোহিত হয়। ঈশ্বরের ধ্যান করিয়৷ সে ধরশ্বর্য্য ও মুক্তি লাভ, 
করিতে পারে। 

রাষাহুজভায্ত £ পরাছিধ্যানাতৎ (€ ঈশ্বরের ইচ্ছা হেতু ), অন্য 
( জী্বর), তিরোহিতং (নিষ্পাপ গুদ্ধবপ তিরোহিতি হয়)। 
ততঃ (ঈশ্বরের ইচ্ছার্তেই), অন্ত ( জীবের ), বন্ধবিপর্যযয়ো 
€(বঙ্ধ ও যোক্ষ হয়)। | 


২৬৯ 


তীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ 


দেহযোগাৎ বা সোহপি (২২৬) 


শঙ্করভাষ্য £ দেহযোগাৎ বা (জীব দেহের সহিত যুক্ত হুয় 
বলিয়া! ), সঃ (সেই তিরোভাব--জ্ঞান ও এরশ্বর্য্ের তিরোভাব, 
হয়)। 

জীব ঈশ্বরের অংশ। ঈশ্বরের জ্ঞান ও শ্রশ্বধ্য আছে । জীবেরও 
জ্ঞান এবং এ্শ্ধর্ধ্য থাক! উচিত। কেন তিরোভাব হয় ? তিরোতাবের 
কারণ এই যে, অবিবেক হেতু জীব, নিজকে দেহ, মন বা ইন্দ্রিয় 
বলিয়া ভ্রম করে, এ জন্য জীব মনে করে যে, তাহার জ্ঞান ও 
শ্বর্য্য নাই। 

বামান্ুজ বলেন, এই তিরোভাব হইতেছে নিজের স্বাভাবিক 
শুদ্ধ নিস্পাপ ্বরূপের তিরোভাব। দেহযোগেই তাহা 'হয়। 
এজন্য জীব স্বপ্নই রথাদি স্্টি করিতে পারে না। ঈশ্বরই সেই 
সব বহি করেন। জীবের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পাপপুণ্যের ফলভোগার্থ ঈশ্বর 
স্থথছুঃখময় স্বপ্ন স্থঙি করেন। 

তদভাবে৷ নাড়ীষু তচ্ছতেঃ আত্মনি চ (৩1২৭ 

তদভাবঃ (্প্রদর্শনের অভাব), নাড়ীষু (জীবাত। যখন 
নাড়ীতে থাকে ), তত্রতেঃ (বেদে ইহা বলা হইয়াছে ) আত্মনি 
চ( আত্মাতেও থাকে )। ৰ 

উপনিষদের কোনও বাক্যে বল] হইয়াছে যে, নুষুণ্ির সময় 
জীব নাড়ীভে' থাকে (হৃদয় হইতে ৭২ হাজার নাড়া শরীরের 
সর্ধত্র পরিব্যাপ্ড হইয়াছে): অন্ত উপনিষদ্বাক্যে বলা হইয়াছে 


ন্ট 


দ্বিতীক্ন পাঁদ তৃতীয় অধ্যায়: 


যে, স্ুযুণ্ডির সময় জীব পুরীতৎ-এ থাকে (হৃদয়বে্টনকরৌ চর্ধের 
নাম পুরীতৎ); কোথাও বল! হইয়াছে যে, তখন হৃদয়াকাশে' 
থাকে, অথব। ব্রন্ধে থাকে । এ বিষয়ে মীমাংসা এই যে, তখন 
জীব নাড়ী দ্বার! স্বৎপদ্মে অবস্থিত ব্রন্দের নিকট উপনীত হয় এবং 
্রহ্মের সহিত এক হইয়া! যায়। জাগ্রত বা৷ স্বপ্র অবস্থায় জীবের মন 
বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি থাকে, সেই উপাধির জন্য জীব নিজকে ব্রঙ্গ 
হইতে ভিন্ন মনে করে। ন্যুণ্তির সময় উপাধির লয় হইয়া যায়। 
তখন ব্রহ্ম হুহতে জীবের পার্থক্যের কোনও হেতু থাকে না। তখন 
জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়। এখানে নাড়ী, পুরীতৎ এবং ব্রঙ্গকে 
প্রাসাদ খট্ট1 এবং পর্য্যস্কের সহিত তুলন! কর! ষায়। 

 রামাহজের মতে এখানে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে দ্ুষুণ্ডির 
সময় জীব ব্রদ্মে বিলীন হয়, জীব ও ব্রহ্ষের অভেদের কথা এখানে, 
কিছু নাই। 


অতঃ প্রবোধঃ অস্মাৎ (৩1২৮) 
অতঃ (অতএব), অস্মাৎ (ক্রহ্ম হইতেই), প্রবোধঃ (সুযুণ্তির 
পর জাগরণ হয়)। স্ুযুপ্তির সময় জীব ইন্দ্রিয়গণের সহিত ব্র্গে 
'বলীন হয়, সুষুণ্ডির পর যখন জাগ্রত হয়, তথন ব্রন্গ হইতেই 
উথ্িত হয়। 
স এব তু কর্মানুন্মতিশব্ববিধিভ্যঃ (৩1২৯) 
সএব (যে জীব সুষুণ্ধির সময় বর্ধে বিলীন হয়, সেই জীবই 


৩৯, 


তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ 


প্রবোধের সময় উথিত হয়), প্কর্থানুস্থতিশব্দ বিধিভ্যঃ” কর্ম, অনুস্থৃতি, 
শব এবং বিধি হইতে ইহা সিদ্ধান্ত কর! যায়। 

সষুপ্তির পুর্বে কোনও ব্যক্তি যে কর্থ অর্ধসমাপ্ত রাখিয়াছিল, 
স্ুযুষ্ির পর তাহাকে সেই কর্মী শেষ করিতে দেখা যায়। যদি 
তাহার দেহে অন্য জীবের আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে এন্ূপ 
হইত না। সুযৃপ্তির পূর্ববে ষাহা দেখা যায়, স্থবুপ্তির পরে তাহ! 
স্তিপথে উদ্দিত হয়। ইহা হুইতেও বোঝা যায় যে, 
অন্ত জীবের আবির্ভাব হয় না। “শব্দ অর্থাং বেদেও ইহার 
উল্লেখ আছে যে, ভিন্ন জীবের আবির্ভাব হয় নাঁ। “বিধি” অথাৎ 
শান্্রবিধি হইতেও এইরূপ সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। জীব শ্বকৃত 
কর্মফল ভোগ করে বলিয়াই শান্ত্রবিধির সার্থকতা । যদি সুষুণ্তির 
পর অশ্য জীবের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে শান্ত্রবিধান 
অনর্থক। 

রামান্ুজ £-- প্কর্মা” শব্দের উদ্দেশ্য এইরূপ,-সুষুপ্তির পুর্বে 
জীব যে কর্ম করে, সুৃপ্তির পরও তাহার ফল ভোগ করে দেখা 
যায়। “বিধি শব্দের অর্থে তিনি বলিয়াছেন যে, স্যুপ্তি হইলেই 


যদি ব্রন্মের সহিত এক হইয়া মোক্ষলাভ হুইত, তাহা হইলে মোক্ষ- 
লাভের জন্য শাস্ত্রে এত বিধি নির্দেশ করা প্রয়োজন হইত ন]। 


মুদ্ধে অদ্বীসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ (৩1২১০ ) 


মুগ্ধে (অজ্ঞান অবস্থায়), অর্ধলম্পত্তিঃ (ইন্ত্রিয়রকল আংশিক 
ভাবে বিলীন হয়), পরিশেষাৎ (জাগ্রত, স্বপ্র, স্বুপ্তি ও মৃত্যু এই 
সকল অবস্থা হইতে অজ্ঞান অবস্থায় পার্থক্য দেখা বায় )। 


খ্১ 


দ্বিতীয় পা? তৃতীয় অধ্যায় 


অজ্ঞান অবস্থায় কতকট। স্ুযুপ্তির সহিত সাদৃশ্য আছে, কতক 
মৃত্যুর সহিত। 


ন স্থানতোহপি পরস্ত উভয়লিঙ্গং হি (৩1২২১) 


শঙ্করভাষ্ঃ পরশস্য (ত্রদ্দের), ন উভয়লিঙগং (সবিশেষ ও 
নির্বিশেষ উভয লক্ষণ হইতে পারে না), স্থানতোহপি (উপাধি- 
যোগেও হয় না), সর্বত্র হি (উপনিষদে সর্বত্র যেখানে বর্গের স্বরূপ 
নির্দেশ করা হইয়াছে, পেখানে নিধিশেষরূপেই ব্রদ্ষের স্বরূপ নির্দেশ 
কর! হইয়াছে)। অতএব ব্রঙ্গের স্বরূপ নিধিশেষ | 

উপনিষর্দে কোনও স্থলে ব্রঙ্গকে সবিশেষ বল] হইয়াছে ; যথা ঃ 
“সর্ব্বকন্ম্নী সর্ববকামঃ সর্ববগন্ধঃ সর্বরস” (ছান্দোগ্য ২।১০1২), অর্থাৎ তিনি 
সকল কর্মী করেন, তাহার সকল কামনা পরিপুর্ণ, তিনি সকল গন্ধ- 
যুক্ত, সকল রসযুক্ত। আবার অন্যত্র তাহাকে নিধিশেষ বল! ম্টয়াছে, 
যথাঃ “অস্থুলম্‌ অনণু অহুম্থমূ অদীর্ঘং, ( বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮ ), অর্থাৎ 
তিনি স্থুলও নহেন. ক্ষুদ্রও নহেন, ত্রন্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন। এক 
বস্তর বিপরীত স্বভাব হইতে পারে না। উপাধিযোৌগেও হ্বভাষের 
পরিবর্তন হুইতে পারে না, বড় জোর ভ্রম বশতঃ মনে হইতে পারে 
যে, পরিবর্তন হইয়াছে। এ জন্য শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
নিবিশেষতাই ব্রদ্ধষের ম্বরূপ, উপাধিযোগে তাহাকে সবিশেষ বলিয়া 
ভ্রম হয়। 

রামান্জ অন্ত প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছে । প্রথমে তিনি বলিয়া 
ছেন যে এ পর্য্যস্ত বৈরাগ্য উৎপাদন করিবার জন্ত জাগ্রত স্বপ্ন 


1৩৩ 
€ ₹ 


তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ 


, মুচ্ছণী প্রভৃতি অবস্থার দোষ দেখান হইল। অতঃপর ব্রঙ্গ- 
লাভের আকাজ্ষ]। উৎপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে, যে ব্রঙ্গের 
কোনও দোখথ নাই। এরপ মনে হইতে পারে যে ব্রঙ্গ যখন জীবের 

শরীরে সর্বদাই ভ্বস্থ।ন করেন, তখন স্বপ্ন মৃচ্ছণ প্রতি অবস্থায় 
জীবের যে ছ্ঃখ বা দোষ হয়, তাহ। ত্রদ্ধকেও স্পর্শ কবিতে পানে। 
এই আশঙ্কার উত্তবে বলা হইটেছেগপরল্া ন খেই সকল দোষ 
ব্রহ্কে স্প্শ করে না), স্থানতঃ শপ (বদিও ব্রহ্ম জীবের সহিত 
এক দেঁভেই অন্তর্ধযামর্পে অবস্থান করেন), উভরলিঙ্গং সর্বত্র হি 
( সর্ব অর্থাত শ্রুতি ও শ্বৃতিতে ত্রক্ষকে উহয়লিঙ্যুক্ত বল। হইয়াছে, 
একটি লিঙ্গ হইতেছে এই বে, তাহার কোন দোষ নাই, আর একটি 
লিঙ্গ হইতেছে এই যে, [ভিন সকল কল্যাণগুণের আধার)। শ্রুতি 
বলিয়াছেন “অপহতপাপমা বিএরঃ বিনুঙ্ুঃ বিশে।কঃ বিডিঘিংসঃ 
অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্বল্সঃ” (ছান্দোগ্য ৮১1৫), অর্থাৎ তাহার 
পাপ নাই, জণা পাই, শোক নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা 
নাই, ( এপয্যস্ত বল! হইল যে, তাহার দোষ নাই), তাহার সকল 
কামনা সত্য হয়, সকল সঙ্কল্প সত্য হয় (এখানে বলা হইল 
যে, তিনি সকল গুণের আধার)। রামাহজ বিষ্ণুপুরাণ হইতে 
শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ব্রদ্ধেরে কোনও দোষ 
নাই এবং পসমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহসৌ” অর্থাৎ ব্রহ্ম সমস্ত 
কল্যাণগুণাত্মক। 


ন ভেদাৎ ইতি চেং ন প্রত্যেকম্‌ অতদ্চনাৎ (৩1২২২) 


৩৪৪ 


দ্বিতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


শহ্করভাষ্য £ ন (ত্রদ্ধ নিবিশেষ এই সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে), ভেদাৎ 
(উপনিষদ ব্রঙ্গে র্ূপভেদ উপদেশ করা হইয়াছে, কোনও স্থানে 
বল হইয়াছে তিনি চতুষ্পার* কোথাও বল। হইয়াছে তিনি ষোড়শ- 
কলাধুক্ত ইত্যাদি), ইতি চে ন (কেহ যদি এই আপত্তি করেন, 
তাহার উত্তরে বলা হইতেছে, না, তাহা নহে ), প্রত্যেকম অতদ্চনাৎ 
(প্রতি উপাধিভেদের মধ্যে সেই এক ব্রহ্ম অবস্থান করেন, এই- 
শ্রতিবাক্য আছে । অতএব উপাসনার জন্ত ভেদবের উপদেশ । 
স্বরূপতঃ ভেদ নাই। স্বর্ূপতঃ ব্রহ্ম এক এবং নিবিশেষ )। 

রামান্থজ এই স্থত্রটি এইভাবে পাঠ করিয়াছেন £ 


ভেদাৎ ইতি চে ন প্রত্যেকং মতদ্ষচনাৎ 


ভেদাৎ (দেব, মনুষ্য প্রভৃতি শবীরভেদ অনুসারে ব্রহ্গও সুখ 
দুঃখ ভোগ করিবেন, কারণ তিনি অন্তধ্যামিরপে সকলের মধ্যেই 
অবস্থিত ), ইতি চেৎ বদি কেহ ইহা বলেন) ন, (না, এই 
সিদ্ধান্ত ঠিক নহে), প্রত্যেকং অতদ্বচনাৎ (প্রতি শরীরের মধ্যে 
অন্তর্য্যামী ব্রহ্ম অমুতরূপে অবস্থান করেন»-ম্তরাং হুঃখের স্পর্শ 
হইতে পারে না,এইন্সপ শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়া বার )। এই 
প্রসঙ্গে রামানুজ বলিয়াছেন যে, কোনও বস্তহ হখাত্বক বা ছুঃখা- 
ত্বক নহে, এক বস্ই এক ব্যাক্তিকে সুখ প্রদান করিয়া অন্ত ব্যক্তিকে 
দুঃখ প্রদ্দান করিতে পারে । এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত রমণীর ব্ূপ 
তাহার স্বামীকে স্থথী করে, কিন্তু সপত্বীকে ছুঃখী করে। কর্দের 
ফল অনুসারে জীব কোন বনস্তর সংস্পর্শে সুখ বাদুঃখ' পায়। ব্র্গ 


১ ৩৩৫ 


স্ঠৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ 


বন্ীফলের অধীন মহেন; সুতরাং ফোনও বস্ত তাহাকে সুখ বা! ছুঃথ 
দিতে পারে না। 
অপি চ এবম্‌ একে (৩1২১৩) 
শঙ্করভান্ত £ একে (বেদের এক শাখাবলম্বী) এবম্‌ € এইক্সপ 
শ্রতিবাক্য পাঠ করিয়া থাকে_-যে ভেদদর্শন নিন্দনীয়, অভেমবদর্শনই 
সত্য )। যথা £ 
"নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন, 


মৃত্যোঃ স মৃত্যুম আধ্লোতি ঘ ইহ নানা ইব পশ্াতি” 
( কঠোপনিষদ ৪.১১) 


অনুবাদ £ জগতে নান! বস্ত নাই। যে নান] বস্ত দেখে, সে 
বারছ্থার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
রামান্থজভাষ্য £ বেদের এক শাখায় উল্লেখ আছে যে, যদিও একই 
দেহে জীব ও ব্রহ্ম অধিষ্ঠান করেন, তথাপি জীব স্থথ ছুঃখ ভোগ করে, 
ব্রহ্ম সুখছুঃথ ভোগ করেন না,--নিজ এরশ্বর্য্ে অধিষ্ঠিত থাকেন। 
গা হুপর্ণা সযূজা! সখায়! সমানং বুক্ষং পরিষত্বজাতে। 
তয়োঃ এক: পিল্পলং স্বাদু অন্তি অনশ্নন্‌ অন্যঃ অভিচাকশীতি 8” 
যুণকোপনিষও € ৩.১১ ) 


অনুবাদ £ টি সন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী (জীব ও ব্র্ছ) একটি 
বৃক্ষকে :অবলঘ্বন' করিয়া থাকে। তাহাদ্দের মধ্যে একটি পক্ষী 


গত 


দ্বিতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


€জীব) স্বাু ফল ( কর্মফল) ভোজন করে, অন্ত পক্ষী (বর্গ) 
ভোজন করে' না, কেবল সাক্ষিঈপে অবস্থান করে। 


অরূপবৎ এবহি তৎ প্রধানত্বাৎ (৩২1১৪ ) 


শঙ্কর £__অনূপবৎ (ব্রহ্ধ রূপহীন ), এব হি (হাহ|ই নিচচন্, তং. 
প্রধানত্বাৎ (যে সকল বাক্য ব্রদ্গকে অন্ধপ বল! হুইয়াছে, সেই 
সকল বাক্য বঙ্গের স্বরূপ প্রতিপাদন কণইপ্র্যান উদ্দেগ্য )। 
অন্থুলম্‌ অনণু অহম্বম আঘং (বৃহদ্াণ্যক ৩.৮1৮।৮ ) 
'অর্থাৎ প্ত্রঙ্গ স্থল নহে ক্ষুপ্র নহে, হ্ষ্ব নহে, দীর্ঘ নহে ।” 
অশব্দম্‌ অস্পর্শম্‌ অন্ূপম্‌ অব্যযনম ( কঠোপনিষত ৩।১৫) 
অর্থাৎ, “ত্রন্দের শব্ধ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, পরিবর্তন নাই ।” 
দিব্যো হি অমূর্তঃ পুরুষঃ (দুণ্ডকোপনিষদ্‌ ১,১।২) 
অর্থাৎ পত্রহ্ম অলৌকিক পুরুষ) তাঁহার যুন্তি নাই 1” 
এই সকল বাক্যের প্রধান উদ্দেশ্য ব্রন্ষের স্বরূপ প্রতিপাদন 
করা। যে সকল বাক্যে ব্রঙ্গকে সবিশেষ বলা হইয়াছে, সে 
সকল বাক্যের প্রধান উদ্দেশ্য ব্রহ্মকে কিরপে উপাসনা করা উঠত, 
তাহা প্রতিপাদন করা। ক্রন্ধের স্বরূপ প্রতিপাদন কর! সে 
সকল বাক্যের উদ্দেশ্য নহে। যে সকল বাক্যের উদ্দেশ ব্রঙ্গকে 
উপাসনা করিবার প্রণালী প্রদর্শন কর।, পেই সকল বাক্য হুইতে 
স্বরূপ গ্রহণ না করিয়া যে সকল বাক্যের উদ্দেশ্য ব্রঙ্গের স্বরূপ 
প্রদর্শন করা, সেই সকল বাক্য হইতে গ্রহণ করাই সমীচান। 


৬৭ 


তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ 


রামাসুজভাষ্য £ ব্রহ্ম 'অরূপ-বৎ” অর্থাৎ রূপহীনের তুল্য। রূপযুক্ত 
জীব যেরূপ সুখ ছুঃখ ভোগ করে, ব্রহ্ম সেইক্পপ স্ুখ-ছুঃখ ভোগ 
করেন না। অতএব ব্রহ্ম রূপহীনের স্তায়। “ততপ্রধানতত্বাৎ*, কারণ, 
ব্রঙ্গ নাম ও রূপ” স্ষ্টি করেন, স্থতরাং তিনি প্রধানভাবে অবস্থান 
করেন, নামরূপ অগ্রধানভাবে অবস্থান করে। নাম ওরূপ লইয়|ই 
জগং। নাম ও রূপ বাদ দিলে বর্গ ব্যতীত কিছু অবস্থান করে 
না। সুতরাং জগংস্থষ্টির অর্থ নাম ও বূপস্থট্টি | 


প্রকাশবৎ অবৈয়ণ্যম্‌ ( ৩।১1১৫ ) 


শঙ্করভাষ্য £ প্রকাশবৎ (স্্যের আলোক যদিও সমস্ত আকাশ 
ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তথাপি যখন অঙ্থুলি অবলম্বন করিয়া 
অবস্থান করে, তখন অর্জুলি খজু বা বক্র হইলে আলোকও খজুব৷ 
বক্র বালয়া বোধ হয়; সেইরূপ বদ্ধ সর্বব্যাপী হইলেও পৃথিবী 
প্রভৃতি উপাথিধোগে সেইরূপ আকারযুক্ত বলিয়া প্রতাত হন), 
অবৈষর্থম্‌ (যে সকল বেদবাক্যে ত্রহ্মের রপের বর্ণনা কর! হইয়াছে, 
সেগুলে বার্থ নহে, কারণ সেই সকল বাক্যের উদ্দেশ্ত বর্গের 
উপাসনাবিধি প্রধান করা )। 

(রামানুজ ) প্রকাশবৎ চ অবৈয়র্থ্যাৎ 

অবৈয়থ্যাৎ (বেদবাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না, এজন্য ) প্রকাশবৎ 
€"সত্যং জ্ঞানম্‌ অনন্ত, ব্রহ্গ”-তৈত্তিরীয় উপনিষদৃ--আনন্মবল্লী 
১।১__-এই বেদবাক্য হইতে ষেন্ূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ব্রহ্ম 
প্রকাশশ্বরপ,--সেই প্রকার যে সকল বেদষাক্যে বলা হইয়াছে ষে, 


১৪৮, 


দ্বিতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


ব্রহ্ম সত্যসংকল্প, সর্বজ্ঞ) জগতের কারণ, সর্বাক্নক, সকলদোষবজ্জিত, 
-সেই সকল বেদবাক্য যধন বার্থ হইতে পারে ন।, অতএব দিদ্ধান্ত 
করা উচিত যে, ব্রক্ষের উভয় লক্ষণ আছে,--(১) তাহার কোনও 
দোষ নাই, এবং (২) তিনি সকল গুণের আকর )। 


আহ চ তন্মাত্রম্‌ (৩।২।১৭ ) 


শঙ্করভাষ্য £ আহ চ( বেদ বলিয়াছেন ), তন্মাত্রম্‌ (ব্রহ্গ হইতেছেন 
চৈতন্যগাত্র )। “স যথা ৈষ্ধবঘন:ঃ অনন্তরঃ অবাহথঃ কৃতস্ঃ রসথন 
এব, এবং অরে অয়ম্‌ আত্বা অনস্তরঃ অবাহ ₹তন্নঃ প্রজ্ানঘন এব, 
( বৃহদারণাকোপনিষদ্‌, 8161১৩), অর্থাৎ, একথণ্ড সৈম্ধবলবণ যেমন 
ভেদহীন, বাহ্াহীন, সমগ্র, ঘনীভূত লবণরসন্বরূপ, সেইরূপ ব্রহ্গও 
ভেদ্হীন, বাহাহীন, সমগ্র ঘনীভূত চৈতন্যমাত্র | 


রামান্বজভাম্য £ বেদ বলিয়াছে, “সত্যং জ্ঞানম্‌ অনস্তং ব্রঙ্গ” 
( তৈভ্তিরীষোপনিষদূ, আনন্দবল্লী ১১) অথাৎ তরঙ্গ ষে প্রকাশ- 
স্বরূপ, ইহাই বলিয়াছেন, অন্যত্র বেদই যে ব্রন্গেব সত্যসংকল্পত্ব 
প্রভৃতি গুণের উল্লেথ করিয়াছেন, সে সকল গুণের এখানে 
নিষেধ কর! হয় নাই। অতএব ব্রন্ধ অনন্ত কল্যাণগুণের 
'আকর। 


দর্শয়তি চ অপি ক্মর্্যতে (৩1২।১৭) 


২৩৪7 


তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ 

দর্শয়তি / শ্রুতি দেখাইয়াছেন ), অথ অপি ন্মর্য্যতে (স্মৃতিগ্রন্থেও 
ইহা! স্বরণ করা হইয়।ছে ; অর্থাৎ বলা হইয়াছে )। 

 শঙ্করভাষা £ শ্রতি ও স্মৃতি উভয় গ্রন্থেই দেখান হইয়াছে যে, 
বঙ্ষ নিধ্বিশেষ, তাহার কোনও রূপ গুণ মাই । "অথ অতঃ 
আদেশঃ নেতি নেতি” (বৃহ্দারণ্যক ২৩৬) অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
এইরূপ আদেশ ব; উপদেশ, তিনি এরপ নহেন, তিনি এইব্প 
নছেন, তাঁহাকে কোনরূপে বর্ণনা করা যায় না) “যতো বাচো 
নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” (তৈত্তিরীয় ২1৪1১), অর্থাৎ ধাহাকে 
না পাইয়া বাকা মনের সভিত ফিরিয়া আসে। গীতাতেও বলা 
হইয়াছে ণঅনাদিমংৎ পরং ত্রক্ম ন সৎ তত নাসৎ উচাতে”, অর্থাৎ 
ব্রহ্ম অনাদি, তাহ'কে সৎ (স্থলরূপ্যুক্ত ) বা অসৎ সুক্ষ রূপ যুক্ত ] 
বলা যায় না । 

রামানুজভায্য £ শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়েই বলিয়াছেন যে, ব্রন্ষের' 
অনস্তকল্যাণগুণ আছে এবং তিনি সকল দোষজ্ডিত। 


শ্রুতি বলিয়াছেন £ 

«তম্‌ ঈশ্বর'ণাং  রমং মহেশ্বরহ” ( শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ ৬,৭1৮ ) 
অর্থাৎ, তিনি ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর । 

“পরান শক্তি: বিবিধ এব শ্রয়তে” (পর) 

অর্থাং ঈশ্বরের বিবিধ উৎকৃষ্ট শক্তি আছে, ইহা শোন! ধায়। 
“যঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্ববিদ্‌” (মুগ্ডকোপনিষৎ ১1১1৯) 

অথাৎ, তিন সর্বজ্ঞ সর্ববেত্ত। ইত্যাদি! 


দ্বিতীয় পাঁগ তৃতীয়, অধ্যাক়্ 


শ্বতিতে এইরূপ আছে £ 

দষে! মাম্‌ অজম্‌ অনাদিঞ্চ বেত লৌকমঙ্েরম্‌।” (গীতা ১০1২) 

অর্থাৎ, “মে আমাকে অজ, অনাদি এবং সর্বলোকের মহেশ্বর 
বলিয়া জানে |”. - 

“উত্তম: পুরুষঃ তু অনুঃ পরযাত্না ইতি উদান্ৃতঃ ! 

যে৷ লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভত্ত্যব্যয় ঈশ্বর2* ॥ € গীতা ১৫৭১) 

অন্চবাদ £ যিনি উত্তম পুরুষ, তিনি পরমাত্সা। এই নামে উক্ত হন। 
তিনি ব্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়৷ থাকেন এবং ধারণ করিয়া! থাকেন। 
তিনি ঈশ্বর | 

সর্ববজ্ঞং সর্বকৎ সর্বশক্তিজ্ঞানবলর্ধিমান্। (বিষু্পুরাণ ৫1১1৪৭ ) 

অর্থাং, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ) সর্বকর্তা, তাহার সকল শক্তি, জ্ঞান, বল এবং 
খদ্ধি আছে। 

অতএব অন্ধ যদিও সর্বত্র অবস্থান করেন, তথাপি সেই সকল 
স্থানের দোষ তাহাকে স্পর্শ করে না, কারণ, শ্রুতি বা স্বৃতি বলিয়াছেন 
যে, তাহার গুণ অনন্ত এবং দোষ বিন্দুমাত্রও নাই। 

অতএব চ উপমা স্ূর্ধ্যকাদিব ( ৩।১।১৮) 

এই জন্যই পনূর্যারূপকার্দিবং “অর্থাৎ সুর্যের প্রতিবিম্বের সহিত 

তাহার তৃলন। কর। হইয়াছে । 


শঙ্করভাষ্য : বিভিন্ন জলাশয়ে হুর্যের ষে সকল প্রতিবিত্ব পতিত 
হয়, তাহাদের মধ্যে ভেদের কারণ এই যে, উপাধি সকগ বিভিন্ন, কিন্তু 
সূর্য্য একই । সেইরূপ ব্রহ্ম এক হইলেও বিভিন্ন উপাধি গ্রিন 
বিভিন্ন বলিক্ব! মনে হয় | 


৮০ 


তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পা 


রামা মুজভাম্ু £ স্র্য্যের প্রতিবিহ্ব জল, দর্পণ প্রসৃতিতে পড়িলেও 
জলাশয় প্রভৃতির দোষ দ্বার] সূর্য্য স্পৃষ্ট হন না। সেইরপ ব্রহ্ম সর্ব 
অবস্থিত হইলেও সেই সকল স্থানের দোষ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। 

অন্থুবদ অগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম্‌ ( ৩।২।১৯) 

শঙ্করভাষ্য ; *ন তথাত্বং” জলে হৃুর্য্যের প্রতিবিদ্বের সহিত বুদ্ধিতে 
ব্হ্ষের প্রতিবিষ্বের তুলন! কর] উচিত হয় না, উভয় স্থলে একরূপ 
নহে। “অন্ভুবদূ অগ্রহণ1ৎ»”, জলের ন্যায় গ্রহণ কর! যায় না। হুর্য্য ও 
জল ভিন্ন দেশে অবস্থিত, এজন্য হুর্্যের প্রতিবিঘঘ জলের উপর পড়িতে 
পারে। কিস ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, সতরাং তাহার প্রতিবিশ্ব বুদ্ধিতে পড়িতে 
পারে না। 

রামানজভাষ্য £ সূর্য্য প্রকৃতপক্ষে জলের মধ্যে অবস্থান করেনা? 
হুতরাং জলের দোষ সূর্যকে স্পর্শ করে না। কিন্তু ব্রহ্ম প্রত্যেক 
দেহের মধ্যে অবস্থান করেন। স্থতরাং দেহের দোষ ব্রহ্ষকে ম্পূশ 
করা৷ উচিত। এই সুত্র পুর্বপক্ষ। | 


বৃদ্ধিহাসভাক্তম্‌ অন্তর্ভাবাৎ উভয়সামগ্তাস্যাৎ এবং ( ৩।২১৯) 
শঙ্করভাষ্য ঃ বৃদ্ধিত্রাসভাক্তম্‌ (বুদ্ধি এবং হ্রাস হয়), অস্তর্ভাবাৎ 
€ মধ্যে অবস্থান. করে বলিয়া), উভয়সামঞ্রন্যাৎ (উভয়ের মধ্যে 


সামঞ্জস্য )। 
জলের বুধ ব; হ্রাস হইলে জলগত প্রতিবিশ্বের বৃদ্ধি ও হ্রাস 


হয়, জল কম্পিত হইলে বিশ্ব কম্পিত হয়, বাস্তবিক স্ুর্ধ্ের বৃদ্ধি 
হাস বা কম্পন হয় না। জলের ধর্মৃগুলি সুর্যের আবির্ভার্ব হওয়ার 


ব%৩ 


দ্বিতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


এইক্প ভ্রধ হয়। সেইরূপ উপাধির ধর্মগুলি ব্রন্দে আবির্ভাব হয় 
এইক্সপ ভ্রম হয়। দৃষ্টান্তের সহিত এই ভাবে সাদৃশ্ব দেখা যায়। 
সম্পূর্ণ সাদৃশ্ট প্রয়োজন নাই। 
দর্শনাৎ চ (৩1২২১) 

শঙ্কয়তাত্য £ শ্রুতি দেখাইর়াছে যে, ব্রক্গ দেহার্দি উপাধির মধ্যে 
প্রবেশ করিয়! আছেন। অতএব সুর্যের প্রতিবিদ্বের সহিত তৃলন। 
কর! সঙ্গত হয়। শ্রুতি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম নিগুণ ও 
নির্রবিশেষ। তিনি সবিশেষ ও নির্ধ্বিশেষ উভয় লিঙ্গযুক্ত হইতে 
পারেন না। 

রামান্থজ পুর্ধের দুইটি শুত্র মিলাইয়া একটি সুত্র করিয়াছেন। 
' ভাহার এইকধপ ব্যাখা] করিয়াছেন। যাজ্ঞবন্ধ্য তাহার স্থতিগ্রন্থে 
ছুইটি উপম দিয়াছেন £ (১) আকাশ বিভিন্ন ঘটের মধ্যে থ'কিলেও 
আকাশের বুদ্ধি ও হ্রাস হয়না, (২) হর্যোর প্রতিবিশ্ব জঙ্গে পতিত 
হইলেও জলের দোষগুণ সুর্্যকে স্পর্শ করে না। এই ছুইটি উপমার 
সামগ্রশ্বিধান করিয়! এইক্ধপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় ধে, ব্রঙ্দ সকস 
দেহের মধ্যে অবস্থান করিলেও তাহার বৃদ্ধি বা হাস হয় না, এবং 


'দেছের মধ্যে অবস্থান করিলেও তাহার বুদ্ধি বা হ্রাস হয় না, এবং 
দেহগত স্ুথছুঃখাদি পোষ তীহছাকে স্পর্শ করে না। দির্শনাৎ, 
ইহা দেখা যায় যে, উভয় বস্তর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকিলেই উ্তয় 
বন্ধকে ভুলনা করা যায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন হয় না। 
যথা, এই মানবটি একটি সিংহের নায় । 


প্রকৃতৈতাবস্থং হি প্রতিষেধতি ততো! ব্রবীতি চ ভূয়; (৩২২২) । 


৩১৬ 


তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ 


শঙ্ছরভাষ্য £ প্রকুতৈতাবত্বং হি ্রেঙ্গের যে রূপ প্রকৃত হইয়াছে 
অর্থাং পূর্বে বলা হইয়াছে ), প্রতিষেধতি (তাহার প্রতিষেধ করা 
হইয়াছে ), ততো ব্রবীতি চ ছুয়ঃ (এই জন্য পুনরায় বলা হইয়াছে 
যেতিনি আছেন )। 

উপনিষদ এইরূপ বলিয়াছেন, “দ্বে বাব ব্রহ্গণে। রূপে, যুর্তং চ 
এব অমূর্তং চ, স্থিতং চযচ, সংচ তৎচ"” (বৃহ্দারণাক ২।৩।১), 
অর্থাৎ ব্রদ্দের ছুইটি রূপ একটি মূর্ত (যাঁভী দেখা যায়), একটি 
অমূর্ত (যাহা দেখ! যায় না), একটি স্থির, একটি গতিশীল, 
একটি স্থল, একটি সুম্ম। তাহার পর বলিয়াছেন, “অথাত আদেশে? 
নেতি নেতি, ন হি এতস্মাৎ ইতি ন ইতি অন্য পরম্‌ অস্তি” 
(বৃহদারণ্যক ২।৩।৬ ), অর্থাৎ, এইজন্যই উপদেশ দেওয়৷ হইয়াছে 
ইহা নয় ইহ নয়? । এখানে 'ইহ। নয়”, বঝলিবার উদ্দেশ্য, এই 
যে বর্ষের রূপ দুইটি সত্য নহে, “অগ্তৎ পরং” অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্ত 
ব্রহ্ম ই সত্য । 

রামান্ুজজভাষ্য $ উপনিষদ প্রধষে বলিলেন যে ব্রদ্দের দুই রূপ, 
স্বলজগৎ একটি রূপ, সুক্মরজগৎ একটি রূপ। অথাৎ স্থল ও সু 
জগৎ ব্রন্মেব অংশ বা বিশেষণ। তাহার পর নেতি নেতি বলিবার 
এইক্প উদ্দেশ্য হইতে পারে না ষে, স্থ লও সুঙ্ম্ম জগং ব্রনের বিশেষণ 


নহে । কারণ তাহ হইলে পুর্ববস্তী ব!ক্য ও পরবর্তী বাক্যের মধ্যে 
বিরোধ হয়; স্বতরাং নেতি নেতি বলিবার উদ্দেশ্য এইরূপ: স্থূল, 
ও হুল্মজগৎকে ব্রন্দের বিশেষণ বলা হইয়াছে, সেজন্ত মনে হইতে 
পারে যে, ব্ুদ্ষের ইয়তু। বা সীমা আছে। মনে হইতে পারে ষে” 


৬১৪ 


খ্রিতীয় পাঁদ তৃতীয় অধ্যায় 


জগৎ যতথানি, ব্রহ্ম ততখানি। নেতি নেতি বলিয়!, রঙ্গের 
সেই ইয়ত্বা বা সীমা প্রতিষধ করা হইয়াছে, প্প্রকতৈতাবত্বং 
হি প্রতিষেধতি”। অর্থাৎ বর্ষের ইয়ত্তা করা৷ যায় না। অঙ্গের 
গুণ আছে, ইহা প্রতিষেধ করা এই বাক্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে 
না। কারণ, এই বাক্যের পরে ব্রঙ্ের গুণের উল্লেখ আবার করা 
হইয়াছে । অথ নামধেয়ং সত্যস্য সতাম্‌।| প্রাণা বৈ সত্যম্‌ 
তেষাম্‌ এষ সত্যম্” (বৃহদারণ্যক ২৩1৬), অথাৎ, “এজন্য ব্রন্গের 
নাম সত্যের সত্য। প্রাণ সকল সত্য, ব্রহ্ম প্রাণ সকল হইতেও 
সত্ত্য।” এখান প্রাণশক দ্বারা জীবকে নির্দেশ করা হহয়াছে। 
প্রলয়ের সযয় আকাশ প্রভৃতি অচেভন বস্ত্র ধিভিন্ন রূপে পরিণত 
হয়, জীবের সেইরূপ প্ররিণাম হয় না, এজন্য আকাশ প্রভৃতি মিথ্যা, জীব 
সত্য। কিন্তু বর্ম অনুসারে জীবের জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশ হয়' তরঙ্গের 
ভান কখনও সঙ্কোচ হয় না। এজন্য ব্রঙ্গ জীব অপেক্ষাও সত্য । 
স্থত্রে যে বলা হইয়াছে, “ন এতল্মাৎ পরম্‌* ইহার রি এই যে» বর্গ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বনজ কিছু নাই। 


ত€ অব্যক্তম্‌ আহু হি (৩1২।২৩। ) 
ত৭ (সেই ত্রক্ষ), অব্যতুম্‌ (ইন্দরিয়গ্রাহ নভে ), আহু ছি (শ্রুতি, 
ও স্মৃতি ব্রদ্ধকে অব্যক্ত বলিয়াছেন )। 
পন চক্ষুষ! গৃঙৃতে নাপি বাঁচা” (যুগুক ৩1১1৮), ব্রহ্মকে চক্ষুর 
ঘায়। গ্রহণ করাযায় না, বাক্যের দ্বার গ্রহণ যায় না। “স এফ 
ন ইতি নইতিআত্মা অগৃন্থো ন ছি গৃহাতে” (বৃহদারণ্যক ৩১২৬ )৯ 


৩১৫ 


তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতয় পাদ 


অর্থাং, দেই আত্মা “এইন্ধপ নছে* এইভাবে বর্ঘনা! করিতে হয়ঃ 
গ্াহাকে কোনও ইন্দ্রিয় দ্বার গ্রহণ কর! যার না। গীতায় ভগবানূ 
বলিয়াছেন, “অব্যক্তোহয়ম্‌ অচিস্তেযোহয়ম্‌*, আর্থাং আত্মা অব্যক্ত ও 
অচিভ্ত্য| | 


অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্‌ (৩২২৪) 

অপি সংরাধনে (ধ্যানের সময় ব্রঙ্গকে দর্শন করা যায়), 
প্রত্যক্ষানুম[নাভ্যাম্‌ (প্রতাক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি, অনুমান অর্থাত স্বতি-_ 
উভরেই এইরূপ বলিয়া থাকেন)। 

শৈক্কর) “কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্‌ এক্ষং আবুন্তচন্্ঃ অমুতত্বম্‌ 
ইচ্ছনৃ” (কঠোপনিষদ্‌ ৩১), অর্থাৎ ধীমান্‌ ব্যক্তি ইন্জ্িয় নিরুদ্ধ করিয়া 
মোক্ষপাভ আকাঙ্ষ। করিয়।, ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারেন। 

(রামানুজ) “যম্‌ এব এষ বুণুতে তেন লভ্যঃ তশ্ত এষ আত্ম। বিবৃণুতে 
'তনৃং শ্বাম্‌” (মুগ্ডক ৩২৩ ), অর্থাৎ ব্রন্ম যাহাকে বরণ করেন, সেই ব্যক্তি 
ব্রহ্ধকে লাভ করিতে পারে, তাহার নিকট ব্রহ্ম নিজ হ্বরূপ প্রকাশ 
করেন। শীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেনঃ “ভক্ত্য। ত্বনস্তয়া শক্যঃ অহম্‌ এবং- 
বিধোহর্জন। জ্ঞাতুং ত্র,ং চ তত্বেন প্রবেষ্টং চ পরস্তপ ॥” (১১1৫৪), 
অর্থাৎ, হে অর্জুন, অনন্য তক্তির দ্বারা আমাকে এই শ্রকার জানা 
যায়, দেখা যায়, প্রবেশ করা যায়। 


প্রকাশাদিবং চ অবৈশেষ্বম্‌, প্রকাশঃ চ কর্্মণি অভ্যালাৎ (৩২২৫) 
শঙ্করভাঁধ্য আলোকের কোনও রূপ নাই। কিন্তু আলোকে যে 
বন্ত রাখা যায়, আলোক সেই বস্তুর রূপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় 


৩১৬ 


দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাই 


সেই প্রকার ব্রন্ষের সহিত জীবের কোনও পার্থক্য না৷ থাকিলেও, 
উপাসনার সময় জীব ব্রহ্গকে রূপধুক্ত ভানে দর্শন করিতে 
পারে। 


রামান্ুজভাষ্ত £ বামদেব প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষগণ যখন ব্রহ্গকে 
সাক্ষাতকার করিয়াছিলেন, তখন ব্র্ষের পপ্রকাশ” (অর্থাৎ জ্ঞন 
আনন্দ প্রভৃতি ত্রহ্ষের শ্বরূপ) যে ভাবে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন 
( প্রকাশাদিবং), সেইরূপ অবিশেষে ( অবিশেষ্যাৎ) ব্রহ্ষের মূর্ত 
এবং অমূর্ত রূপও সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, এজন্ঠ বামদেব ব্রহ্গজ্ঞান 
লাভ করিবার পর অনুভব করিয়াছিলেন, “অহং মনগঃ অভবং স্ম্য্যশ্চ? 
(বৃহদারণ্যক ৩131১৯), অর্থাৎ, আমি নন হইয়াছিলাম, এবং স্থর্ষ্য 
হইয়াছিলাম । মন্নু ও স্র্ধ্য ব্রন্মেরই রূপ । তাই যখন বামদের 
ব্রন্মের সহিত নিজের এঁক্য উপলব্ধি করিলেন, সেই সময় ইহাও 
উপলদ্ধি করিলেন যে, তিনি মনু এবং সূর্য হইয়াছিলেন। প্রকাশঃ 
কর্মণি অভ্যাসাৎ উপাসনানূপ কর্ণ অভ্যাস কারলে বঙ্গের প্রকাশ 
উপলব্ধি হয়। 


অতঃ অনস্তেন তথাহি লিঙ্গম্‌ ( ৩/২২৬.) 


শহ্করভাষ্য £ অতঃ (অতএব, যেহেতু জাব ও ব্রঙ্গের মধ্যে 
বস্ততঃ কোনও প্রভেদ নাই ), অনন্তেন (এই জন্ত মোক্ষ লাভ করিলে 
জীব অন্ত ব্রদ্মের সহিত এক হইয়া যায়), তথাছি লিঙ্গম্‌ ( এইক্নপ 
চিহ্ন উপনিষদে দেখা যায়)। 
' “ত্রঙ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি”” (মুণডক: ৩২৯), অথাং, ব্রদ্গকে 


দত্ত গখ্‌ 


তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ 


জানিলে ব্রঙ্গই হইয়া যায়। ধব্রঙ্ধম এব সন্‌ ব্রহ্ম আপ্রোতি” 
( বৃহদারণ্যক 8181৬ ), অর্থাৎ, ত্রদ্ধ হইয়া ব্রদ্দকে লাভ করে। 

রামান্জভাম্ত £ অতঃ (এই জন্য), অনস্তেন (অনন্ত কল্যাণের 
সহিত ব্রন্মের সংযোগ আছে, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়), তথাহি 
লিঙ্গম্‌ [ব্রদ্ধের উভয় লিঙ্গ আছে, (১) ত্বাহার কোনও দোষ নাই 
এবং (২) তাহার অখিলগুণ আছে ]। 


উভয়ব্যপদেশাৎ তু অহিকুগুলবৎ ( ৩1২২৭) 


শঙ্করভাষ্য £ উভয়ব্যপর্দেশাৎ (বেদে ছুই প্রকার কথার উল্লেখ 
আছেঃ কোথাও উল্লেখ আছে যে, জীব ও ব্রদ্ধে কোনও ভেদ 
মাই-“ত ত্বমূ অসি, তুমিই ব্রন্ধ “অহং ত্রন্ম অন্মি, আমিই ব্রহ্ষ। 
আবার কোথাও উল্লেখ আছে যে, জীব ও বর্গের মধ্যে ভেদ আছে 
“পরাৎ পরম্‌ পুরুষম্‌ উপৈতি দিব্যম্ (জীব সর্বশ্রেষ্ঠ পরণপুরুষকে 
প্রাপ্ত হয়), অধিকুগুলবত (সর্পের কোনও অংশ বলয়াকার, ফোনও 
ংশ উদ্ভত ফণাবিশিষ্ট, কিন্ত সকল অংশই সর্প, নেইরূপ ব্রঙ্গের 
কোনও অংশ জীবের সহিত অভিন্ন, কোনও অংশ ভিন্ন)। এই 
সুত্র পুর্ধ্বপক্ষ ॥ 
রামাজুজভাধ্য £$ উভয়ব্যপদ্দেশাৎ [ কোথাও বল! হুইয়াছে যে জগৎ 
ব্র্ধ হইতে অভিন্নৎ যথা ব্রহ্ম এব ইদং সর্ধম্, (বুহদারপ্যক 81৫1১ ), 
অর্থাৎ, এই সবই ব্রদ্ষ, আবার কোথাও বল। হইয়াছে যে জগত ব্রজ্ম হইতে 
ভিন্ন “হস্ত অহম্‌ ইমাঃ তিশ্রে! দেবতাঃ অনেন জীবেন আত্মনা অনু প্রবিশ্য 
মাষরূপে ব্যাকরবাণি (ছান্দোগ্য ৬।৩।২ ), ব্রঙ্গ বলিতেছেন “আমি 
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পৃথিবী জলও অগ্নির মধ্যে জীবরূপে প্রবেশ করিরা নাম ও র্ন্‌প 
স্থষ্টি করিব” ] অহিকুগুলবৎ (সর্প যেমন কখনও বলয় আকারে 
অবস্থান করে, কখনও খু আকারে, ত্রহ্দও সেইন্ধপ কখনও 
জগত্রূপে অবস্থান করেন, কখনও জগৎ হইতে ভিন্নরূপে অবস্থান 
করেন )। ইহা পূর্ববপক্ষ। 
প্রকাশাশ্রয়বৎ বা তেজস্ত্াৎ ( ৩২1২৮ ) 

শহ্করভাষ্য £ অথব! সুষ্যের প্রকাশ এবং প্রকাশের আশ্রয় 
(স্্য্য) উভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, জীব ও ব্রন্মের মধ্যে সেইক্ধপ সন্বন্ধ। 
“তেজন্ত্বাৎ”, উভয়ই তেজোরূপ বস্ত। 

রামান্ুগভাষ্য £ প্রকাশ এবং প্রকাশের আশ্রয় উভয়ের মধ্যে যে 
সঘন্ধ, ব্রক্ম এবং জগতের মধ্যে সেই লম্বন্ধ। 


পূর্বববৎ বা (৩1২২৯) 
শহ্করতাধ্য £ পুর্বেবে ৩২২৫ সুত্রে বলা হইয়াছে পপ্রকাশব” ; 
প্রকাশ বা আলোকের কোনও বিশেষ রূপ নাই, যে বস্তর উপর 
আলোক পড়ে, সেই বস্তর রূপ আলোকের রূপ বূলিয়া মনে হয়। 
সেই প্রকার ক্রচ্ম যদিও নিব্বিশেষে, তথাপি তিনি বৃদ্ধিরূপ উপাধির 
সাক্ষিধ্য হেতু সবিশেষ জীব বলিয়া প্রতীত হন। 
রামাচজভাষ্য £ ২৩৪২ এবং ২৩৫৫ সুত্রে বলা হইয়াছে 
যে, জীব ব্রচ্গের অংশ, সেইরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে যে, জগৎ 
ব্রচ্ধের অংশ। ব্রঙ্গই জগৎ হইয়াছেন বঙলিলে ব্রন্দের অচেতনত্বরূপ 
দোষ উপস্থিত হয়। এজগ্ত এরূপ সিদ্ধান্ত কর] উচিত যে, শরীরের 
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সহিত জীবের যেরূপ সম্বন্ধ, জগতের সহিত ব্রঙ্গের সেইরূপ সম্বন্ধ। 
যেখানে জগৎ আছে, সেখানে ব্রহ্ধও আছেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে 
অভেদ বল1হয়। উভয়ের স্বরূপ ভিন্ন বলিয়া ভেদের উল্লেখ দেখ 
যায়। এইভাবে বর্গের নির্দোমত্ব রক্ষিত হয়। 


' প্রতিষেধাৎ চ ( ৩।২।৩০ ) 

শহ্করভাষ্য £ ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও জীব নাই--এইরূপ প্রতিষেধ 
করা হইয়াছে; এজন্ত বুঝিতে হইবে যে, জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। 
পনান্যোইতোহস্তি দ্রষ্টা নান্তোইতোহস্তি শ্রোতা”, ব্রন্ধ ব্যতীত কেহু্‌ 
রষ্টা বা শ্রোতা নাই । 

রাদানুজভাধ্য £ অচৈতন্য বস্তর যে ধর্ম, তাহা ব্রহ্ধের নাই 
বলিয়া এতিযেধ করা হইয়াছে । এজন্য বুঝিতে হইবে যে বিশেষণ 
ও বিশেষ্টের মধ্যে যে সম্বন্ধ (যেমন দেহ ও আত্মা), জগং ও 
ব্রহ্গের মধো সেইব্প সম্বন্ধ । 


পরম্‌ অতঃ সেতু-উন্মন-সন্বন্ধ ভেদব্যপদেশেভ্যঃ (৩।২।৩১) 

পরম্‌ (শ্রে্ট) অতঃ (ব্রহ্ম হইতে) সেতুন্মান-সম্বন্ধ-ভেদ- 
ব্যপদেশেভ্যঃ (কারণ ব্রহ্মকে সেতু বল। হইয়াছে, ব্রদ্ষের পরিমাণ উল্লেখ 
আছে, বর্গের সহিত সন্বন্ধের উল্লেখ আছে, ব্রদ্দম হইতে ভেদের 


উল্লেখও আছে ।)' 
এই স্বুত্র পূর্ববপক্ষ। পরে দিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইবে যে বক্ষ 


হইতে শ্রেষ্ঠ বস্ত নাই। উপনিষদের কোনও কোনও বাক্য হইতে 
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মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্ত আছে। “অথ ষ 
আত্মা সসেতুঃ বিধৃতিঃ” (ছান্দোগ্য ৮1৪১), অর্থাৎ, এই আত্মা 
(ব্রহ্ম) সেতুরূপে জগৎ ধারণ করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে 
হইতে পারে যে, সেতুর অপরপারে ষেমন অন্য তীর আছে, সেইরূপ 
ব্রদ্দের পরেও অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ বস্ত আছে। তত এতও ক্রহ্গ 
চতুষ্পাদ্‌”, এই ব্রহ্ষের চারি অংশ। “শ্ারীর আত্ম প্রাজ্ছেন 
আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ”, জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক হইয়াছিল। 
এই সব বাক্য হইতে মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্গ সর্বব্যাপী নহেন, 
__ত্াহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্বব্যাপী বস্ত আছেন । 


সামান্তাৎ তু ( ৩২1৩২) 
ব্রহ্ষকে সেতু বল! হইয়াছে এই জন্য যে, সেতু যেমন জলকে 
ধারণ করিয়া রাখে, ব্রহ্মও সেইরূপ জগৎকে ধারণ করিয়! থাকেন। 
ধারণরূপ সাদৃশ্য বা “সামান্য” হেতু সেতু বলা হইয়াছে । সেতু 
বল হইয়াছে বলিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত হয় নাযে, সেতুর 
পর ষেমন অন্য তীর আছে, সেইরূপ ব্রন্দের পরেও অন্ত' কিছু বস্ত 
আছে। কারণ, তাহ। হইলে এরূপও সিদ্ধান্ত করা যায় যে, 
সেতু যেরূপ প্রস্তর বা কাষ্ঠ দ্বারা নিম্মিত, ব্রক্গও সেইরপ প্রস্তর ব। 
কাষ্ঠনিন্মিত হওয়া! উচিত। ব্রহ্গ হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, 
অতএব ব্রহ্ধই শ্রেষ্ঠতত্ব। শাস্ত্রে কোখাও ব্রহ্দ অপেক্গ। শ্রেষ্ঠ 
কোনও তত্বের উল্লেখ নাই। 
বুদ্যর্থঃ পাদবৎ ( ৩1২৩২) 
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্রহ্ষকে চতৃষ্পাদ, যোড়শকলাধুক্ত প্রভৃতি “পাব” অর্থাৎ 
অংশযুক্তভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, “বৃদ্ধযর্থঃ” অর্থাত উপাসনার 
আুবিধার জন্য । নির্বিকার, অনন্ত ব্রদ্ধে সকলে মন স্থির করিতে 
পারেন না। ব্রঙ্গে যাহাতে মন স্থির করিতে পারা যায় এজন্য 
ব্রহ্মকে আকারযুক্ত বলিয়া কোথাও কোথ|ও বর্ণনা করা হুইয়াছে। 


স্থ/নবিশেধাৎ প্রকাশ।দিবৎ (৩1২৩৪) 
শঙ্ষরভ।ধ্যঃ উপ্নিবদে উল্লেখ আছে যে, ভীব ও তরঙ্গের 
মধ্যে সশ্বন্ধা আছে: উভয়ের মধো প্রভেদের উল্লেখও উপনিষদে 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ, “স্থানবিশেষ”»_ একই 
চৈতন্য বুদ্ধিরপ উপাধিযোগে জীব বলিয়া বোধ হয়, সেই উপাধি 
অপগত হইলে বলা হয় জীব ব্রন্মের সহিত এক হইয়া যায়। 
রামানুজভাধ্য £ ব্রঙ্গযে উপাধিতে প্রকাশিত হুন, সেই উপাধিকে 
লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মকে পরিমিত বল! হইয়াছে। 


উপপত্তেশ্চ ( ৩।১।৩৫ ) 

শঙ্করভাষ্ম : উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তির দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত কর! 
উচিত। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, স্থষুণ্ির সময় জীব "স্বম্‌ অপীতো। 
ভবতি,, অর্থাৎ নিজকে প্রাপ্ত হয়। গুতরাং ব্রহ্গহই জীবের স্বরূপ । 
'জীবের ব্রহ্গ ভিন্ন অন্য ভাব উপাধিকৃত। ব্রঙ্গের সহিত কোনও বস্তর 
ভেদ হইতে পারে না। কারণ, বহু শ্রুতিবাক্যে ইহ প্রতিপাদিত 
করা হইয়াছে যে, ব্রহ্গই ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বময় সুতরাং ব্রহ্গও 
সর্বময় | 
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রামানুজভাধ্য £ ব্র্ষকে সেতু বলা হইয়াছে, এজন্য ইহা! 
সিদ্ধান্ত করা যায় না ষে, ব্রঙ্গ অপেক্ষ] শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু আছে এবং 
তাহাকে পাইবার উপায় হইতেছেন ব্রহ্ধ। কারণ, হুতিবাক্য 
হইতে বুঝিতে পারা যায় মে, ব্রহ্ষকে পাইবার উপায় ব্রহ্ম, 
অর্থাৎ ঈশ্ববের কৃপ। না হুইলে তাহাকে *পাওয়া যায় না । মুগ্ডুকোপ- 
নিষও ( ১।২।৩ ) এই কথা বলিয়াছেন £ 

"নায়মাজ্সা প্রবচনেন লভ্যো। ন মেধয়া ন বহুন। শ্রুতেন 

যম্‌ এব এবঃ বৃগুতে তেন লভ্যন্ত? এয আযম! বিবৃথুতে তনু স্বাম্‌ ॥” 

অনুবাদ : ব্রক্ধকে বিগ্ভা, বুদ্ধি দ্বারা লাভ করাযায়না। ব্রহ্ম 
ধাহাকে কৃপা কেন, ত।হার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ কনেন। 

তথা অন্য প্রতিষেধাৎ (৩২৩৬ ) 

শ্রততে ইহা স্পট বল। হইয়াছে যে, ব্রঙ্ধ ব্যতীত অগ্ঠ কিছু 
নাই । সুতথাং ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু থাকিতে পারে না। 

"ব্রহ্গ এব ইদং সর্ববং, নেহ নান। আস্ত কিঞ্চন,” 

অথাৎ, এই সবই ব্রহ্ম; এখানে নানা বস্ত নাই । 

“যম্ম।ৎ পরং নাপরম্‌ অস্তি কিঞ্চিত, 

অর্থাৎ যাহা। এপেক্ষ। উত্ক£ অপর কোন বস্ত নাই। 

“অপুর্্ঘম অনপরম্‌ অনস্তরম্‌ অবাহ্বম্,” 

অর্থাৎ ত্রন্গের কোনও কারণ নাই, ব্রঙ্গ ভিন্র অন্ত বস্ক নাই, ব্রঙ্গের 
ভিতরে বা বাহিরে অগ্ঠ বস্ত নাই। 


অনেন সর্বগতহম, আয়াম-শব্দাদিভযঃ (৩1২৩৭ ) 
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শঙ্করভাষ্য £ অনেন (ব্রহ্গ ভিন্ন অন্য বস্বর প্রতিষেধ দ্বারা) 
সর্বগতত্বম্‌ ( বর্ষের সর্বগতত্ব সিদ্ধ হয় ) আয়ামশব্দাদিভ্যঃ 
(ব্যক্তিবাচক শব্ধ প্রভৃতি হেতু )। 

যেহেতু ব্রহ্ম ব্যতিরিস্ত কোনও বস্ত নাই, সকল বস্তই ব্রন্গের 
অন্তর্গত, অতএব ব্রঙ্গ সর্বগত। ব্রহ্ম যে সর্বত্র অবস্থান করেন, 
তাহ! ব্যাপিত্ববাচক শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। “আকাশবৎ সর্ববগতশ্চ' 
নিত্য”, অর্থাৎ, বক্দগ আকাশের হ্যায় সর্গত ও নিত্য। “নিত্যঃ 
সর্ববগতঃ স্থাণুঃ৮, অর্থাত ব্রহ্ম নিত্য, সর্বগত এবং স্থির । 

রামানুজভাব্য ৫ আয়ামশব্াাদিভ্যঃ (ব্যাপ্তিবাচক শব্ধ ঘারা এতি- 
পার্দিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম সর্বগত ), অনেনন সর্বগতত্বম্‌ (ব্রহ্ম যখন, 
সর্বগত, তখন ত্বাংার অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ কিছু থাকিতে পারে না)। 


ফলম্‌ অতঃ উপপন্তেঃ (৩1২৩৮) 


অতঃ ( ব্রহ্ম হইতে ), ফলম্‌ ( কর্মফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ),. 
উপপত্তেঃ (যুক্তির ছারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায়)। 

জীব যে পূর্বরূত কর্মের ফল ভোগ করে, কে তাহাকে সেই 
ফলদান করে? ঈশ্বর প্রত্যেক জীবকে কর্ম অনুরূপ ফলদান করেন, 
হইাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, কোন জীব কখন্‌ কি কর্ম করিয়াছে, 
সর্বভ্ব ঈশ্বরই তাহা জানেন। এবং যিনি জগতের স্থট্টি স্থিতি 
প্রলয় কৰিতে সমর্থ, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই ক্ষমতা আছে, 
গ্রত্যেক জীবকে প্রত্যেক কর্মের ফল প্রদান করিতে। অচেতন, 
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এবং ক্ষণস্থায়ী কর্মের এমন শক্তি থাকিতে পারে না. যে, সে নিজ 
হইতে ফল্দান করিবে | 

রামানজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যাহাতে ঈশ্বরের 
উপাসনা করে, এই উদ্দেশ্যে ইতিপৃর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, 
স্বপ্ন সুযুণ্ধি প্রভৃতি সকল অবস্থায় জীব দোষধুক্ত, কিন্তু ঈশ্বর 
কখনই দোষযুক্ত হন না, তিনি অনন্ত কল্যাণগুণের আকর এবং 
সকল বস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে সেই উদ্দেশ্যেই বলা হইতেছে 
যে, যজ্ঞ দান হোম প্রভৃতি সকল কর্মের ফল (ইহলোক বা 
পরলোকে স্গথভোগ এবং মোক্ষলাভ) ঈশ্বরের কপাতেই হইয়া 
থাকে। 


শ্রুতত্বাৎ চ ( ৩1২৩৯ ) 
শ্রু(ততেও বলা তইয়।ছে, যে ঈশ্বব কর্্মকল প্রদান করেন। 
“সব বা এষ মহান্‌ অজ আত্ম! অনাদে। বসুদানঃ, ( বুহদারণ্যক ৬91২৪ ), 
অর্থাৎ, সেই ঈশ্বর প্রাণীদিগকে অন্ন করেন এবং ধন দান করেন। 
"এষ হি এব আনন্বয়াতি” (তৈত্তিরীয়ক উপ, আনন্দবন্ন' ৭৪): অর্থাৎ 
এই ঈশ্বরই আনন্দিত করেন । | 
ধর্শং জৈমিনিঃ অত এব (৩২1৩০ ) 


জৈমিনি খষি বলেন, ধর্দ্ই কর্ফলের দাতা। যুক্তি এবং 
ুতিবাক্য হইতেই তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রুতি 
বলিয়াছেন, “স্বর্গকামে! যজেত,” অর্থাৎ যিনি স্বর্গ কামন| করেন 
তিনি ষ্জ করিবেন। অতএব মঞ্জ হইতে স্বর্গ ফল আবির্ভাব হওয়া 
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উচিত। ঈশ্বর ফল্দান করেন এইরূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন 
নাই। 


পূর্ববং তু বাদরায়ণ? হেতুব্যপদেশাত (৩1২৪১) 
বাদরায়ণ আচর্যের যতি এই যে, বর্ম নিজ হইতে ফল দান 
করে না, পূর্বোক্ত ঈশ্বরই ফল দান করেন। হ“হেতুব্পদেশ।ৎ, 
কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন ষে ঈশ্বরই কর্মের হেতু । এয হি সাধু 
কর্ম কারয়তি তং যম্‌ এভ্য লোকেভ্যঃ উন্নিনীযতে, এষ হি এখ 
অসাধু কর্ম কারয়তি তং যম্‌ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ অধো নিনীষতে+” 
অর্থাং ঈশ্বরই সাদু কর্ম করান, তাহার দ্বারা, ষাহাকে পৃথিবী 
অপেক্ষা উধর্বলোকে উত্তোলন করিতে চাছেন। তিন অসাধু কর্ণ 
করান, তাহার দ্বার", যাহাকে অধোলোক লইয়। যাইতে চাহেন। 
যে ষেরূুপ কর্মী করে, তাহাকে সেইরূপ প্রবৃত্তি দেন, এবং 
গুবৃত্তি অনুসারে কর্মী করিয়া সে তদন্ুরূপ ফলভোগ করে। সকল 
উপনিষদে ঈশ্বরকে জগতের স্মষ্টিকর্ত। বল] হইয়াছে, জগৎ ন্ট 
করার অথ প্রত্যেক জীবকে পূর্ববকত কর্মফল ভোগ করিবার ব্যবস্থা 
কর) 
রামানথজভাত্য : ষজুবেদ ( ২।১।১ ) বলিয়াছেন ষে, বায়ুকে বজ্ঞ দ্বার! 
পুজা, করিলে বায়ুর নিকট উপস্থিত হুওয়া যায় এবং বায়ু তাহাকে 
ধশ্ব্্য প্রদান করেন । অতএব এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, 
যজ্ঞ, নিজ হইতে ফল দান করে। বৃহুদারণ্যক ( ৫1৭1৭ ) প্রততি ব।ক্যে 
উদ্মেখ আছে যে, ঈশ্বরই বাষু প্রভৃতি দেবতার অন্তর্যাধী রূপে 
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অবস্থান করেন 3 সুতরাং ঈশ্বরই ফলদান করেন। গীতাতেও 
এ কথা স্পষ্ট ভাবে বলা! হইয়াছে । পঅহং হি সর্ববযজ্ঞানাং ভোক্ত। 
চ প্রভুরেব ৮” € গীতা ৯ ) ঈশ্বর বলিতেছেন, আমিই সকল 
যজ্দের পালক এবং প্রভু। প্রন অর্থাৎ কর্ম্নফলদাতা ৷ 


তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত 


ত্ুত্ভীজ্ঞ নাচ 


সর্ববেদাস্তপ্রত্যয়ং চোদনাগাবিশেষাৎ (৩1৩1১ ) 


একই নামের উপাসনা বা বিদ্যা বিভিন্ন উপনিষদে দেখিতে 
পাওয়া! যায়। তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু পাথক্য দেখিতে পাওয়া 
যায়। এজন্য সংশয় ভয়, এগুলি একই উপাপনা, না বিভিন্ন 
উপাসনা? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, এইগুলি এক-ই 
উপাসনা ।  পসর্ববেদাস্তপ্রত্যয়ং, সকল বেোান্তে এক নামে ষে 
সকল উপাসনার প্রত্যয় ব৷ প্রতীতি হয়, তাহারা! একই উপাসন]। 
“চোদন আদি-অবিশেষাৎ্»। চোদন অর্থাং উপাসনা করিবার 
ষে বিধান দেওয়৷ হইয়াছে, সে বিধান সকল উপনিষদে “'অবিশেষ, 
অর্থাৎ ভেদহীন। একটি কোনও উপাসনার ফল প্রভৃতিও 
সর্বত্র একরপই প্রতীতি হয়। এজন্য বিভিন্ন উপনিষদে এক নামের 
যে সকল উপাসনার উল্লেখ আছে, সে সকল একই উপাসন]। 
বিভিন্ন উপাসন। মহে। 


ভেদাৎ ন্‌ ইতি চে ন একস্যাম্‌ অপি (৩1৩1২ ) 


ভেদাৎ ন ইতি চেৎ (একই উপাসন। সম্বন্ধে বিভিন্ন উপনিষদ 
কিছু ভেদ দেখা যায়, এজন্য যি কেহ বলেন যে, এক উপাসন। 
হইতে পারে না), ন(ইহা ষথাথ নহে)। একস্তাম অপি (এক 
উপাসনাতেই সেই সকল বিভিন্ন লক্ষণ সন্িবিই থাকিতে পারে )। 
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বিভিন্ন উপনিষদে একই উপাসনার যে সকল বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়, 
সেগুলি বিভিন্ন হইলেও পরস্পর-বিরোধী নহে। সে জন্য এফত্র 
সমাবেশ করিতে পারা ষায়। 
স্বাধ্যায়স্ত তথাত্বেন হি সমাচারে অধিকারাৎ চ 
সববৎ তন্নিয়মঃ ( ৩1৩1৩ ) 
মুণ্ডক উপনিষদে আছে, যাহারা শিরোব্রত পালন করিবে, 
তাহাদিগকে এই ব্রহ্ষবিদ্যা বলিবে, নচেৎ নহে। এ জন্য 
মনে হইতে পারে যে, মুণ্ডক উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্ধা অন্ত উপনিষদেয় 
ব্্ষবিগ্া হইতে ভিন্ন, কিন্তু তাহা নহে। শিরোব্রত পালন কর! 
ন্বাধ্যাঘ়স্ত অর্থাৎ মুণ্ডক উপনিষৎ পাঠের ধর্ম, বঙ্গবিচ্যার ধর্ম 
নহে। “তথাত্বেন ছি সমাচারে" অর্থাৎ সমাচার গ্রন্থে এইক্প বলা 
হইয়াছে ষে, শিরোতব্রত পালন করিয়া! এই বেদপাঠ করা উচিত। 
'অধিকারাৎ চ* মুগ্ডক ডউপনিষদে আছে শিরোব্রত পালন না 
করিয়া অধ্যয়ন করিবে না। পণসবব চ তন্নিয়মঃ১', সব নামক হোষ 
যেমন একাগ্নি যজ্জেই প্রযোজ্য, ত্রেতাগ্রি যজ্ঞে প্রযোজ্য নহে, 
পেইবূপ শিরোব্রত অধর্কবোপনিষং পাঠেই প্রযোজ্য, ব্রহ্মবিগ্কার প্রতি 
প্রযোজ্য নহে। 


দর্শয়তি চ ( ৩৩৪) 
এক উপনিষদ যে উপাসনার বিধান আছে, অন্ত ' উপনিষদধেও 
তাহ! গ্রহণ কর হইবে, ইহা উপনিষদেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 


উপসংহারঃ অর্থাভেদাৎ বিধিশেষবৎ সমানে চ (৩1৩৫ ) 
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“সমানে” অর্থাৎ একটি কোনও বিদ্ভার (যথা পঞ্চাগ্সিবিগ্ভার ) 
একটি উপনিষদে যে সকল গুণ দেখা যায়, ভিন্ন উপনিষদে যদি 
সেই বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওযা যায়, তাহা! হইলে সেখানেও 
সেই গুণগুলি “উপসংহার” অর্থাৎ গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাভেদাৎ” 
বিভিন্ন উপনিষদে একটি বিগ্যার অর্থ বা প্রয়োজনে কোনও ভেদ নাই, 
“বিধিশেষবৎ'” অর্থাৎ কোনও যজ্দের সম্বন্ধে বিভিন্ন বেদে 
যে সকল বিধির উল্লেখ আছে, সে সকল বিধির একত্র গ্রহণ করা 
যেমন উচিত, সেইরূপ বিভিন্ন উপনিষদে একই বিদ্যা বা উপাসনার 
সম্বন্ধে যে সকল গুণের উল্লেখ দেখা যায়, সে সকল গণের একক্র 
জমাহার কর] প্রয়েজান। 


অহ্যথাত্বং শব্দাৎ ইতি চে ন অবিশেষাৎ (৩।৩।৬ ) 


বুহদারণ্যঞ্ উপনিষাদদ উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণ “উদগীথঃ 
(বেদের অংশবিশেষ ) পাঠ করিয়া অন্থুরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবার 
অভিপ্রায় করিয়াছিলেন ঃ এই অভিপ্রায়ে তাহারা প্রথমে "াক্‌” 
দেবতাকে উগ্দীথ পঠ করিতে বলিয়াছেন,» অস্থরগণ বাক্‌ 
দেবতাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। তখন দেবগণ “ম্বাণ' দেবতাকে 
উদগীথ পাঠ করিতে বলিলেন, অস্থরগণ তাহাকে পাপবিদ্ধা করিল। 
এই ভাবে অন্ত দেবগণ দ্বারা উদীথ পাঠের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। 
অবশেষে “প্রাণ দেবতাকে বলা হইল। অস্থরগণ “প্রাণ দেবতাকে 
পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হঙঈপ এবং নিজেরাই ধ্বংস 
হইল। ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই প্রকার কাহিনী আছে। 


১.১ 


ভৃতীর পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


কিন্তু সামান্য গ্রভেদেও দেখা মায়। *শব্দাৎ, উভয় উপনিষদে কিছু 
পার্থক্যের উপলব্ধি কয় বলিয়া 'অন্যথাত্বং ইতি চেৎ, উভয় উপ 
নিষদের প্রাণ বিভা বিভিন্নৎ এই মনে হইতে পারে । এন” না, উভয় 
উপনিষদের প্রাণবিগ্া একই । “অবিশেষাৎ প্ররুতপক্ষে উভয় 
উপনিষদের কাহিনীতে কোনও প্রভেদ নাই । ইহ। পূর্ববপক্ষ । 


“ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোববীয়স্তাদিবৎ” (৩1৩1৭) 


এইস্ত্রে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে। 

নব! (ছান্দোগ্যের প্রাণবিগ্ঞা এবং বুহদারণ্যকের প্রাণবিদ্যা 
এক নহে) প্রকরণভেদাৎ [উভয়ের প্রকরণ বিভিন্ন । ছান্দোগা 
উপনিষদে উদগীথনামক স্তবের একটি মাত্র অক্ষরের (ও"কারের) 
উপাসন। বিহিত হইয়াছে । ] পরোবরীয়ত্বাদিবং (উপনিষদে একস্থলে 
পরোবরীয়ন্ব অর্থাং শ্রেষ্ঠত্ব গুণযুক্ত উদগীথ উপাপনার উল্লেখ আছে, 
অন্থত্র স্থবর্ণময় কেশ নথ প্রভৃতি যুক্ত উদশগীথ উপাসনার উল্লেখ আছে, 
উভয়ের মধ্যে যেক্ধপ প্রভেদ, উভয় প্রাণবিদ্ভার মধ্যেও সেইরূপ 
প্রভেদ )। 


সংজ্ঞাতঃ চেৎ তছৃত্তম্‌ অস্তি তু তৎ অপি ( ৩1৩1৮) 
“সংজ্ঞঞ।” অর্থাৎ নাম। উভয় বিছ্ধার নাম এক, উদগীথ বিদ্যা । 
প্আতঃ চে২৮১ যদি এজন্ড মমে করা যায় ষে, উভয় বিস্তার মধ্যে 
কোনও প্রভেগ নাই, “তত উদ্তং" পুররবেই ইনার উত্বর দেওয়া 
কইয়াছে, যদিও নাম এক, ভথাপি যখন প্রকরণ বিভিন্ন তখন বিস্তাও 


৪ 


তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


ভিন্ন। প্অস্তি তু”) অন্যত্রও এন্ধপ দেখ! যায় যে, নাম এক হইলেও 
প্রভেদ আছে, পশু এই নাম এক হইলেও পশ্তুর মধ্যে বিভিন্ন জাতির 
প্রভেদ দেখা যায়। “তও অপি”, সেইরূপ এখানেও নাম এক হইলেও 
'বিগ্ভার প্রভেদ থাকিতে পারে। 


ব্যাণ্তেঃ চ সমঞ্জসম্‌ (৩1৩1৯) 


ছান্বোগ্য উপনিষদ বলিয়াছেন, “ওম ইতি এত অক্ষরম্‌ 
উদগীথম্‌ উপাদীত" (১/১১), অর্থাৎ ওম্‌ এই “অক্ষর উদগীথকে” 
উপাসন। করিবে । উদশীথ একটি বেদেব স্তব। তাহাতে ণ"ওম্‌” এই 
অক্ষর আছে। ছান্দোগ্য উপনিযদ্দর এই কথাটির অর্থ কি? উহার 
উদ্দেশ্য কি ওক্কারকে উদগীথ মনে করিতে হইবে, অথবা উদগীথকে 
ওঙ্কার মনে করিতে হইবে? অথবা এরূপ মনে করিতে হুইবে যে, 
ওঙ্কার ও উদগীথে কোনও প্রভেদ নাই? অথব। উদগীথের অন্তর্গত 
ওঙ্কারকে উপাসনা করিতে হইবে? পব্যাণ্ডেঃ যেহেতু ওষ্কার বেদের 
সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব উদশগীথের অন্তর্গত ওষ্কারের 
উপাসনা করিতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্তই “সমঞ্জসম্‌” অর্থাৎ নির্দোষ । 


সর্ববাভেদাৎ অন্যত্র ইমে (৩৩১০ ) 


ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, বাক প্রভৃতি ইন্্রিয়ের 
মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ, এবং বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যে সকল গুণ আছে, 
সেই সকল গুণ প্রাণেরও আছে। কৌধীতকি উপনিষদে ইহ! 


১৩ 


তৃতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


বল। হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষা) প্রাণ শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ইহা বল। 
হয় নাই যে, এ সকল হীন্দ্রয়ের যে সকল গুণ আছে, প্রাণেরও সেই; 
সকল গুণ আছে । পসর্ববাভেদাৎ”?, সর্ধবন্র ভেদ হেতু, যে প্রাণের কথ। 
ছান্দোগ্যে জাছে, ছেই প্রাণের কথা কৌধীতাক উপান্ষদেও আছে, 
“অন্যা্র% কৌধীতকি প্রসৃতি অন্ত উপানষদেও “ইমে" যে সকল গুণ 
ছান্দোগ্যে বল হুইয়াছে। 


আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য (৩৩1১১ ) 


আনন্দাদয়ঃ ( আনন্দ প্রভৃতি গুণ ) প্রধানস্ত (প্রধান অর্থাৎ 
ব্রন্দের)। বেদে যে সকল স্থানে ব্রহ্ষের উল্লেখ আছে, যে সকল 
স্থানে বর্গের বিবিধ ধর্মের উল্লেখ আছে। কোনও স্থানে বল: 
হইয়াছে যে, তিন আনন্দস্বরূপ, কোথাও বলা হইয়াছে যে (নি 
জ্ঞানম্বরূপ, কোথাও বল! হইয়াছে ষে তিন সর্বত্র অবস্থিত ইত্যাদি। 
সংশয় হইতে পারে যে যেখানে ব্রঙ্গের কতকগুলি গুণের 
উল্লেখ নাই, সেখানে সেই সকল গুণ গ্রহণ কারতে হইবে কি 
না| এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, একস্থানে ষে গুণের উর্লেখ আছে 
অচ্ত্র সে গুণের উল্লেখ ন| থাকিলেও উহা গ্রহণ করিতে 
হইবে। | 


প্রিয়শিরস্া প্রাপ্তি; উপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ( ৩৩১২) 
শঙ্করভাম্ত : “প্রিয়শিরত্বাদি-অপ্রাঞ্থিঃ” ( প্রিয়শিরঘ্ব প্রভৃতি 


৩৩ 


তৃতীয় অধ্যাগ্ তৃতীয় পা 


গুণের যেখানে উল্লেখ নাই, সেখানে গ্রহণ করিতে হইবে না), 
উপচয়াচয়ৌ (এই সকল গুণ থাকিলে হ্াস ও বৃদ্ধি অনিবার্য ), ছি 
ভেদে (ভেদ হুইলেই হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে)। 


তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্লময় কোষের মধ্যে প্রাণময় কোষ, তাহার 
মধ্যে মনোময় কোষ, তাহার মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষের উল্লেখ করিয়। 
সকলের শেষে আনন্দময় আত্মার উল্লেখ আছে, এবং সেই আননাযয় 
আত্মার সম্বন্ধে বলা হুইয়াছে “তশ্ত প্রিয়ম্‌ এব শিরঃ, মোদঃ দক্ষিণ: 
পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষ:১ আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা”, 
€তৈত্তিরীয় উপনিষদূ ২।৫।১), অর্থাৎ প্রিয়বস্ত তাহার শির, মোদ 
(আহ্লাদ) তাহার দাক্ষণ পক্ষ (পাখা), প্রমোদ (প্রকৃষ্ট-আহ্লাদ, 
ব। প্রিধ্যস্ত উপভোগ ) তাহার অন্তপক্ষ, আনন্দ তাহার আত্মা, ব্রহ্ম 
তাহার পুচ্ছপ্ধপ প্রতিষ্ঠা। এইষে সকল ব্রন্ষের গুণের উল্লেখ আছে, 
এগুলি অন্যত্র (যেখানে এই গুণগুলির উল্লেখ নাই) সেখানে গ্রহণ 
করিতে হইবে না, কারণ, এগুলি ব্র্গের শ্বর্ূপকে লক্ষ্য করিয়। 
বলা হয় নাই। 


রামান্ুজভাম্য ১ পুর্বস্থত্রে বলা হইয়াছে যে, আনন্দ প্রস্থৃতি 
ভ্রন্ধের গুণ সর্বত্র (অর্থাৎ যে সকল স্থলে ব্রদ্ষের প্রসঙ্গ আছে, £্রে 
সকল স্থলে) গ্রহণ করিতে হইবে। এই স্থত্রে বলা হইতেছে ষে, 
প্রিয়শিরত্ব প্রভৃতি গুণ সর্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে না, কারণ ইহার! 
ব্রন্মের গুণ নহে, ব্রহ্গকে উপাসনা করিবার একটি রূ* নির্দেশ 
করিতেছে খাঞ্জ। যদি এগুলিকে ব্রন্মের গুণ ধলা হয়। তাহা হইলে 


৬৯০১] 


কৃতীয় পাঁধ তৃতীয় অধ্যায় 


শির পক্ষ পুচ্ছ গ্রতৃতি ব্র্দের অবয়বভেদ? স্বীকার করিতে হইবে, 
এবং ণ্ভেদে (সতি), অর্থাৎ অবয়বভেদ হইলে “উপচয়াপচয়ো” 
ব্রন্গের হাস ও বুদ্ধিও স্বীকার করিতে হুইবে | কিন্তু তাহা হইতে পারে 
না; কারণ, ব্রহ্ম অনন্ত: যাহা অনন্ত, তাহার হাস ও বৃদ্ধি 
হইতে পারে নাঃ *সত্যং জ্ঞানম্‌ অনস্তং ব্রহ্গ”গ ( তোস্তরীয় উপনিষদ 
২৩1১ )। 


ইতরে তু অর্থসামান্তাৎ €( ৩৩1১৩) 
ইতরে (অপর গুণগুলি- আনন্দ প্রভৃতি--সর্ধত্র গ্রহণ করিতে 


হইবে), অর্থসামান্তাৎ (ব্রহ্ম প্রতিপাদনরূপ অর্থ সর্বত্র সমান 
বলিয়। )। 


আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ (৩।৩।১৪ ) 

শক্করভাষ্য £ কঠোপনিষদে ( ১৩১৭ 9) পাওয়! যায়; 
পইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহার্থাঃ অর্থেভ্যঃ চ পরং মনঃ- অর্থাৎ উত্দরিয় 
অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় অপেক্ষ। মন শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার ক্রমশঃ 
শ্রে্ঠ কতকগুলি বস্ত উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলা হইয়াছে-_. 
“পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিত সা কান্ঠা সা পরা গতিঃ” ( কঠ ১৩1১১), 
অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, তাহাই শ্রেষ্ঠ গতি। এই 
বাক্যের তাখপধ্য কি? ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন প্রভৃতি যে সফল বস্তয় 
উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে কোন্‌ বন্ত কাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
তাহা প্রতিপাদন করা কি এই বাক্যের তাৎপধ্য ? অথব। কেৰলমাত্র 
গ্গুরফিঅর্থাৎ ব্রহ্গের সব্বশ্রেষ্টত্ব প্রতিপারন করাই এই বাকের 


ইট ৩ 


তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


তাৎপর্য? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই ষে, কেবলমাত্র ব্রহ্দের সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রতিপাদদন করাই এই বাক্যের তাৎপর্য । *প্রয়োজনাভাবাৎ”, 
অপর বস্তর মধ্যে কে কাহার অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপাদন' 
করিবার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। বর্গের সর্ববশ্রেষ্ঠত 
প্রতিপার্দম করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রক্ধকে এইভাবে ধ্যান করিয়া 
মোক্ষলাভ করা হইবে, “আধ্যানায়” | 


রামান্ুজভাষ্য £ যদি প্রিয়শিরত্ব প্রভৃতি ব্রদ্ষের গুণ না হয়» 
তাহা হইলে কেন তাহাদিগকে ব্রঙ্গের গুণ বলিয়া উল্লেখ কর! 
হইয়াছে"_কেন বলা হুইয়াছে যে, সেই আনন্দময় বস্তর একটি 
শির আছে, প্রিয় তাহার শির, ইত্যাদি?  «“আধ্যানায়”, অর্থাৎ 
উপাসনার সুবিধার জন্য এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 
“প্রয়োজনাভাবাৎ৮ অর্থাৎ অন্ত প্রয়োজনের অভাব হেতু” 
উপাসনা ব্যতীত অন্য প্রয়োজন দেখা যায় না, অতএব উপাসনাই 
ব্ণনার গ্রয়োজন। 


আত্মশব্দাৎ চ( ৩।৩।১৫ ) 


শঙ্করভাস্ত £ পুর্ব্বোক্ত কঠোপনিষদূ-বাক্যে পুরুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ- 
রূপে নির্দেশ করিয়া সেই পুরুষকে “আত্ম।” এই শব্দে অভিহিত 
কর] হইয়াছে । অতএব সেই পুরুষ হুইতেছেন ব্রহ্ম এবং তাহার, 
ধ্যান এবং তাঁহার উপলৰি প্রয়োজন । 

রামানুজভাস্ত £₹ পুর্বোক্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাক্যে ষে 


আনন্দময় বস্তর উল্লেখ আছে, তাহাকে “আত্মা” বল। হইয়াছে। 
৩ত 


তৃতীয় পাঙ্গ তৃতীয় অধ্যায় 


আত্মাব সত্য সত্যই শির, পক্ষ, পুচ্ছ প্রভৃতি থাকে না। অতএব 
উপাপনার স্ববিধর জন্যই ইহাদের উল্লেখ করা হুইয়াছে। 


আত্মগৃহ।তিঃ ইতরবৎ উত্তরাৎ (৩।৩।১৬ ) 


শঙ্করভাষ্ু 8. এতরের উপনিষদে ( ১১২ ) এই বাধ্য 
পাওয়া যায় "আত্ম! বা ইদম্‌ এক এব অগ্র আপীষ্, ন অন্তৎ 
কিঞ্চন ।যবং, সঈকত লোকান্‌ গছ স্থজা ইতি”, অর্থাৎ পুর্বে কেবলমাল্র 
আত্মাই ছিলেন, অগ গতিযুক্ত কোনও বস্ত ছিল না, তিনি ইচ্ছা! 
করিলেন বিবিধ লোক স্থঙি করিব। তাহার পর ন্বর্গ, অন্তরীক্ষ, 
পৃথিবী এবং পাতাল-লোক স্থস্টর উল্লেখ আছে। এখানে “আত্ম- 
গৃহাতঃ” অর্থা২ং আত্ম। শব্দে ব্রক্ষকে গ্রহণ করিতে হুইবে, 
হিরশ্যগর্ভ প্রজাপতি ব্রন বা অন্ত কোনও দেবতা নহে। 
“ইতরব২” অন্যত্র যেখানে জগংস্থষ্টির উল্লেখ আছে» সেখানেই 
ব্রহ্ধই জগতের শ্রঃা। এরূপ উল্লেখ আছে। অতএব এখানেও ব্রক্মই 
জগতের অঃ] | স্উত্তরাৎ্” অর্থাত আত্মা শব্বের পরে বলা হইয়াছে 
যে, এই আত্মা জগৎ স্থষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়াহিলেন১ অতএব 
এহ আত্ম। ব্রহ্মই । 

রামানুজভাস্ম £ ঠৈশ্তিরীয় উপনিষদের ষে বাক্য ৩৩১২ ক্ত্রে 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, যনোমগন 
কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ, প্রত্যেক কোবকে আত্মা শর্ষের দ্বার! 
নির্দেশ করিয়া পরিশেষে আনন্দময় বগতকেও আত্মা বলিয়া নির্দেশ 
করা হইয়াছে, এজন্ত সংশয় হইতে পারে যে, এই সকল স্থানেই 


২২ ওঠ 


তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া আত্ম! শব্দ প্রয়োগ করা হয় নাই । কিন্তু 
তাহা যথার্থ নহে। “আত্মগৃহীতিঃ» এখানে পরমাত্মাকে লক্ষ্য 
করিয়াই আত্মশব্ধ প্রয়োগ করা হুইয়াছে। «ইতরবৎ”+» উপনিষদ 
অন্তত্র পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া. আত্মা শব্দ যেমন প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ । “উত্তরাৎ”, কারণ পরবর্তী বাক্যে 
এই আনন্দময় আত্মাকে লক্ষ্য করিঙ্। বলা হইয়াছে, সঃ অকাময়ত 
বহু স্যাং প্রজজায়েয়” ( তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ ২৬1২), অর্থাৎ তিনি বাসনা 
করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। ইহা হইতে বুঝিতে 
হইবে যে, এই আনন্দময় আত্ম! ব্রহ্মই । কারণ, ব্রহ্ধই জগৎ সৃষ্টি 


করিয়াছেন। 
অন্বয়াৎ ইতি চে স্্যাৎ অবধারণাৎ (৩1৩১৭ ) 


শঙ্করভাষ্য £ “অন্বফাৎ ইতি চেৎ' মনে হইতে পারে যে, বাক্যের 
অর্থ অনুলরণ করিলে দেখ। যায় যে, এখানে আত্মা শব্দে কোনও 
দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা যথার্থ নছেঃ “শ্যাৎ আত্মা 
শব্দে এখানে ব্রদ্গকে গ্রহণ কর। যুক্তিসঙ্গত হইবে, “অবধারণা্ 
যাহ] নিশ্য়রূপে জানা বায় তাহ হইতে এইরূপ পিদ্ধাস্ত করা 
প্রয়োজন। শ্রুতি - বলিতেছেন, স্থির পূর্বে আত্মা একা ছিলেন, 
সুতরাং এই আত্ম? ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহ হুইতে পারে ন]। 

রামানুজভাব্য £ আনন্দময় বস্ততে যেরূপ আত্মশব্বের প্রয়োগ 
আছে, তাহার পুর্বে অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি বস্ততেও সেইরূপ 
আত্মশর্খের প্রয়োগ আছে, সেই সকল স্থানে আত্মশবের অর্থ 


৩৩৮ 


তৃতীয় পা তৃতীয় অধ্যায় 


ব্রহ্ম হইতে পারে না। “অন্বয়াৎ” অর্থাৎ তাহার অন্ুলরণ কর হইয়াছে 
বলিয়া আনন্দময় বস্তু সম্বন্ধে ব্যবহৃত আত্মা শবেও 
ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না, “ইতি চেং” মদি কেহ ইহা বলেন, 
“ন্তাৎ”” আনন্দময় আত্ম! ব্রন্ধকেই বুঝাইবে । “অবধারণ1ঘ” পূর্বের 
যে অন্পময় প্রভৃতি বস্্রতে আত্মশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে 
সেখানেও ব্রহ্গবুদ্ধি উৎপাদন করাই উদ্েশ্া। প্রথমে বলা হইল 
অন্নময় কোষকে ব্রহ্ম বলিয়া! ভাবিনে, তাহার গর বল? হইল, তাহার 
অন্তর্ববন্তী মনোময় কোষকে ব্রঙ্গ বলিয়া! ভাবিবে, এইভাবে সর্বশেষে 
আনন্দময় বস্তকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতে বলা হইয়াছে। তাহার পরে 
অন্য কোনও বস্ত্কে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতে হইবে এরূপ বল! হয় 
নাই, প্রতাীত বল] হইয়াছে ষেঃ দেই আনন্দময় বস্তই “স্ষ্টি করিব” 
এইরূপ সংকল্প করিয়া জগৎ হ্ষ্টি করিলেন। সুতরাং প্রথমে 
অনাত্মবস্ততে আত্মা শবের প্রয়োগ থাকিলেও পরিশেষে আননম্মময় 
বস্ততে বে 'ত্ব! শবের প্রয়োগ আছে, তাহা যে ব্রঙ্গকে লক্ষ্য 
করিতেছে, তাহ!তে কোন সন্দেহ নাই । 


কাধ্যাখ্যানাৎ অপূর্ববম্‌ ( ৩1৩।১৮ ) 


ছান্দোগ্য এবং বুহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, জগতের 
যাবতীয় প্রাণী যাহা কিছু ভোজন করে, তাহাই প্রাণের অন্ন এবং 
জলই প্রাণের বন্ত্র। তাহার পর বল! হইয়াছে যে, এই জন্তই 
ভোজন করিবার পূর্বে এবং পরে আচমন করা হয়, সেই আচমনের 
জলই প্রাণের বন্ত্রন্বরপ। এখানে উপনিষদের অভিপ্রায় কি? 


৩৩৬ 


তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয়, পা 


আচমন করিবার বিধান দেওয়া কি শ্রুতির অভিপ্রায়, অথবা জলকে 
প্রাণের বস্ত্র বলিয়। চিন্তা করা উচিত, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়? 
এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, কেবলমাত্র জলকে প্রাণের বস্ত্ক্পপে 
চিন্তা করিবার বিধান দেওয়াই শ্রাতর অভিপ্রায় । ইহা “তপুর্ব্ব” 
অর্থাৎ কোনও স্থানে এপ ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই। “কার্ধ্যাখ্যানাৎ” 
স্মৃতিতে দেহের শুদ্ধির ভন্য আচমন করিবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে, 
লেই «“বার্যের” এখানে “আখ্যান” বা উল্লেখ মাত্র আছে তাহার: 
ব্যবস্থা দেওয়া এই শ্রতিবাক্যগুলির উদ্দেশ্য নহে। (এখানে দেখা 
যাইতেছে, যে, স্বতির ব্যবস্থ। শ্রুতিও মান্য করিয়াছেন । ) 


সমানে এবং চ অভেদাৎ ( ৩।৩।১৯ ) 


সমানে (এক শাখাতে ), এবং চ (বিভিন্ন স্থানে এক উপাসনার 
উল্লেখ থাকিলে, এক স্থানে ষে সকল গুণের উল্লেখ আছে, অপর 
স্থানে সে সকল গুণ গ্রহণ করিতে হইবে), অভেদাত কারণ: উভয় 
স্থলে এক বস্তুরই উপাসনা] কর) হইতেছে )। 


বাজসনেয়ি শাখাতে শাগ্ডল্য বিগ্ভার উল্লেখ আছে--”প 
আত্মানম্‌ উপাসীত মনোময়ং এএাণশরীরং ভাব্বপং,” অর্থাত আত্মার 
উপাসনা কারবে, যে আত্মা ইচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান এবং জ্যোতির্ময় 
রূপবিশিই। পুনরায় সেই বাজসনোয় শাখারই অন্তর্গত বৃহ্দারণ্যক। 
উপনিধদে ( ৫,৬1১.) দেখিতে পাওয়। বায়, প্যলোময়োহয়ং পুরুষঃ 
তাঁঃ সত্যঃ তন্মিন্‌ অন্তঃ গদয়ে ষথ] ত্রী হঃ ঝ ববে। বা, স এষ সর্ধা্চ 
ঈশান: সর্বন্ত অধিপতি সর্বম্‌ ইদম্‌ প্রশ[ন্তি বং ইদং ফিঞ্চ”, অর্থাৎ, 
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তিনি ইচ্ছাময়। জ্যোতির্য় এবং সতা, তিনি হায়ের মধ্যে ত্রীছি বা 
ষবের ন্যায় স্ঙ্্নূপে বিরাজ করেন, জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি 
সকলের প্রভু, সকলের অধিপতি । উভয় স্থলেই এক ত্রস্কাই 
উপথ্ম্তরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । সুতরাং শেযোক্ত স্থানে যে 
সকল আঁতরিক্ত গুণের উল্লেখ আছে, প্রথমোক্ত হ্থানেও সে সকল 
গ্রহণ করিতে হইবে । 


সম্বন্ধাৎ এবম্‌ অন্থাত্র অপি ( ৩1৩।২০ ) 


বুংদ!রণ;ক উপনিষদে বল হইয়াছে “সতাং ব্রহ্ম” (৫181১ )। 
তাহার পর বল হইয়াছে “তত্যৎ সত্যং, অলস আদিত্যঃয এব 
তন্মিন মগুডলে পুরুষঃ, বঃ চ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্‌ পুরুষঃ» ( নুহুদারণ্যক 
৫1৫1২), অর্থাৎ এই যে সত্য অর্থাৎ ব্রহ্ষ, ইনিই পেই সুর্য, অর্থাৎ 
কূরযযমগুলমধ্যবর্তভী পুরুষ, দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ বিরাজ করেন 
ইনিও সেই স্ুর্য্যমগ্ডলস্থ পুরুষ হইতেছেন ব্রঙ্গের অধিদৈধ ন্ধপ, 
অর্থাৎ দেবতার মধ্যে তিনি এইব্ূপে বিরাজমান । দক্ষিণ চক্ষুঃস্থ 
পুরুষ হইতেছেন ব্রদ্ষের অধ্যাক্স রূপ, অর্থাৎ দেছের মধ্যে তিনি 
এইরূপে বির।জ করেন। এখানে মনে হইতে পারে যে, যখন এক 
ব্রহ্গেরই উপাসনা] উনয়স্থানে বিহিত হইয়াছে, তখন এক স্থানে 
উল্লিখিত গুণগুলি অন্যত্রও গ্রহণ করিতে হইবে । “এবং অন্ধ ত্র অপি”) 
পূর্ধব স্থতে যেমন একই বিগ্যার বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ থাকিলে একসঙ্গে 
উল্লিখিত গুণ অন্তত্র গ্রহণ করা যাঁয়, প্অন্তত্র'; ও অধ্যাক্স ও অধিদৈব 

* যোগপ্রভাবে রঙ্গকে দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যে পুকুষরূপে দ্ধেখা যায়। 
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উপাসনাতেও “সম্বন্ধাৎ'ঃ, ষখন একই ব্রক্ষের উপাসনা বিহিত 
হইয়াছে, তখন এক স্থানে উল্লিখিত গুণ অন্যন্রও গ্রহণ করা যায়৷ 
এই স্ত্ পুর্ববপক্ষ । পরের স্থত্রে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে । 


ন বা বিশেষাৎ (৩।৩।২১) 


বিশেষ অর্থাৎ গুভেদ আছে বলিয়া এক স্থানে উক্ত গুণ অন্ত 
স্থলে গ্রহণ করা উচিত হইবে না। উভয়ত্র একই ব্রহ্ম, ইহা! সত্য । 
কিন্তু ব্রহ্গকে স্র্যামণ্ডলের মধ্যবস্তী রূপে কল্পনা করিলে ষে ভাবে 
উপ।সনা করিতে হইবে, দেহের মধ্যে (দক্ষিণ চক্ষুতে ) অবস্থিত 
বলিয়া কল্পনা করিলে তাহা হইতে ভিন্ন ভাবে উপাসনা করিতে 
হইবে। 

দর্শয়তি চ (৩1৩২২) 

অতি স্বয়ং দেখাইয়ছেন যে, এক উপাধনার ধর্ অন্য 
উপাসনায় গ্রহণ করা] হইবে না। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন “তস্য 
এতশ্য তদূ এব রূপং, যদ্‌ অমুষ্য রূপং, যৌ অমুষ্য গেফৌ তো গেক্ষৌ 
যৎনাঁম তৎ নাম” (ছান্দোগ্য ১1৭1৫) অর্থাৎ সেই আদিত্যমগুলম্থ 
পুরুষের যাহা রূপ অক্ষিমধ্স্থ পুরুষেরও সেই রূপ, তাহার পদদ্বর় 
যেরূপ, ইহার পদদ্বর্ও সেইরূপ, তাহার যাহা নাম, ইহারও তাহ 
নাম। এখানে শ্ররতি যখন বলিলেন বে, উভয়ের নাম ও রূপ এক, 
তখন বুঝিতে হইবে যে, অন্য গুণ এক নহে। যদি উভয়ের সকল 
গুণই সমান হইত, তাহা? হইলে এক্প উল্লেখ থাকিত না ষে, কেবল 
নাম ও রূপই সমান । 
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সম্ভূতিহ্যব্যাপ্তি আপচ অতঃ ( ৩1৩২৩ )। 


কষ্ণযজুর্বেদে এই বাক্য পাওয়া যায়: 

*বরহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্ষ্য৷ সম্ভতানি ব্রহ্ম অগ্রে জ্যেষ্ং দিবম্‌ আততান 

্্ম ভূতানাং প্রথমোত জজ্ঞে তেনার্থতি ব্রহ্মণা স্পদ্ধিতুৎ কঃ” 

অন্থবাদ £ জগত্তরষ্ত্ব প্রভৃতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বীর্য বা শক্তি 
ব্রন্মেই সম্ভত অর্থাৎ সঞ্চিত থাকে। সর্বশ্রেষ্ট ব্রহ্ম আকাশকে 
ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন । ব্রহ্গই সর্বপ্রানীর অগ্রে জন্মিয়াছিলেন। ব্রহ্গের 
সহিত কে ম্পদ্ধী করিতে পারে? 

এখানে ব্রদ্ষের সম্ভূতি, ছ্যুব্যান্তি প্রভৃতি গুণের উল্লেখ আছে। 
প্সম্ভতি* অর্থাৎ অলৌকিক শক্তির ধারণা; “দ্যব্যাপ্তি” অর্থাৎ 
আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করা। যে সকল গানে ব্রঙ্গের 
উপাসনার উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থানেই যে এই সকল সম্ভূতি” 
পছ্যব্যাপ্তি” প্রভৃতি গুণ গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত কর! 
ঠিক হইবে না। যথা-_শগ্ডি্যবিগ্ঞা, দহরবিদ্যা, প্রভৃতি বিদ্যাতে 
ব্রহ্মকে হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত মনে করিয়া উপাপন। করিবার বিধান 
আছে। এই সকল উপাসনাতে প্ত্রঙ্ম আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া 
অবস্থিত আছেন” এইবপ চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ব্রঙ্ধ 
এক হইলেও তাহার বিভিন্ন বিভৃতি অনুসারে বিভন্নূপে উপাসনা 
করা হয়। 

পুরুষবিদ্যায়াম্‌ ইব চ ইতরেষাম্‌ অনায়ানাৎ (৩1৩২৪) 

ছান্দোগ্য উপানিষদ্‌ এবং তৈত্তিরীয়ক উপশ্বিদধি উভয় গ্রন্থে 
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পুরুষবি্ভার উল্লেখ আছে। কিন্তু একটি উপনিষদে পুরুষবিছার 
যেসকল গুণের উল্লেখ আছে, অন্য উপন্নধ্দে সেই সকল গুণ 
সংগ্রহ কতা উচিত হইবে না। ছান্দোগ্যে পুকুষকেই যজ্জঞরূপে 
কল্পনা করা হইয়াছে, তৈত্তিরীয়কে সেরপ করা তয় নাই। 
ছান্দোগ্যে পুরুষবিগ্ভার ফল দীর্ঘ আয়ু লাভ! তৈত্তিবীয়কে ফল 
ব্রন্দের মহিমা লাভ। “ইতরেষাম্ঃ (একই উল্লিখিত গুণলকলের 
অন্থাত্র ), “অনাম্নানাথ ( উল্লেখ করা হয় নাই বলিয়। )! 
বেধাদি-অর্থভেদাৎ [ ৩1৩১৫ ] 

প্রত্যেক উপনি্ষর পাঠের পুর্বে কমেকটি সন্ত্র পাঠ কস্বার নিয়ম 
আছে । অথর্ববব্দৌয় উপনিষদ প্1ঠের পূর্বো এই মন পাঠ *৮ হয়, 
“লর্ধবং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য,,, ইত্যাদি । অর্থাৎ শ্রত্রর সকল দেহ ভেদ 
কর (অথব। করিয়।) হৃদয় ভেদ কর (অথবা করিয়া)। কঠ ও তৈত্তিরীয় 
উপনিষণের প্রারস্তে এই মন্ত্র পাঠ করা হয়, “শং নো নিজে *ং বরুণ 
ইত্যাদি | অর্থ. মিত্র ও বরুণদেব আমাদের মঙ্গল করুন। এ সকল 
উপনিষদে যে বিগ্ভার উপদেশ আছে, সেই বিগ্ভার অঙ্গরূপে এই 
সকল মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে না। অর্থভেদাং” কারণ, এই সকল 
যন্ত্রের অর্থ বিস্তার অর্থ হইতে ভিন্ন। এই সকল মন্ত্র বেদপাঠের 
অল্প, রিগ্ভার অঙ্গ নহে। 

হানৌ তু উপায়নশব্দশেষত্াৎ কুশাৎ ছন্দংস্তত্যুপগানবৎ তছক্তং 
(৩।৩।২৬) 
জীব মনখন মুত্যুর পরে মোক্ষলাভের পথে গমন করে সেই সময়ের 
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এইরূপ বর্ণন! আছে £ “অশ্ব ইব রোমাণি বিধুয় পাপং, চন্ত্র ইব 
রাভোমুখাৎ ৩মুচা, ধৃত্বা শরীরম অকুতং কৃতাত্সা ব্রহ্মলে!কম্‌ 
অভিসম্ভবামি” [ ছান্দোগ্য ৮১৩।১], অর্থাৎ অশ্ব যেরূপ রোমসকল 
পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জীব পাপসকল ত্যাগ করে, চন্দ্র যেরূপ 
রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হয়, সেইরূপ ভীব তাহার সুম্ম শরীর ত্যাগ 
করে, এবং ব্রহ্গলোকে উপস্থিত হয়। পুনরায় উক্ত হুইয়াছে, 
*ততম্বুত-দুষ্কৃতে বিধুনুতে, তশ্ত প্রিয়া জ্ঞাতয় সুকৃতম্‌ উপযস্তি 
অপ্রিয়া দুক্কৃতম্”” ( কৌধীতকি উপনিষদ্‌ ১৪), অর্থাৎ, এই জীব 
পাপ ও পুণ্য ত্যাগ কর, প্রিয় জ্ঞাতিগণ তাহ।র পুণ্য গ্রহণ করে 
অপ্রিয় জ্ঞ/তিগণ পাপ গ্রহণ করে। উপনিবদে অন্য স্থানেও এইরূপ 
উল্লেখ আছে। কতকগুলি স্থলে দুইটি কথারই উল্লেখ আছে £ 
(১) যুমুক্ষু ব্যক্তি তাহার পাপ-্পুণ্য ত্যাগ করেন, (২) প্রির ও অপ্রিয় 
জ্ঞাতি সেই পাপ ও পুণ্য গ্রহণ করেন। আবার কোনও ম্হছলে 
কেবল ইহার উল্লেখ আছে যে তিনি পাপ ও পুণ্য ত্যাগ করেন 
জ্ঞাতিগণ যে পাপ ও পূণ্য গ্রহণ করেন, ইহার উল্লেখ নাই। “হাণোঁ,” 
ষে স্থলে কেবল পাপ-পুণ্য ত্যাগের কথা আছে, গ্রহণের কথা নাই 
“উপায়ন-শব্দশেবত্বাৎ” সে স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, সেই পরিত্যক্ত 
পাপ পুণ্য জ্ঞাতিগণ গ্রহণ করে। কারণ এই গ্রহণের কথা 
কৌধীতাক উপনিষদে উক্ত হুইয়াছে। প্কুশাৎ ছন্দঃস্তত্যুপ। নব"-_ 
এক স্থানে কেবল বুক্ষ হইতে প্রস্তুত কুশের উল্লেখ আছে, কোন্‌ 
বুক্ষ তাহার উল্লেখ নাই, কিন্তু অগ্য স্থলে উদ্ুদ্ধর বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত 
কুশের উল্লেখ আছে, অতএব যেখানে বৃক্ষের নাম উল্লেখ নাই, 
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সেখানেও উদ্ুশ্বর বৃক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে । ছন্দঃ, স্ততি, উপগান 
সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রসিদ্ধ । বর্তমান ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম অনুসরণ 
করিতে হইবে। 


সাম্পরায়ে তর্তব্যাভ্যবাৎ তথাহি অন্তে (৩1৩।২৭ ) 


যিনি মোক্ষলাভ করিবেন, তিনি মৃত্যুর পর যে পথে গমন 
করেন, কৌষীতকি উপনিষদে তাহার বর্ণনায় বল হহয়াছে ষে 
তিনি দেববান পথ ধরিয়! অগ্রিপোকে গমন করেন, তাহার 
পর বিরজা নদীর তীরে উপস্থিত হন, মনের দ্বারাই তিনি এ 
নদী উত্তীর্ণ হন, সেই সময় তিনি পাপ পুণ্য পরিত্যাগ করেন। 
এখানে সংশয় হয় যে, এই প্রকারের মুমুক্ষু বাক্তি বুত্যুর সময় 
পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন, অথবা» মৃত্যুর অনেক পরে বিরজা ন্দী 
পার হইবার সময় ত্যাগ করেন? অথবা] মৃত্যুর সময় কিছু ত্যাগ 
করেন, বিরজা নদী পার হুইবার সময় কিছু ত্যাগ করেন? এ বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত এই যে, “সাম্পরায়ে” অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ই পাপ-পুণ্য ত্যাগ 
করেন, তর্তব্যাভাৎ্»” মৃত্যুর পরে ইহারা স্খছ্ঃখ ভোগ করেন 
না, স্থতরাং মৃত্যুর পরে কিছুকাল পাঁপ-পুণ্য বহন করিবার প্রয়োজন 
কি? “তথাহি অন্টে” অর্থাৎ কোনও কোনও উপনিষদে বল। 
হইয়াছে যে, বৃত্যুর সময়ই পাপ-পুণ্য ত্যাগ হয়। (অথবা কোনও 
কোনও উপনিষদে বল! হইয়াছে ষে, তিনি মোক্ষলাভের পথে গমন 
করেন তাহাকে মৃত্যুর পর স্ৃথ-ছঃখ ভোগ করিতে হয় না) 


ছন্দতঃ উভয়াবিরোধ।ৎ [ ৩া৩।২৮ ] 
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শঙ্করভাষ্য £ পাপক্ষয় করিবার হেতু ষম* নিয়ম, বিগ্যাভ্যাস 
প্রভৃতি সাধনা। মৃত্যুর পুর্বেই ““ছন্দতঃ,, অর্থাৎ ইচ্ছামত এই 
সাধনা তভ্যাস করা যায়, মুত্যুর পর যায় না। এই জন্য মুভ্যুর সময় 
পাপ পুণ্য ত।গ করাই যুক্তিযুক্ত হয়, মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে পাঁপ-পুণ্য 
ত্যাগ যুক্তিযুক্ত হয় না। “উভয়াবিরোধাৎ/”, তা'গুশাখা ও 
শাট্যায়নি শাখা উভয় শাখাতে বল। হইয়াছে যে মুতার সময় পাপ-পুণ্য 
ত্যাগ হর, এই ছুই শাখার সহিত যাহাতে বিরোধ ন1 হয়, এ জন্য এইরূপ 
মীমাংস। কর! কর্তব্য । 

রামানুজভাষ্য : কৌষীতকী উপন্ষিদে ষদিও বিজ্ঞ নদী উত্তীর্ণ 
হইবার সময় পাপ-পুণ্য ত্যাগের উল্লেখ আছে, তথাপি বুঝতে 
হইবে ধে, এই পাপ-পুণ্য ত্যাগ, পূর্বেই (মৃত্যুর সময়েই ) হইয়া 
থাকে। 


গতেরর্৫থবন্বম উভয়থ| অন্যথা হি বিরোধঃ [৩1৩১৯] 


শঙ্করভাষ্য £ ষখন পাপ-পুণ্য ত্যাগ হয়ঃ তাহার পর দেবযান পথে 
গমন করিতে হইবে, এরূপ কোনও নিশ্চয়তা আছে, কি না? 
“গতে”, দেবষান পথের “অর্থবততবং» অস্তিত্ব উভয়থ(৮, থাকিতে 
পারে, ন| থাকিতেও পারে । প্অন্থ। হি বিরোধঃ”, নচেৎ বিরোধ 
হয়। প্পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম. উপৈতি (মৃণ্ডক 
উপনিষদ ৩।১।৩ ), অর্থাৎ পাঁপ-পুপ্য ত্যাগ করিয়া নিররোষ হইয়! 
পরম সাম্য (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। এখানে পাপ-পুণ্য ত্যাগ করিয়াই 
মোক্ষলাভ করে, ইহা বল! হইল। অতএব সকলেই যে দ্েবযান 
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পথে গমন করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা 
নাই। সাধনার তারতম্য অনুসারে কেহ মুহ্যুমাহই মোক্ষ লাভ 
করে, কেছ মুহ্যর পরে দেবযান পথে গমন করিরা বিলম্বে মোক্ষ 
লাভ কবে। 


রামান্থজভাষ্] £ এই স্থপ্র পুর্বপক্ষ। ইহার অথ এইরূপ £ 

”উভয়থা” ঘি মুহ্যুর সময় কিছু পাপ-পুণায তাগ হয়, এবং পরে বিরজা 

নদী অতিক্রণ করিবার সময় কিছু পাপপুখা ত্যাগ হয় তাহা হইলেই 

“গতেঃ অর্থবন্তম” দেবযান পখ দ্বার! গমন অর্থবান “অন্যথ! 

হি বি:রাধঃ”, ষদ মুহ্র সমঘ নকল '14-পুশ) ত্যাগ করা হয়, 
১ 


তাহা হইলে তখন স্ঙ্ষ শরীরও [নট ৬ইবে, ওখন কেবল 
আত্ম। কিন্নপে গমন করিবে? 


উপপন্নঃ তল্লক্ষণর্ঘথোপলন্ধেঃ লোকবহ ( ৩1৩1৩০ ) 


শঙ্কণভাস্তং “উপপন্নঃ,”, কেহ মুহ্যুর সমগ্র মোক্ষ লাভ করে, 
কে মৃহ্যর পর দেবধান পথে গযন করিয়া বিলম্বে মোক্ষ লাভ 
ফরে। ইহাই উপপন্ত্র অর্থ।ৎ যুক্তিযুক্ত। “তলক্ষণার্থোপলক্কে:” 
যেহেতু, খ্তির লক্ষণবাচক আর্য উপলব্ধি হয়। সন্ুণ ব্রচ্ছের 
উপাসন!য় বগা হইয়াছে ধে, পর্যযস্কের উপর আরোখণ করিতে হয়, 
পৈখানে ব্রহ্ম উপবিষ্ট থাকেন; তাহার লহিত বাক্যালাপ হয়, 
ইত্যাদি। যে সাধক এইরূপ বিগ্কার উপাসনা করে, দে মৃত্যুর 
পঞ্পে গেবযান পথে গমন করিয়া সগুণ ব্রহ্ধকে প্রাপ্ত হইবে ইঞাই 
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যুক্তিযুক্ত । কিন্তু যে সাধক ব্রহ্ম ভিন্ন বিশ্ব-জগতে অস্ত কোনও 
বন্ত দর্শন করে না, সর্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করে, তাহার দেবযান পঞ্ে 
গষ্নের প্রয়োজন কি? সে, মৃত্্যুমাত্রই মোক্ষ লাভ করিবে। 
শলোকবং”", বে ব্যক্তি ভিন্র গ্রামে যাইতে ইচ্ছা করে, সে 
নিদ্দি্উ পথ দিয়া গমন বরে, যে আরোগ্য লাভ ইচ্ছা করে, সে 
কোনও পথ দিফা গমন করে না। সেইরূপ ষে ব্যক্তি সগুণ ব্রচ্গের 
উপাসনা করে, সে দেবযান পথে গমন করিবে, ষে ব্যক্তি নিগুণ 
ব্রহ্ম উপাসন। করে, তাহার দেব্যান পথে গমন করিবার প্রয়োজন নাই। 
রামানু জ্ভাহ্য 2 পূর্ববশুত্রে যে সংশয় উত্থিত হইয়াছে, এই সুত্রে 
তাহার মীমাংস। হইতেছে । “উপপমঃ”, মুত্যুর সময় সমগ্র পাপ- 
পুণ্য পরিত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত। “তল্পক্ষণার্থোপলব্ধে:৮, পাপ- 
পুপ্য ক্ষয় হুইগা গেলেও দেহের সহিত আত্মার সম্ব্ধী থাকে, 
ইহা? জানিতে পারা বায়। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন £ 
"পরৎ জ্যোতি উপসংপদ্য স্বেনে রূপেন অভিনিষ্পস্ভন্তে” 
€ছান্দোগ্য ৮১২২২), অর্থাৎ পরম জ্যোতি (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত 
হন, স্বীয়ূপে প্রকাশিত হনা “সঃ স্বরাট, ভবতি তন্য সর্বেষু 
লোঁকেধু কামচারো৷ ভবতি” [ ছান্দোগ্য ৭1২৫।২ ], তিনি 'শ্বরাট, হন, 
সক লোকে তিনি ইচ্ছান্ুসারে ভ্রমণ করিতে পারেন । কেহ যদি 
আপত্তি করেন বে, পাপ-পুণ্য রূপ কর্মাই সুষ্ শরীরের কারণ, যখন 
পাপপুশ্য নই হয়, তখন স্স্্ শরীর কিরপে অবস্থান করিতে, 
পানে? তাহার উদ্ভর এই,_বিস্কার মাহাত্বে ইন] সম্ভব হক 
বিজ্ঞগার প্রভাবে জীব এমন স্ুক্ম শরীর প্রাঞ্থ হয়, যাহা 


'এউতিি 


তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


ফলে দে দেববান পথে গযন করিয়া ব্রঙ্গকে লাভ করিতে 
পারে। “লোকবৎ”, এরূপ দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি 
শন্তের জন্য পুকরিণী নির্মাণ করিপ, পরে শস্তের জন্য পুফরিণীর 
জলের তাহার প্রয়োজন থাকে না» তখনও সে পুফরিণী নই করে 
না9 তাহ! হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করে। 


অনিয়মঃ সর্ববাসাম্‌ অবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্‌ (৩1৩৩১) 


শক্করভাষ্য £ বাহার! নিগুণ ব্রন্গের উপাসনা করেন, তাহার! 
মৃত্যুর পরক্ষণেই মোক্ষ লাভ করেন। বাহার! সগ্ুণ ব্রদ্মের উপাসন! 
করেন, তাহাদের সকলেই মুত্রার পর দেবযান পথে গমন করেন, 
অথব। তাহাদের মধ্যে কেছ কেহ দেবষঝান পথে গমন করেন 
বা করেন না, এন্ূপ সংশয় হইতে পারে। মনে হইতে পারে যে, 
যে সকল সগুণ ব্রঙ্গের উপাসনা প্রসঙ্জে উপনিষদে দেবযান মার্গের 
উল্লেখ আছে, কেবল সেই সকল উপাপকই দেবযান পথে গন 
করেন, এবং যে সকল সগুণ উপালন। প্রসঙ্গে দেবযান পথের উল্লেখ 
নাই, তাহারা গমন করেন না। কিন্তু তাহা বথার্থ নহে। 
পঅনিয়মেন” অর্থাত এন্সগ নিয়ম করা যায় না যে, যে বি্কা সম্বন্ধে 
দেবযান পথের উল্লেখ আছে, কেবল নেই বিগ্ভার উপানক 
দেবযান পথে গমন করেন। “পর্ববাসাম্”, ষথার্থ সিদ্ধান্ত এই যে 
সগুণ ত্রাঙ্গের উপাসক সকলেই দেঁবষান পথে গমন করেন । “অবি- 
রোধ; শব্দানুমানাভ্যাম্”, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে শক অর্থাং 
শ্রভি এবং অনুমান অর্থাৎ স্বতির সহিত বিরোধ হয় না। 


তৃতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


শ্ররতি বলিয়াছেন, “অথ য এতো পন্থানৌ ন বি: ষে কীটা: পতঙ্গ 
যং ইদং দন্দশৃকম্” (বৃহ্দারণ্যক ৬২1১৫), অর্থাৎ যাহারা যজ্ঞের 
দ্বার ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসন। করে, ভাহার। পিতৃযান পথে 
গমন করে, যাহারা সগুণ ব্রদ্ষের উপাসনা! করে? তাহার দেবঘান 
পথে গমন করে, অন্য সকলে কীট পতঙ্গ হয়। স্মৃতি ঝলিয়াছেন-__ 
শুর্ুকষেে গতী হেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে” (গীতা ৮২৬), অর্থ 
জগতে শুরু (দেবযান) এবং কৃষ্ণ (পিতৃধান) এই ছুইটি পথ 
চিরকাল প্রসিদ্ধ। 

রামাহজভাস্ত £ ব্রহ্ধের উপাসক সকলেই দেব্যান পথে গমন 
করেন। বাহার! সগুণ ত্রঙ্গের উপাসনা করেন তীহারাও দ্বেবযান 
পথে গমন করেন, খাহারা নিপুণ ব্রদ্মের উপাসনা করেন, তাহারাও 
দেবধান পথে গমন করেন। নিগুণ ব্রদ্দের উপালক মৃত্যুর পরক্ষণেই 
মোক্ষ লাভ করেন, ইহা যথার্থ নহে। “যে অমী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যং 
উপাসতে তে অর্টিম্‌ এব অভিপংবিশস্তি' (বুহদারণ্যক ৮২।১৫ ), 
অর্থাৎ ধাহারা৷ অরণেয শ্রদ্ধা ও সত্যকে উপালনা করেন, তাহারা 
অচ্চিঃংলোকে গমন করেন। এখানে সভ্য শব্ষের অর্থ ব্রহ্ধ। 
দেববান পথের প্রথম স্থান হইতেছে অচ্চিঃং-লোক।, সুতরাং 
্রন্ম-উপাসকমাত্রেই দেবধান পথে গমন করেন। 


যাবদ্‌ অধিকারম অবস্থিতিঃ আধিকারিকানাম্‌ ( ৩।৩।৩২ ) 


শঙ্করতাস্ত : পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত 
হইয়াছে যে, তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও কোন কোন খাষি পুনরায় 


৩৫১ 


তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পা 


জল্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপাস্তরতমাঃ নামক বেদাচাধ্য বেদব্যাস 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ পুর্বজন্মে ব্রহ্মার পুক্্র 
ছিলেন, নিমির শাপে তীহার দেহ নষ্ট হয়, তান পুনরায় 
মিজ্জ ও বরুণের ওরসে উর্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূত, 
সনৎকুমার, দক্ষ, নারদ প্রভৃতির এইরূপ পুনর্জন্ম দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহাদের সকলেরই সমগ্র বেদের অথ ল।ভ হইয়াছিল, ইহাও 
স্বতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এ জন্য সন্দেহ হইতে পারে যে জ্ঞান, 
লাভ হইলেই যে অবশ্য মোক্ষলাভ হইবে, এরূপ নিশ্চয়তা নাই। 
এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত 'এই যে, ইহারা “আধিকারিক” অর্থাৎ জগতের 
কল্যাণের জন্ত বেদপ্রচার প্রসৃতি কার্ষ্যের অধিকার লাভ করিয়া 
ছিলেন। হণহার্দের “শাবদ্‌ অধিকারম্‌ অবস্থিতিঃ” অর্থাৎ নিদিষ্ট 
কার্ধ্য সম্পাদনের জন্ত যতক্ষণ প্রয়োজন হয়, ততগ্চণ পৃথিবাতে অবস্থান 
করিতে হয়। পূর্বরূত কোনও কোনও কর্মের ফলভে।গ আরম্ত হইবার 
পর তাহারা সমাকৃু জ্ঞঞনলাভ করেন। এজন্য প্রাঃ কর্শের 
সম্পূর্ণ ফলভোগেব জন্য তাহাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইক্সা- 
ছিল। পুনর্জন্গ্রহণের সময় তাহাদের পুর্ববস্থতি নষ্ট হস নাই। মানব 
যেমন স্বচ্ছন্দে এক গৃহ হইতে ভিন্ন গৃহে গমন করে, তাহারাও সেহরূপ 
দ্বচছন্দে এক দেহ হইতে ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছিলেন । সুতরাং তত্বজ্ঞান 
লাভ হইলে অবশ্যই মোক্ষ হইবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 


রামাহুজভান্ক : পূর্ষের স্তরে বলা হইয়াছে যে, বিনি ব্রদ্দ-জ্ঞান 
লশভ ককেন, ভিনি মৃত্যুর পর' অচ্চিবাদি মার্গে গমন করিয়া 


১০০০৪ 


তৃতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


পরিশেষে মোক্ষলাত করেন। এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে; 
কারণ, বশিষ্ঠ, অপাস্তরতমাঃ প্রভৃতি খধিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া 
মৃত্যুর পর অচ্চিরাদি মার্গে গমন করেন নাই, প্রত্যুত পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, তঁ'হারা এরূপ 
কর্ম করিয়াছিলেন, যাহার ফলে একটা বিশেষ আধকার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। সেই অধিকার একাধিক জন্ম ব্যাপিয়া অবস্থান করে, 
এই জন্ত তাহারা একাধিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অধিকার 
শেষ হইলে তাহারা অচ্চিরাদি যার্গে গমন করিয়াছিলেন । 


অক্ষরধিয়াং তু অবরোধ: সামাশ্তভ্ভাবাভ্যাম্‌ 
ওপসদবং তংউক্তম্‌ (৩।৩।৩৩ ) 


শঙ্করভাষ্ুঃ উপনিষছে নানাস্বলে অক্ষর-ব্রন্ধের উল্লেখ আছে। 
পএতৎ্ বৈ তৎ অক্ষরং গাগি ব্রাঙ্গণা অভিবদস্তি অস্থুলম্‌ অনণু 
অতুস্বমূ অদীর্ঘং” (বৃহদারণ্যক ৩1৮1৮), অর্থাৎ হে গাগি, ইনিই 
সেই অক্ষর-ব্রহ্গ, যাহার সন্ধে ব্রাঙ্মণগণ বলিয়। থাকেন যে তিনি 
সুল নহেন, অণু নহছেন, হুম্ব নছেন,» দীর্ঘ নহেন। পুনরায়, 
অথ পরা যয়া তৎ অক্ষরম্‌ অধিগম্যতে ষ তৎ অন্্েশ্যম্‌ অগ্রান্ম্‌ 
অগোত্রমূ অবর্ধম্» (মুগ্ডকোপনিষদ ১১৬) অর্থাৎ অপরা 
বিগ্ার পর পরা বিদ্যা, যাহার দ্বারা অক্ষরকে লাভ কর! যায়, 
ষে অক্গরকে শন করা যায় না, গ্রহণ করা যায় না, যাহার গোত্র 
নাই, বর্ণ নাই। প্রথম বাক্যে অক্ষরের সম্বন্ধে কয়েকটি গুণ গ্রতিষেধ 
কর! হইল । দ্বিতীয় বাক্যে অক্ষরের অন্ত কয়েকটি গুণ প্রতিষেধ কর 


৩ ৩৪৩ 


ভৃরীয় অধ্যায় তুগীয় পা 


হইল । এক স্থলে যে গণগুলি প্রতিষেধ করা হইয়াছে, সকল শ্থবে 
তাহা। গ্রহণ করা বাইবে। “অক্ষরিয়াং হু অবরোধ: জঙ্গরবাচক বার্য- 
গুলি সর্রবঘ্রই গ্রহণ করা ষায়। “সামান্ততত্াবাভ্যাম্‌”ঃ সকল প্রকার 
রিশেয় লক্ষণ নিষেধ করিয়া নির্ব্িশেষ্ ব্রন্ধ প্রতিপাদন করিবার এুণালী 
এই সরল বাকোই সমান,” যে বস্ত গ্রতিপাদন কর! হইতেছে, 
সেই বন্ত (ত্রঙ্গ) সর্বত্রই এর | ”ওপসদবৎ তৎ উদ্তম্' প্ুরোডাশ 
প্রদানে মন্ত্র উদগাতার সম্বন্ধে উক্ত হইলেও অধরর্য,যদের সম্বন্ধেও 
গ্রহণ করা হয়। 

রামানুজও মোটামুটি এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে 
ব্রহ্ম যে সর্প-বিশেষরহিত, তাহা! তিনি স্বীকার করেন নাই । ব্রহ্গের 
ষে বিশেষ গুণগুলি ক্রতি নিষেধ করিয়াছেন, কেবল সেই গুণগুলি ব্রন্গের 
নাই। সেগুলি মন্দ গুণ। মন্দ গুপব্রন্ধের কিছু নাই। কিন্তু ব্রঙ্গের 
অলংখ্য 'সদডণ আছে,তিনি সকল সদ্‌গুণের আধার । অতি প্রথমে 
বলিলেন যে, ব্রচ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ। কিন্ত জীবও সথ-চিৎ-আনন্দ। 
এ জগ্ত জীব ও ব্রন্দের পার্থক্য নির্দেশ কর! প্রয্নোজন। 
জাই শ্রতি বলিলেন যে, জ্ঙ্ধ স্কুল নহেন, ইত্যাদি । স্থূল, 
সর প্রভৃতি অচেতনের বর্ম। জীবেরও যদিও এই সফল ধর্ম 
নাই, তথাপি এই. লকল ধর্সের সহিত জীবের লম্বন্ধ ভুইয়া 
থাকে ব্রন্ধের হদ্ধ ন1। 


' ইয়দামননাৎ ( ৩1৩।৩৪ ) 
 খঙ্করজান্ক ঃ মুগক ডগনিষরের ৪১ গোর এই্কপ ? 


শট 


তৃতীয় গান তৃতীয় অগ্লযার 


“দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়! 
সমানং বুক্ষং পরিষস্বজাতে । 
“তয়োঃ অন্তঃ পিপ্ললং স্বাদ অভি 
অনশ্নন্‌ অন্ত্ো৷ অতিচাকশীতি ॥" 
অনুবাদ ঃ দুইটি পক্ষী (জীব ও ব্রদ্ধ) বন্ধুরপে একটি বৃক্ষ 
'খাকে। তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী শ্বাঘ ফল (কর্মফল) 
ভোজন করে, অন্টটি ভোজন করে না, কেবল দর্শন করে। 


ইহাই আবার স্বেভাশ্বেতর উপনিষদের ৪1৬ শ্লোক। কঠোপনিষদের 
১৩৬ শ্লোক এই প্রকার £ 


“্ধতং পিবান্তো সুরুতস্ত লোকে 
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাদ্ধ্যে 
ছায়াতপৌ ব্রঙ্গৰিদে। বাস্তি 
পঞ্চাপ্নয়ে। যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ 1৮ 
অনুবাদ : কর্মফলভোজনকারী দই জন (জীব ও ব্রন্ম ) হাদয়-গুহাব 
সধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে অবন্থিত। যাহার] পঞ্চাপ্রিবিদ্ভ। উপাসনা করেন, এবং 
তিনবার নাচিকেত অশ্ি চয়ন করিয়াছেন, সেই সকল ব্রহ্মবিদূ 
উহনাঙ্দিগকে ছায়। এবং আলোকন্বরূপ বলিয় থাকেন। 
এই ছুই ল্লোকে একই বিদ্ার উল্লেখ আছে, ভিন্ন বিছা) 
নছে। কারণ “ইয়র্দামনলাত, ইয়ৎ বা ইয়ুস্তার উল্লেখ আছে। 
উভয় প্লোকেই. জীব ও ঈশ্বর এই ছুইটি বস্তর উল্লেখ আছে। 
ঈশ্বর যদিও কর্মফল ভোগ করেন না, তথাপি কর্্মফগভোগকারী 
জীবের সহচররূপে অবস্থান করেন, এইজন্ত জীব ও ঈহ্বর উভয়ের 


8 


তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পা 


বিশেষণন্ূপে “তং পিবস্তৌ”” (কর্মুফলভোগকারী ) এই শক 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 

রামান্ুজভাম্য £ আমননাৎ (ক্রঙ্গবিষয়ক চিস্তাহেতু ), ইয়ং 
(এই গুণ সকল) সর্বত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে ঃ ব্রহ্ম সকল- 
দোষবজ্জিত ( অস্ুলম. অনণু ) এবং সত্য, জ্ঞান ও আনন্দময় । ইহা বর্গের 
স্বূপ। যেখানে বর্গের প্রসঙ্গ আছে সেখানে এই প্রকার লক্ষণযুক্ত 
ব্রহ্মকে চিন্ত! করিতে হইবে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে অন্য যে সকল গুণের উল্লেখ 
আছে, যথা--"সর্বকর্ম্ম সর্ববগন্ধঃ সর্ধবরসঃ” অর্থাৎ তিনি সকল করেন, 
সকল গন্ধযুক্ত, সকলরসযুক্ত--এই সকল গুণ যেখানে উপদেশ করা 
হইয়াছে সেইখানেই চিস্তী করিতে হইবে; যেখানে উপদেশ কনা হয় 
নাই সেখানে চিন্তা করিতে হইবে না। 

অন্তর! ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ( ৩1৩৩৫ ) 

“যং সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম, য আত্ম! সর্ববাস্তর£” (বৃহ্ধারণ্যক উপঃ 
৩1৪১) অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বর্ম যে আত্মা সকলের যধ্যে 
থাকেন তিনি কে? এই প্রশ্রটি ছুইবার কর হইয়াছে এবং ছুই রকম 
ভাবে উত্তর দেওয়! হইয়াছে । এজন্য মনে হইতে পারে যে ছুইটি বিগ্ভার 
( জখবাত্মার ও পরমাত্সার ) উপদেশ আছে। কিন্তু তাহা নহে। একটি 


বিষ্ভারই ( পরমাত্বারই ) উপদেশ আছে। সকলের অন্তর্বন্তী (অন্তরা ) 
আত্ম ( গ্বাত্বনঃ ) এক ভিন্ন ছুই হইতে পারেন না। 


“ভৃতগ্রামবৎ*--“একে। দেবঃ সর্ববভূতেবু গুঢ়”-এখানে যেমন সকল 


“ভৃতগ্রামের” মধ্যে আত্মার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, পূর্বেধাক্ত বাকোও 
সেইরূপ। 


৩$৬ 


তৃতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


অন্থ! ভেদানুপপত্তিঃ ইতি চেং ন উপদেশাস্তরবৎ ( ৩1৩৩৬ ) 
অন্তথ! (দুইটি স্বতস্ত্র বিগ্ভা না হইলে ), ভেদানপপত্তিং (দুইবার 
এক বাক্য বলা সঙ্গত হয় না), ইতি চে (কেহ যদি এই 
আপত্তি করেন), ন ( এই আপণ্ডি যুক্তিযুক্ত নহে ), উপদেশ- 
স্তরবৎ (ছান্দোগ্য উপনিষদে “তৎ ত্বম অসি শ্বেতকেতে।'--“ছে 
শ্বেতকেতু, হুমিই সেই ব্রঙ্গ” এই উপদেশ সাতবার বল। হইয়াছে। 
সেখানে মেমন দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করিবার জন্ত এক. তন্বই 
সাতবার উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ এক বিগ্ভারই 
ছুইবার উপদেশ করা হইয়াছে )। 
রাষান্ুজ ৩/৩।৩৫ এবং ৩ ৩।৩৬ এই ছুইটি শ্ত্র মিলাইয়া৷ একটি স্তর 
ধ'রয়াছেন এইভাবে “অন্তর! ছুত গ্রামবৎ স্বাত্বনঃ অন্তথ! ভেগানুপপত্তিঃ 
ইতি চে ন উপদেশবৎ ( ৩।৩।৩৫ )। ব্যাখ্যা একরকমই করিগাছেন। 
ব্যতিহারো বিশিংষস্তি হি ইতরবৎ ( ৩।৩1৩৭ ) 
শঙ্করতাম্য : এঁতরেয় উপনিষদে আছে, “তদ্‌ যঃ অহং সঃ অল, 
যঃ অসৌ সঃ অহং,” অর্থাৎ আমি যাহা! তিনিও ( সুর্যদেবতাও ) তা, 
তিনি যাহা আমিও তাহ! । এখানে নিজেকে স্ৃর্যপ্ধপে চিন্তা, সূর্যকে 
নিজব্ূপে চিন্তা-ছুই প্রকার চিস্তাই করিতে হইবে। * “ব্যতিহার* 


অর্থাৎ বিশেষ্-বিশেষণ ভাব, একবার ম্সাস্মাকে বিশেষণক্পে, 
হ্ুর্যকে বিশেস্টক্ূপেঃ একবার স্ুর্যষকে বিশেষণরূপে, আত্মাকে 
বিশেষ্তরূপে । “বিশিংষত্তি হি”--এই উভয়রূপে চিন্তার উল্লেখ আছে, 
“তম অহম্‌ অশ্ষি, অহং চ ত্বমু অলি” । “ইতরবৎ”, সর্ধাক্থ 
প্রভৃতি অন্ত গুণ সকল যেমন ধ্যানের জন্ত উক্ত হুইয়াছে, সেইক্কপ 
এই ছুই প্রকার চিন্তাও ধ্যানের জন্য উল্লেধ হইয়াছে । 


তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পা 


রামানুজভাম্ : পূর্বের দুইটি সুত্রে উপনিষদের ঘে বাক্য বিচার 
করা হইয়াছে, এই সুত্রে তাহারই আলোচন। করা হইয়াছে । 

অর্থাৎ “যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ বঙ্গ” ইত্যাদি যাক্য। প্রথথে 
উষস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “সাক্ষাৎ ব্রঙ্গ কি?” তাহার উত্তরে 
বঁজা হইল, “যিনি প্রাণ অপান প্রন্ৃতি ক্রিয়ার কর্তা, তিনিই 
বক্ষ” | পরে কোল প্রশ্ন করিজ্েন, সাক্ষাৎ বর্ম কি?” ভাহাঁর 
উত্তর হইল, “যিনি ক্ষুধা পিপাঁসার অতীত, তিনিই ব্রঙ্গ”। ব্রহ্গকেই 
প্রাণ অপান প্রসৃভির কর্তা, এবং স্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, এই উতর 
প্রকার চিন্তা করিতে হইবে। তাহা হইলে বঙ্গ যে জীব হই 
পৃ্ক তাহা! উপলব্ধি হইবে। 

সা এব হি সত্যাদয়ঃ (৩৩1৩৮) 

শঙ্করভাম্ত £ “তৎ বৎ সত্যম অসোৌ স আদিত)ঃৰ এষ এতন্সিন্‌ 
মগুলে পুরুষ: ষঃ চ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্‌ পুরুষ” বৃহদারণ্যক ৫1৫1২ 
অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই (ক্য্য), ক্ুর্্যমণ্ডলে যে পুরুষ অবস্থান 
করেন তিনি তাহাই, এবং দক্ষিণ চক্কুতে যে পুরুষ অবস্থান করেন তিনিও 
তাহাই। স্্য্যমগুলমধ্যবন্তী পুরুষ, এবং চক্ষুর মধ্যবর্তী পুরুষ-_ দুইটি 
[ভঙ্গ বিষ্ঠা নহে । এক ব্র্মকেই উভয় প্রকারে উপাসনা করিবার উপদেশ 


শি 


দেওয়া হইয়াছে 

রামানজভাষ্ঘ £ ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথমে সত্যসংকল্প প্রত্ৃতি 
€ধ সকল ব্রন্মের গণ উপরি হইয়াছে (সত্যাদয়ঃ)১) পরেও তরঙ্গ 
নস্বন্ধে যেখানে যেখানে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে) সর্ধন মেই সকল 
গুণ গ্রহণ করিতে হইবে। সেই প্রকার এখানেও উষস্ত ও কহোলেকর 


৬ 


তৃতীয় পা? তৃতীয় অধ্যায় 
প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন গুণের উল্ঠেখ থাকিলেও হিতিন শুপগ্লি 
একন্র াবে এপহপ করিতে হইবে । 
কামাদি ইতরত্র তত্র চ আয়তনাদিভাঃ (৩1৩।৩৯ ) 

ছান্দোগ্য উপলিষদে এই তাবে ব্রঙ্গধিষ্তার উপদেশ দেওয়! 
হইয্লাছে £ “অথ যও ইদম্‌ অশ্বিন ত্হক্ষপুরে দহরং পুগুরীকং বেশ্ম দহরঃ 
অস্থিন অন্তঃ আকাশ:” (ছাঃ ৮।১1%২ ), অর্থাৎ পরই হদয়ের মধ্যে €ষ 
সুত্র পল্ম আছে, তাহার মধ্যে যে ক্ষুত্র আকাশ আছে। তাহার পর 
বল। হইয়াছে, “এষ আত্মা অপহতপাপ,ষা বিজরঃ বিষৃতু7 বিশোষ্কঃ 
বিজিদিৎ্সং অপিপাসঃ সত্যকাম: সত্যসংকল্পঃ” (ছাঃ ৮91৫ ), অর্থা 
ইনিই আত্মা, ইনি সকল পাপযুক্ত, জরাহীন, মৃত্্যুহীন, শোবসহথীঞ, 
ক্র্ধাহীন, তৃঙ্জহিিন। সত্যকাম, সত্যসংকল্প। ধুহগায়গ্ক উপনিষদে 
এই ভাবে উপদেশ আছে, “সবা এষ মহান অজ আত্মা যঃ গং 
বিজঞানধয: প্রাণেধু য এষঃ অন্তঃহদয় আকশিঃ তন্দিন খেতে, সাত 
বঙলীগ ( বুঃ 8191২), অর্থাৎ লেই ধে মহান্‌ জম্মহীন আতা, খিল 
প্রাণের মধ বিজ্ঞানধয়, ভায়ের ধধ্যে যে আকাশ তাহার খধ্যে শয়ন 
করিয়া থাকেন, সকলেপ় বশকর্তা। ছান্দোগ্যে বায়াকাশ' সম্বন্ধে ধলী 
হইক়্াছে যে, ইনি জদ্মধরণর্থীন আগ্রা । বৃহ্দারপ্যকে বল1 হইয়াছে, 
হৃদয়াকীর্শের যধ্যে আত্ম! শয়ম করিয়া! থাকেন । এজষ মনে ছুই 
পীরে বে, এরই ছুইর্টি উপদেশ বিভিন্ন । কিন্ত তাছ। নহে। ছুইটি 
উপরেশই এক। ছান্দোগা উপনিষদে শ্রর্খকেই ধদয়াকাশ ধলা 
হইযীছে । “কাখীছি” অর্থাৎ সত্যকাষ প্রভৃতি যে সক গণ ছাঙ্গোগ্য 
উপনির্ধধে বলা হইয়াছে ) “ইত্তরত্র”, অস্তুস্থানে বৃহদারণাকেও সেই সখ 


৬৫৫, 


তৃতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


গুণ গ্রহণ করিতে হইবে ; "আয়তনাদিভ্যঃ+”১ উভয়ত্রই স্বদয়রূপ আশ্রয়ের 
মধ্যে ব্রঙ্গকে উপাসনা করিবার বিধান দেওয়া! হুইয়াছেঃ উভয়ত্রই 
ব্রক্মকে জগতের ধারণকারী সেতু বল! হইয়াছে । ইত্যাদি। 
আদরাৎ অলোপঃ (৩1৩।৪০ ) 

শঙ্করভাধ্য £ ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, ভোজন 
করিবার পুর্বে “প্রাণায় স্বাহা”” বলিয়। প্রাণাগ্রিতে অন আচুতি দিতে 
হইবে। যদি ভোজন কর] ন। হয়, তাহা হইলেও জলের দ্বারা আহুতি 
দেওয়া উচিত। ( আদরাৎ) আহুতির প্রতি আদর প্রদর্শন করা 
হইয়াছে এজন্য ( অলোপঃ) আহুতি লোপ করা উচিত নছে। এই 
সুত্র পুর্ধ্বপক্ষ | 

রামানুজভাষ্য £ পুর্বের সুত্রে বল! হইয়াছে যে, বর্গের সত্যকাষত্ব, 
বশিত্ব প্রভৃতি গুণ জাছে। এ বিষয়ে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে £ 
ব্রহ্ম নিধ্বিশেষ এবং জগৎ মিথ্যা; অতএব ব্রন্গের বশিত্ব প্রভৃতি গুণ 
থাকিতে পারে না; ছুইটি ভিন্ন বস্তু থাকিলে একটি বস্ত অপরের 
বসত হইতে পারে $ যখন ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও বস্ত নাই, তখন ব্রহ্ম 
কাহাকে বশীভূত রাখিতে পারেন? এই সন্দেহের উত্তরে এই স্থাত্রে 
বল৷ হইয়াছে, “আদরাৎ অলোপ:” ব্রন্ের সত্যকামত্ব, বশিত্ব প্রস্তুতি 
গুণ আছে, ইছা। আদরপুর্বক উপদেশ দেওয়। হইয়াছে €আদরাৎ )। 
ক্তরাং উপারনার সময় এই সকল গুণ চিস্তা করিয়া উপাসনা করিতে 
হইবে, এই সকল শুণের চিস্ত! ত্যাগ করিতে হইবে না ( অলোপঃ )। 
উপনিষদে যে বল হইয়াছে, “নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন* ( বুহ্দারণ্যক 
৬1৪১৯ ), অর্থাৎ জগতে বিভিন্ন বস্ত নাই, তাছার অর্থ এই যে, 


০৬ 


তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


জগতের সকল বস্ত ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব এমন 
কিছু নাই যাহ। ব্রদ্ধাত্নক নহে। “সন এষ নেতি নেতি আত্মা” 

বৃহদারণ্যক (৬1৪।২০ ) এখানে “ইতি” শব্ের অর্থ “যাহা 
ইন্্িয়গ্রাহ্থ”, এবং এই বাক্যের অর্থ এই যে, জগতের অন্য সকল 
বস্তর সায় ব্রহ্ম ইন্দ্িয়গ্রান্থ নহেন, তাহার শ্বরূপ জগতের অন্ত সকল 
বস্তর স্বরূপ হইতে বিভিন্ন । ইহা বলিয়া উপনিষদ. আবার বলিয়াছেন 
যে, ব্রদ্ষের সত্যকাম প্রভৃতি গুণ আছে । 

উপস্থিতে অতঃ তদ্চচনাৎ (৩৩1৪১) 

শঙ্করভাষ্য : উপস্থিতে ( ভোজন উপস্থিত হইলে) অতঃ 
€সেই ভোজনের ভ্রব্য হইতে প্রাণাগ্মিতে আহুতি দিতে হইবে; 
ভোজন উপস্থিত না হইলে অন্য দ্রব্য দ্বার এরূপ আহতি দেওয়! 
প্রয়োজন মহে ) তদ্বচপাৎ (উপনিষদের বাক্য সেইরূপ )। এই 
স্থত্রে সিদ্ধান্ত দেওয়। হুইয়াছে। 

রামান্থজভাষ্য £ উপস্থিতে (জীব যখন ব্রহ্ম প্রাণ্ড হয়, বখন 
মোক্ষ হয়) অতঃ (সেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে, যাহা ইচ্ছা করে 
তাহাই পায়), তদৃচনাৎ (সেইরূপ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় )। 
ছান্দোগা উপনিষদে (৮৩৪) এইরূপ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় £ 
"পরং জ্যোতিঃ উপসম্পন্ভধ ( পরম জ্যোতি অর্থাৎ ব্রহ্গকে 
প্রাপ্ত হইয়া! ) শ্বেন ক্ূপেন অভিনিষ্পন্ভতে ( জীব নিজ 
রূপ প্রাণ্ড হয়) স উত্তম: পুরুষঃ ( তিনিই উত্তম পুরুষ ), 
স ভত্র পর্যেতি (তিনি সেখানে সর্বত্র গমন করেন ), জক্ষৎ 
জীড়ন্‌ রমমাণঃ (ভোজন করেন, বা ক্রীড়া করেন, বা রণ করেন ) 


৩৫১ 


তৃতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় 
সতরীভিঃ' বা যানৈ: বাজ্ঞাতিভিঃ বা (স্ত্রী বা যান বা জ্ঞাতিগরণের 
সহিত) ন উপজমং ক্মরন্‌ ইদং শরীরং ( আত্মার লববীপৰতী 
এই দেহকে বরণ করেন না), স স্বরাট, তবতি (ভিনি স্বাধীন 
হন), ভগ সর্ষেধু লোকেধু কামচারো ভবতি €( তিনি ভাগতের 
সর্বত্র ইচ্ছানুরপ ভ্রমণ করেন )1% 

তন্নিধণরণানিয়ম£ তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ ধ্যপ্রতিবন্ধ; ফল্‌ (৩1৩1৪২) 

শঙ্করভাষ্য £$ উপনিষদে কোনও কোনও বর্্ব সম্বন্ধে উপাসনা 
অথবা জ্ঞানের কখা আছে। সেই উপাসনা (খা জ্ঞান) কর্শের 
অপরিহাধ্য অঙ্গ নহে (“তৎ্*নিষ্ধারণ-অনিয়ষঃ অর্থাৎ অপরিষ্ার্য্য 
ভাবে শির্ধারণ করিতে হইবে এরূপ দিয়ম নাই) ল্তদ -£্ে₹” 
(এইরূপ বেোবাক্য দর্শন করা যায়_যে এই উপাসনাঞ্ডলি কামের 
অঙ্গ নহে), “তেন উতৌ কুরুতঃ যশ্চ এতদ. এবং বেদ, যশ্চ ন বে 
(ছান্দোগ্য ১১1১০ ১৯ অর্থাৎ যাহারা কর্মের গুঢ় রহস্য অবগত আছে» 
তাহারাও কর্ম করে, যাহারা অবগত নহে, তাহারাও কর্ম করে। 
ইন্কা হইতে বুঝা! বায় যে, রহম্ত না জাঁনিলেও কর্ম করিবার 
অধিকার থাকে । পৃথগধীঅপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ঠ ( কর্থের ফল 
এবং উপসনার ফল পৃথক, কর্তন করিয়া যে ফল লাভ করা বাঁর, 
উপাসনার সহিত কর্ন করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ করা যায়), 
“্যং এব বিস্তয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদ তগেব বীর্ধ্যবঞ্তরং 


ভব্তি” ( ছান্দোগ্য ১/১/২০ ), অর্থাৎ যে কর, বিভা শ্রদ্ধা এবং 
রইস্য-্ঞানের সহিত করা যায়, তাহার শক্তি অধিক হয়। শ্তধৃ কর্ 
করিও ফল ইয় | জ্ঞানের সহিত কর্্ করিলে ফল বেশী হয়্। 


ওঙহ্‌ 


তৃতীয় পা ভূতীয় অধ্যি 

রামাঙ্জজও এই ভাষে ব্যাখ্য। করিয়্াছেন। তিনি বলিজাছেষ 
যে কখনও. কখনও কোনও কর্ণের কল পাওয়া খায় না, অন 
প্রবল বর্ণফল দ্বারা অভিভূত হয়। কিদ্ত বদি জ্ঞানের সহিত কর্ণ 
করা ধার তাহ! হইলে সে কর্ণের ফল অফন্ঠ লাভ কর! যাক 
“অগ্রাতিবন্ধঃ ফলম্‌” জ্ঞানের ফল এই যে, কর্মফল লাভ করিবার 
পক্ষে বাধ দূর করে। 

প্রর্দানবৎ এব তৎ উক্তং ( ৩।৩1৪৩ ) 

শঙ্রভাব্য ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ বল হইয়াছে যে, বাক, 
চচ্ছৃঃ প্রসূতি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ, কারণ, বাক্‌ ইন্দ্রিয় না 
থাকফিলেও বুক হইয়াও বাঁচিয়া থাক যায়, চক্ষু ন। থাকিলেও অন্ধ 
হইয়াও বাঁচা যায়, কিন্তু প্রাণ ন1 থাকিলে জীবন ধারণ কর বাঃ 
না € বৃহার্যক ১1৫১২ ইত্যাদি )। অগ্নি, বরুণ প্রস্তুতি 
দেবতার মধ্যেও বায়ুকে শ্রেষ্ট বল হুইয়াছে। উপনিষদে অন্তর 
বল! হুইয়াঙ্ছে ধে, বায়ু দেবতাই দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ- 
রূপে অবস্থান করেন। এজন্ত মনে ধইতে পারে বে, প্রাণ ও 
বারুকে একভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহ। “ষথার্থ নহে। 
বাস্কু এবং প্রাণকে পৃথকভাবে ধ্যান করিবার জন্য পৃথকভাবে 
উপদেশ দেওয়া হুইয়াছে। প্প্রদানবৎ”, ক্রিপুরোডাশিনী নামক বজ্ষে 
যেষন এক ইন্জ্রকে বিভিন্ন গুণ অস্থসারে চিন্তা করিয়া বিভিন্ন আহি 
প্রদানি করিতে হয়, এখানেশ সেইরূপ । 

রাষাহজভাম্ত £ ছান্দোগয উপনির্ধদে € ৮15৬) শইরূপ আছ্ছে £ 
“তদ্‌ য ইহ আত্মানম্‌ অন্্বিষ্তা ব্রজভি এতাংশ্চ লত্যান্‌ কামান”, অর্থাথি 


৬, 


ভৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


বাহারা এই আত্মা (ব্রহ্কে) এবং সত্যকাম প্রভৃতি গুণ সকল 
অবগ 5 হইয়া প্রমাণ করেন (তাহারা জগতের যথ। ইচ্ছ1 তথ! ভ্রমণ করিতে 
পারেন )। এখানে বর্গ এবং তাহার সত্যকাম, প্রভৃতি গুণের 
উপাসনা উক্ত হইয়াছে। এস্থলে সন্দেহ হয় যে, ব্রহ্গের সত্যকাম 
প্রভৃতি গুণের খন চিন্তা করিতে হইবে, তখন কেবলমাত্র কি গুণের 
চিন্তাই করিতে হইবে? অথব! গুণযুক্ত ব্রন্গের চিন্তা করিহে হইবে? 
এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, বর্দিও প্রথমে ব্রদ্ধের চিন্তা কর! হইয়াছে 
তথাপি পরে গুণের চিন্তা করিবার সময় পুনরায় গুণযুক্ত ব্রহ্গের চিন্তা 
করিতে হইবে। ব্রদ্ধের স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা এবং গুণযুক্ত ব্রচ্ধ 
সম্বন্ধে চিন্তা উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। “প্রদধানবতত, যেষন 
ত্রিপুরোডাশিনী নামক যজ্ঞে বিভিন্ন গুণযুক্ত ইন্দ্রকে বিভিন্ন -বার 
চিন্ত। করিয়৷ বিভিন্ন আহৃতি প্রদান করিতে হয়, এখানেও সেইরূপ । 


লিঙ্গ ভূয়ন্তবা তত হি বলীয় £ তত অপি (৩৩1৪৪) 


শঙ্ষরভাষ্য £ বাজসনেয়ি-ত্রাঙ্গণে মনের অসংখ্য বৃত্তিকে ইঈকরূপে 
কল্পনা করিয়৷ তাহাদের দ্বারা নিম্মিত বেদীতে মনোরূপ অগ্নি স্থাপন। 
করিয়া যজ্ঞ করিবার কথা আছে। এইভাবে বাক্য চক্ষু প্রতৃতি 
স্বারা অগ্ি চয়ন করিবার কথা আছে।* এখানে বাস্তবিক 


*চ উপনিষর্দে এই বাক্যগুলির ভাব এইরূপ, আমরা যাহা চিন্তা 
করি, যাহা দেখি, যে কথা বলি, সকলই যঞ্জের অঙ্গ, সকলের দ্বার 
'ঈশ্বরকে পুজ। কর! যায়। 


১১4] 


তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


কোনও যজ্ঞ করিতে হইবে, ইহা শ্রতির অভিপ্রায় নছে। মনে 
মনে যজ্ঞ চিন্তা করিতে হইবে মাতর। “লিঙ্গভুয়ত্বাং”, এখানে ষে 
কেবল চিন্তা করাই অভিপ্রেত, তাহার অনেক লিঙ্গ বা চিন আছে। 
বদিও কর্মের প্রকরণ অর্থাং প্রসঙ্গে ইহ1 উক্ত হইয়াছে, তথাপি 
প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গ বলবান, “তৎ হি বলীয়ঃ | 
রামানুজভাষ্য £ তৈভিরীয় নারায়ণ উপনিষদে এই বাক্য আছে ঃ 
“সহত্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বসস্তবং 
বিশ্ব নারায়ণং দেবম্‌ অক্ষরং পরমং গ্রভূম্।”” 
অনুবাদ £ “তাহার সহত্র শির, তিনি উজ্ভ্লবর্ণ, সর্ধন্্রই তাহার 
চক্ষু, তিনি বিশ্বের কারণ, তিনিই জগৎরূপে অবস্থান করেন, তিনি 
নারায়ণ তিনি অক্ষর এবং পরমগ্রত্ৃ |” (এই বাক্যে প্রথমার্থে 
দ্বিতীয়! প্রয়েগ করা হইয়াছে )। ইহার পুর্বেই দহুর বিগ্ভার উল্লেখ 
আছে। কিন্তু সে জন্য ইহ! সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, দহর বিগ্যায় 
কি ভাবে উপাসনা করিতে হইবে পুর্ববোক্ত বাক্যে তাহাই উল্লেখ 
করা হইয়াছে । বাস্তবিক পূর্বোক্ত বাক্যে পরব্রহ্ষকেই লক্ষ্য কর! 


হইয়াছে । “লিজভূয়ন্তাং” কারণ পরব্রহ্দের অনেকগুলি চিহ্ন এই 
বাক্যে পাওয়া যায়। 


পূর্বববিকল্পঃ প্রকরণাং স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ (৩1৩৪৫) 

শক্করভাত্ ; প্রকরণাৎ (যে হেতু এই বাক্য যজ্ঞের প্রকরণে 
উল্লেখ আছে), পূর্ববিকল্প: ( অব পূর্বে যে য্জীয় অগ্নির উল্লেখ 
আছে, এখানে লেই' অগ্নিরই অন্যভাবে উল্লেখ), ক্িয়ামানসবৎ 


৩৬৫ 


ভূড়ীয় জস্যায ভবতীয় পাদ 


ভাথ (দ্বাপরার যজ্জে যেরূপ ম্বানসক্রিয়ার উল্লেখ আছে, মনে মনেই 
য়োম গ্রহণ করিয়া জাছতি দিতে হয়, মনে মনেই ভক্ষণ করিতে হয় 
এন্বানেও সেইর্ধপ মনে মনেই বেদীরচন। করিয়া মনে মনেই অগ্নি 
চয়ন করিতে হুয়)। এই সুত্র গুরর্বপক্ষ । 

রাান্জও এই স্ুত্রের এই ভাবেই ব্যাখ্য। করিয়াছেন । তাহার 
মতে বাজসনেয়ি-ব্রাহ্ষণবাক্যের অর্থ বিচার এই হ্ত্র হইতে আরম্ত 
হুইয়াছে, পূর্বের স্থত্রে নছে। 


অভিদেঙ্গাৎ চ ( ৩1৩।৪৬) 
পূর্বে উল্লিখিত জগ্মি এরং মন দ্বার। রচিত অগ্নিয়ে একই বস্ত, 
ঝঁতি তাহ। বলিয়াছেন । এজন্তও বুঝিতে হইবে যে মনের দ্বারা অগ্নির 
রুন্ত্ুন। কর কর্মেরই অঙ্গ, ইহা স্বতন্ত্র বিদ্যা নছে | 


বিদ্যা এব তু নিদ্ধারণাৎ ( ৩1৩।৪৭ ) 
এই সুত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন কর! হইয়াছে । মনের দ্বার! অগ্সি চয়ন 
কর্ম বা যজ্ঞ নহে, ইহ1 “বিদ্যা” পনির্ধারণাৎ--১ শ্রুতিতেই ইহা! বিদ্যা 
বলিয়। নির্দেশ করা হইয়াছে। 


দর্শনা চ ( ৩।৩।৪৮ ) 
এ গুলি যে কর্ত্বের- অঙ্গ নহে, কিন্তু স্বতন্ত্র বিদ্যা, তাহার বথেষ্ট হেতু 
দেখ। যায় (৩৩৪৪ এর শঙ্ষরভাস্ত দেখুন )। 
শ্রস্যাদিবলীয়ত্বাৎ চ ন বাধঃ (৩11৪৯) 
প্রকরণ অপেক্ষা আতিবাক্য প্রন্থতি বলীয়ান। ক্রতিবার্যে 


এ 


তীয় পার দ্ৃতীয় জধ্যায় 


বলা হইয়াছে যে, মনের বৃত্তি সকলকে বেরনীর ইঈকরূপে রঙ্সন। 
করা একট) স্বতন্ত্র বিদ্কা। এ জন্য প্রকরণ দেখিয়। এরূপ সিদ্ধান্ত 


কর] যার ন। যে, ইহ! শ্বতন্ত্র বিদ্যা নহে, ইহ] যন্ের অঙগ। 


অন্থবন্ধাদিভ্যঃ চ গ্রজ্ঞান্তরপৃথকৃত্ববং দৃষ্টশ্চ ততুক্তং (৩1৩1৫?) 

অন্বন্ধাৎ ( অন্ুবদ্ধ অর্থাৎ যজ্জের অবয়ব )। মনের দ্বারা স্বজ্ঞের 
অবয়ব সকল সম্পাদন করিবার কথা আছে, এ জন্য বুঝিতে হইবে 
যে ইহা স্বতন্ত্র বিছা, যজ্ঞের অবয়ৰ নহে, পপ্রজ্ঞান্ঞ রপৃথকৃত্ববং, 
(শাগ্ল্য বিচ্ভায় স্বতস্্র অনুবন্ধ আছে, এ জন্য যেই ব্িষ্ভাকে 
যজ্ঞ হইতে এবং অন্য বিছ্ভা হইতে পৃথকরূপে কল্পনা করিতে হয়, 
এখানেও সেইরূপ ), দৃষ্টঃ চ (জন্তত্রও দেখ! যায়, যে প্রকরণ ত্যাগ 
কর! প্রয়োজন হয়, এখামেও সেইরূপ )। 


ন সামান্তাৎ অপি উপলব্ধে: মৃত্যুবৎ ন হি লোকাপত্তিঃ (৩1৩।৫১) 

নসামান্তাং অপি কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়াও সিদ্ধান্ত 
করা যায় না] যে, এই 'বিস্ভাটি ষজ্জের অঙ্গ ), উপলব্ধেঃ (যজ্ঞ 
ভিন্ন কেবল এই বিগ্ভার দ্বার! পুরুযার্থ লাভ করিতে পারা যায় 
ইহা উপলদ্ধি হয়), মৃত্যুবৎ (বৃহদারপ্যকে একস্বানে স্্য্যকে এবং 
অস্থিকে যৃদ্ধ্যু বলা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মৃত্যু এই 
দুইটি দেবতা হইতে ভিন্ন), ন হি লোকাপত্তিং (ছান্দোগ্যে বলা 
হইয়াছে দে, এই কাশ হইতে অগ্রি, দূর্য্যই ভাঙার লাঙ্গিএকা্ঠ 
ভাঙা! হইতে মিষ্চান্ত রুরা রায় ন! যে, আকাশ সত্যই অগ্নি হইয়া 
বা ।.) 


ভূতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


পরেণ চ শব্স্য তাছিধ্যং ভূয়স্বাৎ তু অনুবন্ধ' (৩৩1৫২) 

পরেণ চ শব্ধস্ত (পরে যে শ্রতিবাক্য আছে), তাছিধ্যং (সেই 
শ্রতিবাক্য হইতে বুঝিতে পারা বায় যে, ইহা শ্বতত্ বিদ্া ), 
তয়ন্বাৎ তু অনুবন্ধঃ (অগ্নির অনেকগুলি অবয়ব এই বিষ্ভায় আছে, 
এ জন্য অগ্নির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ) 


একে আত্মন শরীরে ভাবাৎ (২1৩৫৩ ) 

শক্করভাষ্য £ একে (কতকগুলি ব্যক্তি), আত্মনঃ শরীরে ভাবা 
শরীর থাকিলে আত্ম। থাকে, শরীর না থাকিলে আত্বাকে 
অনুভব কর! ঘায় না এজন্য চৈতন্যকে শরীরের ধর্ম বলিয়া মনে 
করে)। ইহ! পর্ববপক্ষ। 

রামান্থজভাষ্য : সাধকের পক্ষে ব্রহ্মকে জানা দেশন প্রয়োজন, 
জীবকে জানাও সেইরূপ প্রয়োজন। এখন প্রম এই যে, জীবকে 
কি কর্তা-ভোত্তা-রগে জানিতে হইবে? অথবা মু জীবের 
ষে স্বরূপ তাহা জানিতে হইবে? “একে” কেহ কেহ মনে করিতে 
পারেন যে «আত্ম: কর্তা-তোক্তারূপেই- জীবকে জানিতে হইবে 
“শরীরে ভাবা” কারণ, শরীরের মধ্যে কর্তা-ভোক্তা-র্ূপেই জীব 
বিদ্যমান থাকে । ইহা পূর্ববপক্ষ | 

ব/ডিরেকঃ তন্সবাভাবিত্বাৎ ন তু উপলব্িবৎ ( ৩৩1৫৩ ) 


শঙ্করভাষ্য : পব্যতিরেকং' দেহ হইতে জীব পৃথক, “তন্কাবা- 
ভাবিত্বাং” যে হেতু দেহ থাকিলেও জীব না৷ থাকিতে পারে, 


খড৮ 
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“ন তু উপলব্ষিবৎ” জীব এবং উপলদ্ধি এক প্রকার বস্ত নছে। 
অনেকে মনে করেন যে, চৈত্যন্ত দেহের ধর্ঘয কারণ” দেহ 
থাঁকিলেই চৈতন্ত থাকে দেখা যায়। কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত । কারণ 
দেহ থাকিলেও কখনও কখনও চৈতন্য থাকে না দেখা বার। 
যাহা দেহের ধর্ব তাহা যতক্ষণ দেহ থাকিবে ততক্ষণ থাকা 
উচিত। কিন্তু মৃত্যুর পর দেহ থাকিলেও চৈতন্ক থাকে না। 
অতএব চৈতন্ত দেহের ধর্ম হইতে পারে না, দেহ ভিন্ন অন্য 
বন্ত,-জীবের ধর্মই চৈতন্ত । একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে 
কথাটি আরও স্পট হইবে। রূপ দেহের ধর্ম। ঘ্বেহ যতক্ষণ 
থাকে, রূপ ততক্ষণ থাকে । দেহের রূপ অন্য ব্যক্তি উপলব্ধি 
করে। কিন্তু চৈতন্ত দেহ থাকিলেও না৷ থাকিতে পারে; এবং 
এক দেছের চৈতন্ত অন্ত ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারে না। 
এ জগ্ঠ রূপ যে প্রকার দেহের ধর্ৎ চৈতন্তকে সে প্রকার দেহের 
ধর্ম বলা যায় না। দেহে চৈতন্তের উপলব্ধি হয় ইহা সত্য। 
কিন্ত তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, দেহ না থাকিলে 
চৈতন্ত থাকিতে পারে না। কারণ, একপ অঙ্্মান করা যায় যে, 
একই চৈতন্য এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে অবস্থান 
করিতে পারে। জড়বাদদীকে পুনরায় এরূপ প্রশ্ন করা যায় রে, 
এই চৈতন্ত কি বস্ত? যদ্দি বল, ক্ষিত্যপ,তেজ প্রস্থতি পঞ্চভুত-গণ্িত 
“ভৌতিক” বস্তর অনুস্থতি নামক ধর্মের নাম চৈতন্য, তাহা হুহলে 
কথাটি অযৌক্তিক হয়। কারণ, চৈতন্য যদি ভৌতির বন্তর ধর্ম 
হয়, তাহা হুইলে চৈতন্ত ভৌতিক বস্তকে অঙ্গৃভব করিতে পারে 
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না। কোনও বস্তর ধর্শ তাহার নিজের উপর ক্রিয়া করিতে 
পারে না। অশ্সির দাহশক্তি অগ্নির ধর্শা, তাহা অশ্নিকে পোড়াইতে 
পারে না। সেইরূপ কোনও বস্তর ব্ূপ সেই বস্তকে দেখিতে পারে 
না। বিষয় এবং বিষয়ী ভিন্ন বস্তু। দেহ ইন্দ্রিয় প্রসতি হইতেছে 
“বিষয়” তাহাদের শব্ষ ম্প্শ রূপ প্রভৃতি গুণ আছে। কিন্তু 
চৈতন্য দেহ প্রভৃতি বিষয়ের গুণ হইতে পারে না। যদি 
চৈতন্য দেহের গুণ হইত, তাত হইলে চৈতন্ত দেহকে অন্থভব 
করিতে পারিত না। যেমন স্পর্শ বূপ প্রভৃতি দেহের গুণ 
দেহকে অনুভব করিতে পারে না। অতএব ভৌতিক বস্তুর 
উপলব্ধি (চৈতন্থ) ভৌতিক বস্ত হইতে ভিন্ন ইহা স্বীকার 
করিতে হুইবে। স্থতরাং যাহার! আত্মাকে উপলব্ধিস্ব্ূপ বলেন, 
তাহাদিগকে আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে। “আমি পূর্বে এইরূপ অনুভব করিয়াছিলাম”” আমাদের 
এইরূপ বোধ হয়। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উপ- 
লব্ধিরপ ক্রিয়ার কর্তা-আত্মা-_পুর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে; 
দেহের পরিবর্তন হইলেও তাহার পরিবর্তন হয় না। স্থৃতরাং 
'আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। রাত্রে কোনও বস্ত উপলব্ধি করিতে 
হইলে প্রদীপের প্রয়োজন হয়, প্রদীপ থাকিলে উপলব্ধি হয়, 
প্রদীপ না থাকিলে উপলব্ধি হয় না, কিস্তু তাই বলিয়া উপলব্ধিকে 
প্রদীপের ধর্ম বল! যায় না। সেইরূপ দেহ থাকিলে উপলব্ধি 
হয়, দেহ না থাকিলে উপলব্ধি হয় না, এজন্য উপলব্ধিকে দেহের 
ধর বল। ভুল হইবে। ত্বপ্রদর্শনের সময় দেহের চেষ্টা ব্যতীতও 
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উপলব্ধি হয়। এজন্য উপলব্ধি দেহের চেষ্টার উপর নির্ভর করে 
ইহা) বলা যায় ন1। 

রামানুজভাষ্য ঃ এই স্থত্রে “তদ্ববাভাবিস্বাৎ”* এর স্থলে রামা- 
হুজ “তপ্তাবভাবিত্বাং” এইরূপ পাঠ করেন । তিনি এই শুত্রের 
অর্থ এইরূপ করেন যে, সংসারী-আত্মা এবং মুক্ত-আত্বার বে 
প্রভেদ্দ (প্ব্যতিরেকঃ” ), তাহাই চিন্তা কবা প্রয়োজন । ণতপ্তা- 
বভাবিত্বাং কারণ, আত্মাকে যে ভাবে চিন্তা করা হয়, সেই 
ভাব প্রান্ত হয়। উপনিষদ বলিয়াছেন, "যথাক্রহ্ুঃ অন্মিন লোকে 
পুরুষো ভবতি তথ ইতঃ প্রেত্য ভবতি” অর্থাৎ পুরুষ ইহলোকে 
যেরূপ সংকল্প করে, মুত্ার পর সেইরূপ হইয়া যায়। সংসারী 
আত্মার চিন্তা করিলে মুত্যুর পর পুনরায় জন্মলাভ করিয়া! সংসারী 
হইতে হয়। মুক্ত-আত্মার চিন্তা করিলে মুত্যুর পর মুক্তিলাভ হয়। 
জীবাত্সা হইতেছে ব্রন্ষমের, শরীর। এজন্য ব্রদ্দের উপাসনার সহিত 
জীবাত্সার উপাসনাও শ্রুতিতে বিঠিত হইয়াছে । “উপলব্ধি” 
ব্রদ্দের স্বরূপ উপলব্ধি কর। যেমন প্রয়োজন, জীবের ত্বরূপ উপলব্ধি 
করাও সেইরূপ প্রয়োজন । 

অঙ্গাববদ্ধান্ত্ব ন শাখান্ছু হি প্রতিবেদম্‌ (৩1৩1৫ ) 

বেদের বিভিন্ন শাখায় উগ্দীথবিগ্ভাার অঙ্গম্বরূপ বিভিন্ন উপাসনার 
উল্লেখ আছে। একটি শাখাতে যে সকল উপাসনা! আছে, 
তাহাদিগকে সেই শাখার উদ্দীথবিগ্ভাতেই নিবন্ধ রাখিবার কোনও 
প্রয়োজন নাই, অন্য সকল শাখার উদ্দীথবিদ্যার অঙ্গ রূপেও তাহা- 
দিগকে গ্রহণ করা যাইবে। 
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মন্ত্রাদিবদ্‌ বা অবিরোধহ ( ৩৩1৫৬ ) 

(মন্ত্রাদিবদ) বেদের একটি শাখায় যে মন্ত্র কর্শ প্রভৃতির 
উল্লেখ থাকে, বেদের অন্য শাখায় সেই মন্ত্র, কর্ম প্রভৃতি গ্রহণ 
করা হয়। সেইরূপ উগ্দীথবিগ্ার অঙ্গীভূভ যে উপাসনা একটি 
শাখায় দেখ। যায়, অন্য শাখায় সেই উপাসনা গ্রহণ করা যাত্বু। 
( অবিরোধঃ ) বেদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই । 

ভূম়্ঃ ক্রতুবৎ জ্যায়ন্ত্বং তথা হি দর্শয়তি ( ৩1৩1৫৭ ) 
ছান্সোগ্য উপনিষদে (৫1১১ অধ্যায়ে) বৈশ্বানরবিদ্যা নামক 
ব্রন্দের একপ্রকার উপাসনা উল্লেখ আছে। প্রেলোক্যকে ব্রহ্গের 
শরীর মনে করিয়। ব্রহ্ষের উপাসন।কে বৈশ্বানর বিদ্যা বলা হয়। 
প্রাচীনশাপ, উদ্দালক প্রস্ততি ছয়টি খধষি বিভিন্ন প্রকারে ব্রহ্গের 
উপাসনা করিতেন 1 কেহ স্বর্গকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতেন। 
কেহ স্ূর্য;কে, কেহ বায়ুকে। ত্বাহারা এই.সকল উপাসনায় তৃপ্তি লাভ 


করিতে পারেন নাই। কেকয়-বংশীয় অশ্বপতি নামক রাজা বৈশ্বানর 
ব্রশ্বের তত অবগত ছিলেন। এজন্য তাহারা অশ্বপতি রাজার, 


নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বৈশ্বানর উপাসনার পদ্ধতি বিষয়ে 
প্রশ্ন করিলেন। অশ্বপতি বলিলেন, তোমরা আত্মা ইইতে পৃথক- 
রূপে কল্পনা করিয়! ব্রদ্দের বিভিন্ন অংশকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাধনা 
করিতেছ। ন্বর্গ ব্র্গের মস্তক, হ্ধ্য তাহার চক্ষু, বায়ু তাহার 
প্রাণ, ইত্যাদি। ( ভূয়ঃ ) লথগ্র ব্রদ্দের উপাসনার (জ্যায়ন্বং ) 
শ্রেষ্ঠত্ব ব্‌ ক্রডুব) সমগ্র অঙ্গলহিত যজ্ঞের যেকপ শ্রেষ্ঠত্ব সেইরূপ । 
( তথ। হি দর্শয়তি ) বেদই তাহ দেখাইয়া দিতেছেন। 
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নানা শব্দাদিভেদাৎ ( ৩1৩৫৮ ) 

শহ্করভাষ্য £ বেদের বিভিন্নস্থানে ব্রহ্গের উপাসনা বিছিত হুইয়াছে। 
সেই সকল উপাপনা এক, অথবা বিভিন্ন? “নানা, বিভিন্ন উপসনাই 
শুতির উদ্দেশ্য । 'শবাদিভেদাৎ” শব্ধ অর্থাৎ বেদ প্রভৃতির ভেদ ছেতু। 
বেদ কোথাও তাঁহাকে হাদয়ের মধ্যে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, 
কোথাও আকাশের মধ্যে । সকল উপাসনা এক নহে । পূর্বের স্তে 
যে উপাসনাগুপি একত্র করিতে বলা হইয়াছে সেগুপিকে একত্র 
করিবার কথ! বেদেই আছে, এবং একত্র করিতে কোন বাধাও নাই । 
কিন্ধ ব্রক্মবিষয়ে যে সকল বিভিন্ন উপাসনার কথা বেদে উল্লেখ আছে, 
সে গুলি একত্র করিবার কথ! বেদে নাইঃ এবং একত্র করিতে বাধা 
আছে। 

রামানুজভাষ্য £ রামান্থুজের ব্যাথ্যাও একই প্রকার। বেগোক্ত 
উপাসনার তিনি উদাহরণ দিয়াছেন, সদৃবিদ্া, ভূমাবিগ্তা, দহরবিভা। 
উপকোসলবিগ্ঠা, শাগ্ডিল্যবিদ্ভা,বৈশ্বানরবিদ্যা অনন্দময়বিদ্যা, অক্ষরবিদ্তা। 
এই সকল বিদ্যাতে ব্রন্কে বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করিবার বিধান 
আছে। ষে উপায়ে হউক এক উপায়ে তাহাকে উপাসনা করিলেই 
যোক্ষলাভ করা বায়। 


বিকল্পঃ অবিশিষ্টফলত্বাৎ €( ৩।৩।৫৯ ) 


ব্রহ্মলাভের জন্ত যে সকল বিভিন্ন উপাপন1 উপনিষদ বিহিত 
হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি কোনও উপাঁসন। গ্রহণ কর! প্রয়োজন 
€ বিকল্প: )। (অবিশিষ্টফলত্বাৎ) কারণ, সকল উপাসনার ফল 


৩৭৬ 


তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


“অবিশি্' অর্থাৎ অভিন্ন । ষে কোনও উপাসনার দ্বারা ব্রহ্ষলাভ ক 
যায়। এক সঙ্গে বিভিন্ন উপাসনণ অভ্যাস করিলে চিত্তবিক্ষেপ হইতে 
পারে। যে কোনও উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মপাভ হউক, ব্রন্মলাভ হইলেই 
অসীম আনন্দ পাওয়া বাইবে। অতএব ফল একই । 


কাম্যান্ত যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্‌ ন বা 
পূর্ববহেত্বভাবাৎ ( ৩।৩।৬০ ) 


( কাম্যাঃ) বিভিন্ন সকাম কর্মীসকল, যথ। ম্ব্গলাভ করিবার জন্য যজ্ঞ, 
€(যথাকামং) যথেচ্ছভাবে, ( সমুচ্চীয়েরন ন বা) সকলগুলি অনুষ্ঠান 
করা যায়, না কর।ও যায়, ( পূর্বহেত্বভাবাৎ ) পুর্ব স্থত্রে অভিম্ন ফলরূপ 
যেহেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অভাব হেতু £ স্বর্গলাভের জন্য 
বেদে বিবিধ যজ্ঞের বিধ।ন আছে। স্বর্গ নানাবিধ, স্বর্গে অল্প বা অধিক 
ক!ল বাস করা ঘায়। অনেকগুলি বজ্ঞ করিলে বি/বধ স্বর্গে দীর্ঘকাল 
বাস করা বায়। এজন্য অনেকগুলি করিবার সার্থকতা আছে । কিন্তু 
ব্রহ্গলাভ সম্বন্ধে কোনও ইতরবিশেষ হইতে পারে নাঃ সুতরাং একটি 
কোনওরূপে ব্রহ্ম উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিলে, পুনরায় অন্তব্ূপে 
ব্রহ্ম উপাসনার প্রয়োজন হয় না| 


অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাব; ( ৩।৩।৬১ ) 


যজ্জের অঙ্গে যে সকল উপাসনা আছে, সে সকল উপাসন! তাহাপের 
আশ্রয় স্তোত্রের সহিত জড়িত থাকে । যে সকল স্থানে স্তোত্র আছে” 
সেই সকল স্থানেই উপাসন। করিতে হইবে। 


* 1 
২৩৭৪ 


তৃতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় 
শিট শচে (৩1৩৬২) 


বেদে যেরূপ শিষ্টি অর্থাৎ উপদেশ আছে, সেইভাবে এই সকল 
উপাঁসন! করিতে হইবে । 


সমাহারাৎ ( ৩।৩1৩৬) 

বেদের এক স্থানে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, অন্থন্রও তাহ 
সমাহার (গ্রহণ ) কর! হইয়াছে দেখা যায়। 

গুণসাধারণ্য শ্রুতেশ্চ ( ৩।৩।৬৪ ) 

উপাসনার গুণ (গুকার) সর্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপ 
শ্ররতিবাক্য আছে। স্থতরাং উপাসনাও সর্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে। 

ন বা তৎসহভাবাশ্রুতে১ ( ৩।৩।৬৫ ) 

(ন ব1) পূর্বোক্ত মত যথার্থ নহে । উপাসনার আশ্রয়--স্বোত্র,”_ 
থাকিলেই যে উপাসন] তাহার সহিত থাকিবে (তৎসহভাবঃ ) এরূপ 
শ্রতিবাক্ নাই (অশ্রতে: )। স্তরাং এক স্থানে বিহিত উপাসনা 
অন্যস্থানে বিহিত না থাকিলে গ্রহণ করিতে হইবে না। , 

শ্ুতেশ্চ ( ৩।৩।৬৬ ) 

এইব্দপ শ্রুতিবাক্য দেখ! যায় যে, ধাহারা যজ্ঞ করেন, তাহারা 
যজ্জের সহিত উপাসনা না৷ করিতেও পারেন। অতএব যজ্জের সহিত 
উপাসনা করিতেই হইবে, এরপ নিয়ম নাই। 

তৃতীয় অধ্যায় ভূতীয় পাদ সমাপ্ত 


৩৭৫ 


অুত্জীহ্ ভঞ্র্যাহ্নল 


৫ 
চ্ষ্ভব্প সা 
এই পাদে ব্রহ্গজ্ঞানের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সাধন বিবৃত হইয়াছে। 


পুরুষার্থ, অতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ ( ৩1৪১) 


পুরুযার্থ (মোক্ষ ) অতঃ ( এই ব্রন্গজ্ঞ!ন হইতে লাভ করা বায়) 
শব্দাৎ (কারণ, বেদ ইহা বলিয়াছেন )। যথা, “তরস্তি শোকম্‌ আত্মবিদ্‌" 
€ ছান্দোগ্য ৭১1৩ ), অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি শোক উত্তীর্ণ হয়। 
ব্রহ্গবিদ্‌ আপ্রোতি পরম্* (তৈতিরীয় উপনিষদ ২১।১ ), অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ 
ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করেন। ইতি বাদরায়ণঃ € আচার্য বাদরায়ণের 
ইহ। মত। .ক্রহ্মজ্ঞান হইলেই মোক্ষলাভ হইবে, ব্রঙ্গজ্ঞানের পরে 
মোক্ষের জন্য যজ্তাদি কর্মের প্রয়োজন নাই )। 


শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ অন্যেযু জৈমিনিঃ (৩1৪1২) 

শেষত্বাৎ (শেষ অর্থাৎ অঙ্গ, যে ব্যক্তি বজ্জ করে, সে ব্যক্তি নিজে যজ্ঞ- 
ব্বপ ক্রিয়ার একটি অঙ্গ । কর্তা, কর, করণ, এই সকল ক্রিয়ার অঙ্গ ), 
পুরুষার্থবাদঃ ( আত্মজ্ঞান হইলে মোক্ষপাভ হয়, এই প্রকার বাক্য 
“পুরুষের অথবাদ” ; অর্থাৎ যজ্জন্ধপ ক্রিয়ার অঙ্গ যে কর্তা তাহার 
প্রশংসাস্থচক ), ষথা অন্তকেষু (যজ্ঞের অন্ত যে সকল অজ, লে সকল 
অঙ্জের যেমন প্রশংসাম্থচক বাক্য দেখা বায়, সেরূপ এই বাক্যগুলি 
কর্তার প্রশংসাশ্চক ), ইতি জৈমিনিঃ (আচার্য জৈমিনির 


ওপখী 


তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পা 


ইহ। মত)। জৈমিনির মত এই যে, বেদের উদ্দেশ্য 
কেবল ষজ্ঞ করিবার উপায় বলিয়৷ দেওয়া । যজ্তে যে সকল ত্রব্য 
প্রয়োজন হয়, সেই সকল দ্রব্য সংস্কার করিবার ব্যবস্থা আছে। 
যে ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে, তাহার সংস্কার করিবার জন্য আত্মজ্ঞান 
প্রয়োজন । এজন্য আত্মজ্ঞানের প্রশংসাস্থচক বাক্য আছে । বাস্তবিক 
আত্মজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, ইহা বেদের অভিপ্রায় নহে। এই হ্ষত্র 


পুর্ববপক্ষ । 


আচারদর্শনাৎ (৩1৪1৩ ) 
জনক, কেকয়রাজ, অস্বপতি প্রভ্‌তি ব্রন ব্যক্তিও যজ্ঞ করিতেন 
ইহা দেখা যায়। যদি ব্রহ্গজ্ঞান হইলে মোক্ষ হয়, তাহা হইলে 
কেন ইহার! বহু কষ্টসাধ্য ষজ্ঞ করিবেন? এই সকল স্তর পুর্ববপক্ষ | 


তৎশ্রুতে2 (৩1৪1৪ ) 
বিদ্া যে কর্মের সহায়কমাত্র, তাহ! বেদেই উক্ত হইয়াছে £ প্ষ 
এব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিযদ। তৎ এব বীর্যবত্তরং ভবতি” 
(ছান্দোগ্য ১১।১* )১ অর্থাৎ যে কর্ম বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং রহস্যজ্ঞানের, 
সহিত কর ষ্যয়, তাহার শক্তি বেশী হয়। 


সমন্বারস্তণাৎ ( ৩1৪1৫) 
"তং বি্যাকশ্্ণী লমস্বারভেতে” (বৃহদরণ্যক ৪181২), অর্থাৎ বিছ্যা ও 
কর্ম পরলোকগামী আত্মার অন্ুগমন করে। ইহা হুইতেও বুঝিতে 
পার] যায় ষে, কেবল বিদ্যার ফলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না। 


খপ 


চতুর্থ পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


তদ্ধতো! বিধানাৎ (৩1৪1৬) 

তদ্বতঃ ( ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির ), বিধানাত (কর্বের বিধান দেখা 
যায়; অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও কর্ম প্রয়োজন )। "আচাধ্য-কুলাৎ 
বেদম্‌ অধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্পা অতিশেষেশ অভিসমাবৃত্য 
কুটুম শুচৌ দেশে জ্বাধ্যায়ম্‌ অধীয়ান:” (ছান্দোগ্য ৮1১৫১ ), অর্থাৎ 
ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় গুরুর বর্ম (লমিধ আহরণ প্রভৃতি) করিয়! যে 
সময় অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে বেদ অধায়ন করিতে হইবে; 
তাহার পর গক্ষগৃহ হইতে গুত্যান্তন করিয়া গৃহস্থ আশ্রমে 
বাস করিয়া পবিত্র দেছে অবস্থান করিয়া বেদ তধ্যয়ন করিবে এবং অন্য 
নিত্যনৈষিত্তিক বন্দ অনুষ্ঠান করিবে। তাহা হইলে মোক্ষলাভ 
হুইবে। বেদ পাঠ করিবার সময় বেদের অর্থ গ্রহণও করিতে হয়। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের পরেও কর্ধের বিধান আছে ॥ 
অতএব কেবল জ্ঞান হইতে মোক হয় না। 


নিয়মাৎ চ (৩1৪1৭) 

“কুর্র্বন্‌ এব ইহ কর্াণি জিজীবিযেৎ শতং সমাঃ*, ( ঈশোপনিযদ্‌ ) 
অর্থাৎ বিহিত বর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিয়া শত বৎসর বাচিয়া থাকিবে ; 
এইভাবে পাপ হইতে মুক্তি হয়, ভন্যথা মুক্তি হয় না। এই নিয়ম 
হইতে বুঝিতে হইবে জ্ঞান হইলেও বর্মণ না করিলে মুক্তি হয় না। 


অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণঃ এবং তদ্দর্শনাৎ (৩1৪1৮) 
তু (কিন্তু পূর্বোক্ত মত যথাথ” নহে ), অধিকোপদেশাৎ ( কারণ, 
জীব অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্ত ঈশ্বরের উপদেশ আছে), 


৩৭৪ 


তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পা 


এবং বাদরায়ণঃ ( ইহ! বাঙরায়ণের মত), তদ্‌দর্শনাৎ (ঈশ্বর যে জীব 
অপেক্ষা শ্রেঠ, ইহা বেদে উক্ত হইর়াছে)। নিয়লিখিত শ্রুতিবাক্ে 
জীব অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের উপদেশ আছে £ যঃ সর্ধবদ্ঞঃ সর্ববিদ্‌ (যুণ্ক 
১১1১); ভীষ। অস্বাৎ বাতঃ পবতে ( তৈত্তিরীয় ২৮:১) (ত্তাঙ্থার 
ভয়ে বায়ু প্রবাহিত কয়) ইত্যাদি। ঈরৃশ ঈশ্বরকে জানিলে কাহারও 
কর্থে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, কর্মে প্রবৃত্তি হয় স্বর্গপাভের জন্য | 
ঈশ্বরকে জানিলে স্বর্গন্থখ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। ঈষ্বরকে জানিলে 
ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে, ইহাই ষথার্থ। ইহাতে 
কর্ধের প্রয়োজন নাই । 


তুল্যং তু দর্শনম্‌ (৩1৪1৯) 


্রহ্মজ্ঞানী যজ্জ করিতেছে এরূপ বাকা যেমন দেখ! যায়, সেইরূপ 
ব্রহ্মদ্রানী যচ্ছ্দি সকল কর্ম ত্যাগ করিয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে, 
এইরূপ বাক্যও দেখ। হায়। কোবষীতকি উপানষদে (২৫) দেখা 
যায় ধবপণ ব্রবজ্ঞান লাভ করিয়া বলিতেছেন, “আর কি হেতু 
আমরা বজ্ঞ করিব, কি হেতু বেদ পাঠকরিব? এই হেতুই পুর্ব্ের 
খাধিগণ ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিয়। অন্নিহোত্র যজ্ঞ ত্যাগ করিয়াছিষেন”। 
বৃহদারণ্যকে € 81৫1১৫ ) দেখা যার, “বাজ বন্য বঙগিলেন “ইহাই অমুত্তত্ব' 
এই বলিয়। তিনি অঙ্্যাসী হুইয়া চলিয়া গেলেন ৮ অত এব ব্হ্ধজ্ঞানী 
যজ্ঞ করেনঃ এবং করেন না হই-ই দেখ! যায়। ইহার সধাধান 
এই যে, ত্রন্ধজ্ঞন হইলে আর কর্থের প্রস্বোজন নাই, 


স্ডিগ্চ 


চতুর্থ পাদ ভতীয় অধ্যায় 


কিন্ত লোকসংগ্রহ্ত্র জন্য (অর্থাৎ জগতে সংকর্তের দৃষ্টান্ত স্থাপনের 
; জন্য ) ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞ করিতে পারেন । 


অসার্বত্রিকী ( ৩।৪।১০ ) 
পুর্ববোক্ত (৩1৪1৪) শ্ুত্রে উপনিষদ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত 
হইয়াছে “যে বরা বিগ্ভার সহিত করা হয়, তাহার শক্তি বেশী হয়।” 
ইহা! হইতে সিদ্ধান্ত করা ঠিক হয় নাই যে, সকল বিষ্ভাই কর্মের 
অঙ্জ। উদগীথ বিদ্যা সম্বন্ধে এই কথা বল হইয়াছে । এ বিদ্যা 
কর্মের অঙ্গ বটে। কিন্তু সকল বিদ্য। কর্মের অঙ্গ নছে। “অসার্ধ্বক্রিকী” 
সর্বত্র এই নিয়ম খাটে না। 
বিভাগঃ শতবৎ (৩৪1১১) 
শঙ্করভাষ্য : পুর্বোক্ত (৩1৪1৫) স্থত্রে উপনিষদ হইতে এই 
বাক্য উদ্ধত হইয়াছে, “বিদ্যা ও কর্ম মৃতব্যক্তির অচুসতণ করে।” 
ইহার উদ্দেশ্য এই যে, বিদ্যা কাহারও অনুসরণ করে, বর্ধা কাহারও 
অন্থলরণ করে, পবিভাগঃ৮ | “শতবৎ”, ছুইটি ব্যক্তিকে দেখাইয়া! যদি 
বল হয়, “ইহারিগকে শত মুদ্রা দাও” তাহছ। হুইলে পঞ্চাশ করিয়! 
ছুইজনকে একশত দেওয়া উচিত। এখানেও সেই নিয়ম ৮ 
রামান্জভাষ্য £ মৃত্যুর পর বিগ্ভা তাহার ফল শ্বতন্্রভাবে দেয়, 
কর্ম তাহার ফল স্বতস্ত্রভাবে দেয়। এইরূপ “বিভাগ” হয়। 


অধ্যয়নমাজ্জবতঃ (৩1৪১২) | 
পূর্থ্বের ( ও।%৬ ) স্থ্মে উপনিষদ্‌ ছুইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, 
তাহাতে দেখা বায় যে, ক্রক্ষচারী আচার্যের নিকট বেদ 


৮১ 


তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পা 


অধ্যয়ন করিয়। গার্স্থ্য আশ্রমে বজ্ঞাদি বন্ধ করিবে । এইরূপ গৃহন্থের 
বেদ অধ্যয়ন মাত্র হইয়াছে (অধ্যয়নমাত্রবতঃ ), ব্রহ্গজ্ঞান হয় নাই। 
অতএব কন্ম করা তাহার প্রয়োজন। 


ন অবিশেষাৎ (৩1৪।১৩ ) 

শঙ্করভাষ্ 2 পূর্বের (৩1৪।৭ ) সৃত্রে উপনিষদ হইতে বাক্য 
উদ্ধত হুইয়াছে,._শত বৎসর জীবন ইচ্ছা করিবে এবং কর্ম করিবে। 
্রহ্ষজ্ঞানী এরূপ করিবে, এরূপ কথা! যিশেষভাবে বল! হয় নাই 
€ অবিশেষাৎ )। স্থতরাং জ্ঞানীকে কর্ম করিতে হইবে, ইহ! বলা 
যায় না (ণন” )। 

রামান্ুজভাষ্য £ উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন, যাবজ্জীবন কর্ম করিবে। 
এখানে যে কর্ম মানে যজ্ঞ, এক্সুপ "বিশেষের" হেতু নাই । উপাসনাও 
কর্ম। উপনিষদ বাক্যের এইরূপ অর্থও করা যায়, "যাবজ্জীবন 
উপাসন। করিবে ।” 


স্তুতয়ে অনুমতি; বা (৬৪1১৪ ) 
শ্রুতি বলিতেছেন যে, বিদ্বান বাবজ্জীবন কর্ম করিলেও কর্ম 
তাহাতে লিপু হয় না। বিছ্ভার “স্ততি”* ব। প্রশংসার জন্ত ইহা বল! 
হইয়াছে । বিষ্বান্কেও কর্ম করিতেই হইবে এইরূপ উদ্দেশ্য নহে। 
কর্ম করিবার “অনুমতি” দেওয়! হইতেছে মাত্র । 
কামকারেণ চ একে (৩1৪১৫ ) 
শ্রুতিতে দেখ ষায় যে, বিদ্বান্‌ বিগ্ভার ফল অনুভব করি! সাংসারিক 
সকল কামন। পরিত্যাগ করিয়াছেন। (বৃহদারণ্যক ৪8181২২ ) 


৩৮২ 


চতুর্থ পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


উপমর্দং চ ( ৩1৪!১৬ ) 


শঙ্করভাষ্য ঃ যত্র তু অন্ত্য সর্বম্‌ আত্মা এব অভূৎ তং কেন কং 
পশ্যেং কেন কং জিজ্রেৎ্” (বৃহ্দারণ্যক ২।৪।১৬)১ অর্থাৎ ব্রহ্ধজ্ঞান 
হইলে জগতের সকল বস্তই আত্মরূপে প্রতীত হয়, তখন কাহার 
বারা ক্যহাকে দেখিবে? কাহার দ্বারা কাহাকে আল্মাণ করিবে? 
কারণ-কার্ধা এই সকল ভেদ উপমর্দ হয়, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই 
সকল ভেদ ন৷ হইলে ক্রিয়! নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং ব্রহ্ষজ্ঞানী ক্রিয়! 
করিতে পারেন না। 

রামাহুজভাষ্য £ ব্রক্গজ্ঞান লাভ হইলে পূর্ধবকৃত সকল কর্ম্ম বিনষ্ট 
স্ুইয়। যায়, কর্মের ফল আর ভোগ করিতে হয় না। স্থতরাং ব্রঙ্গজ্ঞান 
কোনও ধর্মের অঙ্গ হইতে পারে না। প্ভিগ্ভতে স্বাদয়গ্রস্থিং ছিছ্ান্তে 
সর্ববসংশয়াঃ | ক্ষীয়ন্তে চাশ্য কম্মাণি তন্মিন্‌ দৃষটে পরাবরে 1” (মুগ্ডক 
২।২।৮), অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ষকে দর্শন করিলে হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয়, 
সকল সংশয় ছিন্ন হয়ঃ সকল কর্ম ক্ষয় হয়। 


উধ্বরেতঃস্থ চ শব্দে হি ( ৩1৪1১৭ ) 


উধধ্বরেতাঃ অর্থাৎ সন্গ্যাসীর আশ্রমে বিদ্যা বিহিত হইয়াছে, 
ক্ুতরাং বিদ্যা কর্মের অঙ্গ হইতে পারে না, কারণ, সন্ব্যাসীর কর্ণ 
নাই। “শবে হি” অর্থাৎ বেদে সন্গ্যাসীর কথা আছে। “এতম্‌ 
এব হি প্রব্রাজিন;ঃ লোকম্‌ ইচ্ছন্তঃ গ্রব্রজন্তি'” (বৃহদারণ্যক 818২২ ), 
অথ সন্ন)ানীগণ এই ব্রহ্ধলোক লাভ করিবার জন্ত সন্গ্যাস গ্রহণ 
করেন। 


৩৮৩ 


তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ 


পরামর্শং জৈমিনিঃঅচোদন। চ অপবদতি হি (৩1৪১৮) 


জৈষিনির মতে বেদে সন্ন্যাস আশ্রমের “পরামর্শ” বা উল্লেখ 
মাত্র আছে, সন্গ্যাস গ্রহণ করিবার বিধান কোথাও নাই ( অচোদন। ) 
প্রভ্যুত সন্গ্যাস গ্রহণের নিন্দান্ছচক বাক্য আছে ( অপবদতি হি) 
“বীরহা বা এষ দেবানাং যঃ অগ্নিম্‌ উদ্বাসয়তি”” ( য্জুর্ধ্বেদ ১1৫1২ ), 
অর্থাৎ যে বন্তি অগ্নি নিব্্বাপিত করে (বৈদিক কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির 
গৃছে সর্বদা অগ্নি প্রজলিত রাখা প্রয়োজন ) সে দেবগণের 
বীর্ষহানি করে। 


অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ (৩।৪।১৯) 


বাদরামণের মত এই যে, সন্গ্যাস আশ্রম অনুষ্ঠান করিতে হইবে 
ইহাই শ্রুতিব উদ্দেশ্য । কারণ. শ্রুতিতে গাহস্থ্যি আশ্রমের ষে 
প্রকার উল্লেখ মাছে, সন্যাস আশ্রমেরও সেই প্রকার উল্লেখ আছে, 
(সাম্যশ্রতে:)। ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন £ 

ত্রয়ো ধর্মক্ষব্বাঃ (ধর্মের তিনটি শাখা), যজ্ঞঃ অধ্যায়নং 
দানম্‌ ইতি প্রথম: (যজ্ঞ অধ্যায়ন ও দান ইহা প্রথম শাখা :__গাহ স্থ্ 
আশ্রম ), ভপ এব দ্বিতীয়; (বালপ্রস্থ ও সম্যাস দ্বতীয় শাখা), 
ব্রহ্মচারী আচাধ্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ (ব্রঙ্গচ্য আশ্রম তৃতীয় শাখা) সর্ধে 
আঁপ এতে পুণ্যলোকাঃ ভবস্তি (ইহারা সকলেই মৃত্যুর পর হ্বর্গাদি 
পুণ্যলোকে গমন করেন), ক্রন্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্‌ এতি (বিনি ব্রহ্ষনিষ্ 
তিনি মোক্ষলাভ করেন ) ( ২২৩১ )। 


5৮৪ 


চতুর্থ পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


রামাহজ বলেন, সকল আশ্রমেই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া থাকা সন্ভব | 
শঙ্কর বলেন যে, কেবল সন্্যাস আশ্রমেই ইহা সম্ভব | শক্করের মতে, "তপ 
এব দ্বিতীয়ঃ” এখানে বানপ্রস্থ আশ্রম লক্ষ্য কর] হইয়াছে, 'ব্র্গবংস্থঃ 
অুতত্বম এতি” এখানে সন্ন্যাস আশ্রমকেই লক্ষ্য কর] হইয়াছে । 

বিষিঃ বা ধারণবৎ (৩1৪।২০ ) 

বিধি: (ছান্দোগ্য উপনিষদেের পূর্বোক্ত বাক্যে সন্গ্যাসের বিধি 
দেওয়া হইয়াছে, কেবলমাত্র পরামর্শ নহে / ধারণবৎ (যজ্ভে সমিধ- 
ধারণের বিধান এইভাবেই দেওয়। হইয়াছে | বেদ যেখানে বলিয়াছেন, 
যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান কর। উচিত, বুঝতে হইবে, সেই বাক্য 
বৈরাগ্যহীন ব্যক্তি সন্বপ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে )। 

স্ততিমাত্রম্‌ উপাদানাৎ ইতি চে ন অপূর্ববন্বাৎ ( ৩181২১) 

বেদে উদগীথ (বেদের একটি স্তব) সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে “স এব 
রসানাং রসতম£” (ছান্দোগ্য ১১1৩), অর্থাঙ ইহা সকল আনন্দ্র 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ। মনে হইতে পারে যে, এই প্রকার বাক্য 
দ্ম্তিমান্র,”*-_কেবল উদগীথের প্রশংসার জন্য এন্নপ বাক্য উক্ত 


হইয়াছে । “উপাদানাৎ্” কারণ যজ্ঞের অঙ্গরূপে উপগীথক গ্রভণ 
করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে । “ন,” কিন্ত তাহা যথার্থ নহে। 
*অপূর্ববত্বাৎ, উদশ্গীথ, যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ? ইহা পূর্বে জান! ছিল না, এই 
শ্রতিবাক্য হইতে প্রথম জানা যায়। যদি পুর্ববে জানা .থাকিত, তাহা 
হইলে বল। বাইত যে, ইহা স্ততির উদ্দেশ্তে বলা হইয়াছে । যখন 
পূর্বে জানা ছিল না, তখন ইহা কেবল প্রশংসার জন্য বলা হয় 
নাই, উদগীথকে শ্রেঠ আনন্দ বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে এই উদ্দেশ্যে 
বল! হইয়াছে । 


৫ ৩৮৫. 


তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ 


ভাবশবকাত (৩৪২২) 

উদ্‌গীথকে উপাসন1] করিতে হইবে এইরূপ স্পষ্ট শব্ধ (অর্থাৎ 
বেদবাক্য ) দেখিতে পাওয়া যায়। যথা--“উদৃগীথম্‌ উপাসীত” অর্থাৎ 
উদ্‌গীথকে উপাসনা করিবে। এজন্ও স্বীকার করিতে হইবে যে, 
কেবল প্রশংসার জন্য উদ্‌গীথকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলা হয় নাই, উদ্গীথকে 
শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। 

পরিপ্লবার্থা ইতি চেৎ ন বিশেবিতত্বাৎ ( ৩1৪।২৩ ) 

অশ্বমেধ ষজ্জে পরিজন সহিত রাজাকে আখ্যান শুনাইবার বিধান 
আছে। তাহাকে পরিপ্রব বলে। উপনিষদে কতকগুলি আখ্যান 
আছে,_ষথ। অরুণের পুত্র শ্বেতকেতুর উপাখ্যান (ছান্দোগ্য ), দিবো- 
দাসের পুত্র প্রতর্দনের উপাখ্যান ( কৌধষীতকি )। পপরিপ্রবার্থা ইতি 
চেৎ ন"”, এইক্নপ মনে হইতে পারে যে, এই সকল উপাখ্যান পবিপ্লবের 
উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে,__ অর্থাৎ যজ্ধে যজমানকে এই সকল উপাখ্যান 
শ্রবণ করান উচিত; কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। “বিশোষতাৎ”, কোন্‌ 
উপাখ্যানগুলি যজ্ঞের সময় বলিতে হইবে, সেগুলি বিশেষভাবে নির্দেশ 
করা হইয়াছে । উপনিষদের উপাখ্যানগুলি যজ্ঞের সময় বলিতে হইবে 


এরূপ বিশেষ নাই) সুতরাং উপনিষদের উপাধ্যানগুলির সেরূপ 
উদ্দেশ্ট নহে। উপনিষদ্দে যে সকল বিষ্ভা বা ষজ্জের কথ] আছে, তাহা" 
দের মহিমা বুঝাইবার জন্তই এ সকল আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে! 


তথাচ একবাক্যতোপবন্ধাৎ ( ৩1৪।২৪) 
ছুইটি কথ! যখন এক উদ্দেশ্টে উক্ত হয় তখন একবাক্যতা আছে 
এন্ধপ বল হয়। উপনিষদের আখ্যায়িকাগুলি উপনিষহক্ত বিদ্ভার 


৯৮৪১৫ 


চতুর্থ পাদ তৃতীয় অধ্যাক্র 


মহিমাখ্যাপনের জন্য উক্ত হইয়াছে এবূপ দিদ্ধান্ত করিলে এএকবাক্যতা, 
রক্ষা হয়। উপনিষদে কোনও একটি বিদ্যার সহিত যে উপাখ্যান উল্ত 
হইয়াছে, সেই বিদ্যার উপদেশ এবং উপাধথ্যান উভয়ের উ“দশ্য এক, 
সেই বিদ্যার মহিমা স্থাপন করা । ইহাই একবাক।তা | 
অতএব চ অগ্রীন্ধনাদ্যনপেক্ষা (৩181২৫) 
শঙ্করভাষ £ অতএব (যেহেহু বিদ্া হইতেই মোক্ষ লাভ ভয়), 
অগ্রীন্ধনাছ্নপেক্ষা ( অগ্রি-ইন্ধন ) অর্গদ্ং যজ্ধর্থে অগ্নি প্রচ্ছালন প্রভৃতি 


কঙ্ধের অপেক্ষা থাকে ন1)। বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মোক্ষ হয়। 
বিদ্যার পরে কর্থের প্রয়োজন থাকে না। 


রামান্ুজভাষ্য £ কোনও যজ্ছের অঙ্গরূপে মে বিদ্দার উপদেশ 
আছে, সন্নাসিগণের সেই বিদ্যাতে অধিকার আছে, কিন্তু অগ্নি ইন্ধন 
প্রভৃতি কর্মের অপেক্ষা নাই। কর্ম না করিয়াও "ঠাহারা 
সেই কর্মের অঙ্গরূপে যে বিহার উপদেণ আহে, সেই বেগ্ভান অধিকারী। 

সর্বাপেক্ষা তু যজ্ভাদিশ্রুতেঃ অশ্বরৎ (৩1৪1২৬ ) 

শঙ্করভাষ্য £ সর্বাপেক্ষা (বিগ্ভালাভের জন্ত সকপ কর্থে 
অপেক্ষা বা প্রয়োজন আছে), যক্কপিপ্রতে: (যজ্ঞ প্রন্থৃতির দ্বার! 
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এইরূপ শ্রুতবাক্য আছে। যথা “তম এব 
( সেই ব্রহ্মকেই ) বেদানুবচনেন (বেনবাক্যের দ্বারা) ব্রাঙ্গা। বিবিদষস্তভি 
(ব্রাঙ্গণগণ জানিতে ইচ্ছ। করেন) বজ্সেন দনেন তপল। অনাশ'কেন 
( যঞ্ঞ, দান, তপস্যা এবং কামনা-ত্যাগের দ্বারাও জানিতে ইচ্ছ! 
করেন) (বুহদারণ্যক 8181২২ ), অশ্ব? (রব টাশিবার জগ অঙশ্বের 
প্রয়োজন থাকিলেও হলচালনাম্ধ অশ্বের প্রয়াজন না, পেইন্ধপ 


৮৭ 


তৃতীয় অধ্যায় . চতৃথ পাদ 


বি্ালাভের জন্য কর্মের প্রয়োজন থাকিলেও বিদ্া উৎপত্তির পর 
মোক্ষলাভের জন্য বর্মের প্রয়োজন নাই )। 

রামান্ুজ বঙ্গিয়াছেন যে, এখানে জ্ঞান শের অর্থ নিরস্তর 
ধ্যান বা উপাসনা করা। গৃহস্থ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ধা দ্বারা 
ঈশ্বরের আরাধনা] করিলে ঈশ্বরের কৃপায় নিরস্তর ধ্যান ও উপাসন" 
করিবার শক্তি লাভ হয়। “অশ্ববৎ” এই শব্ষের ব্যাখ্যা তিনি এইরূপ 
করিয়াছেন; অশ্বের সাহায্যে গমন কর! যায়, কিন্তু গমন করিতে 
হইলে কেবল যে অশ্বই প্রয়োজন তাহ! নহে, বলনা প্রভৃতিও 
প্রয়োজন; সেইরূপ গৃহস্থের পক্ষে বিছ্ভার সহিত নিত্য নৈযিত্তক কর্মও 
প্রয়োজন । গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন : 

"্বজ্ঞানতপ:কর্খ ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ। 

যক্তে। দানং তপশচৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌॥৮ (গীতা ১৮1৫) 

অর্থাৎ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই তিনটি কন্ম কখনও ত্যাগ 
করা উচিত নঠেঃ সঞঙ্জদা এই সকল কনম্ম করা উচিত, কারণ, 
যজ্ঞ, দান ও তপস্তা মানবকে পবিত্র করে? 

পুনশ্চ ষলিয়াছেন, 

শ্যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বষিদং ততং 

স্ববর্মণা তমভ্যর্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ 8৮ ( গীতা ১৭1৪৬) 


অর্থাৎ যে ঈশ্বর সকল জীবকে কর্মে প্রবৃত্তি দান করেন, বিলি 
বিশ্বজগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া! অবস্থান করেন তাহাকে নিজ কর্ধ 
ঘারা আরাধনা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করে। 


৮৮ 


চতুর্থ পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


শমদমাহ্যপেত; স্যাৎ তথাপি তু তদ্ধিধেঃ তদক্গ তয়া 
তেষাম্‌ অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ (৩1৪।২৭ ) 
শঙ্করতাষ্য £ তথাপি হু শমদমাদি উপেতঃ শ্যাৎ (তথাপি সাধককে 
বিচ্ভালাভ করিতে হইলে শমদমাপিধৃক্ত হইতে হইবে। 
শম-মন হইতে কামনা ত্যাগ ; দম--ইন্দ্রিয়-সংযম ), তদঙ্কতয়। 
তদৃবিধেঃ (বিগ্ভার অঙ্গরূপে শম দম প্রভৃতি অবলম্বন করিতে 
হইবে ফইরূপ বিধি উপনিষদে দেখা যায়), তেষাম্‌ অবশ্য নুষ্েয়ত্বাৎ 
(অতএব শমদমাদি অবশ্যই অনুষ্ঠেয় )। 
রামান্ুজভাম্য £ গৃহস্থ বাদি কর্ম করিবে এবং সেই সঙ্গে শম- 
দমাদি অনুানও করিবে। শাস্ত্র যে কর্ম করিতে বলিবে পেই 
কর্ম করিবে, এবং চিত্তবিক্ষেপকারী অন্ত ব্যাপার হইতে বিরত 
হইবে। 
সর্দান্নানুমতিশ্চ প্রাণাতায়ে তদর্শনাৎ ( ৩1৪।২৮ ) 


সর্বান্নাম্মতিশ্চ (সকল অন্র গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়! 
হইয়াছে ), প্রাণাত্যয়ে (গ্রাণলংপয় হইলে ), তদ্র্শনাং (জতিতে ইহা 
দেখা যায়)। ছান্দোগ্য উপনিষদদে (১1১০১) একট উপাখ্যান 
আছে। দ্ুতিক্ষের সময় ব্রদ্ছজ্ঞানী চক্রারণ এব প্রাণঃক্ষার 
জন্য মাহতের উচ্ছিষ্ট কলাই ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাছতের 
উচ্ছিই জল পাঁন করেন নাই, বশিয়াছিপেন যে আমি শন্তত্র 
জল পান করিব। ইহা হুইতে বুঝিতে হইবে যে, ভক্ষ্যাতক্ষ্য 
বিষয়ে শান্ত্রনিদ্দিই বিধি-নিষেধ সাধারণতঃ অনুলরণ করা উঠিত। 


৩৮৯ 


তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ 


কিন্তু প্রাণরক্ষার জন্ত সেই সকল বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিতে 
পারা যায়। 

অবাধাং চ ( ৩8২৯) 

উপনিষদ বলিয়াছেন, *আহারগুদ্ধৌ। সত্বগুদ্ধিঃ সত্বশুদ্ধো, ফ্রব 

স্মৃতিঃ” (ছান্দোগ্য ৭1২৬।২ ), অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হইলে বুদ্ধি শুদ্ধ 
হয়, বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে ঞুব স্মৃতি হয়। অতএব ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ 
করিবার ভন্ আহারশুদ্ধি প্রয়োজন। যদি ভোজন বিষয়ে কোনও 
নিফম রক্ষা করা না হয়, তাহ! হইলে এই শ্রুতি বাক্যের বিরোধিতা 
হয়। যাহাতে এই ক্রতি বাক্যের বিরোধিতা না হয় ( অবাধাৎ ) 
গজ্জন্ পূর্ব শ্থত্রনিদ্দি্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর প্রয়োজন। 

অপি চ ম্মধ্যতে € ৩91৩০ ) 


মনু (১০১৪ শ্লোকে) বলিয়াছেন যে, প্রাণলংশয় হহলে 
যেখানে পেখানে অন্গভোজন করা বায়। 


শবকশ্চ অতঃ অকামকারে (৩৪1৩১ ) 

অত্ঃ অকামকারে (যে হেতু ষথেচ্ছ আহার, বর্জনীয় অতএব )» 
মবাশ্চ [ যভূরেবেদ-সংহিতায় এইরূপে শব দেখিতে পাওয়। যায়ঃ 
তক্সাৎ ক্রাঙ্দণো স্থরাং ন পিবেতৎ (এই জন্য ত্রাঙ্গণ সুরা পান 
করিবে না) ]। 

বিহিতত্বাৎ চ আশ্রমকন্দ্ন অপি ( ৩৪1৩২) 

৩1৪।২৬ সুত্রে বলা হইয়াছে ষে, ব্রক্ষজ্ঞান লাভ করিতে হইলে 
আশ্রমকন্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রমবাহত কর্ম কৃরা প্রয়োজন । সংশয় হইতে 
পারে যে, যে বাক্তি ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিতে চাছে না, তাহার পক্ষে 


বট৯৬ 


চতুর্থ পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


আশ্রমকর্প করা প্রয়োজন কি না। এ বিষয়ে সিদ্ধাস্ত এই যে ধিনি 
জ্ঞানলাভ ইচ্ছা করেন না, তিনিও আশ্রমবর্্ম করিবেন ( আশ্রমকর্ধ 
অপি)। কারণ, শাস্ত্রে এই প্রকার বিধান দেওয়া হইয়াছে 
( বিহিতত্বাৎ ) যে, আশ্রমকর্ন্ম করিতে হইবে । 
সহকারিতেেন চ (৩৪1৩৩ ) 
আশ্রমকন্ম বিগ্যার সহকারী । 
সর্ববথ। অপি তে এব উভয়লিঙ্গাৎ ( ৩1৪।৩৪ ) 

সর্বথা অপি (সর্বপ্রকারে, মোক্ষের উদ্দেশে ও করিবে, মোক্ষ 
উদ্দেশ্ট না থাকিলেও করিবে), তে এব (সেই সকল কর্ম্মই, ষে 
সকল কর্ম বর্ণাশ্রমধর্খে বিাহত হইয়াছে), উভয়লিঙ্গাৎ (শ্রুতি ও 
স্বতি উভয় বাক্যেই এই সকল কর্ম করিতে বল! হইয়াছে--শঙ্কর 
অথব। মোক্ষের জন্ত এবং স্বর্গসাভের জন্য, উভয়ের ভহ্যই, বেদে 
যজ্ঞাদি কশ্মের বিধান আছে $--রামান্থজ )। 


অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ( ৩৪1৩৫ ) 
দর্শয়তি (শ্রুতি দেখাইয়াছেন ), অনভিভবং চ (যাহারা আশ্রম- 
কর করেন তাঁহারা কাম ক্রোধের দ্বারা অভিভূত হন না-_শঙ্কর। 
আমাদের পূর্ববকৃত পাপের ফলে আমাদের মনে কাম ক্রোধের সঞ্চার 
হয়। তাহার! বিদ্ধা উৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু আশ্রমবিহিত যজ্ঞানি 
কর্ম করিলে এই সকল পাপ বিস্ত৷ উৎপন্ধির প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, 
অর্থাৎ বিষ্ভা পাপের দ্বারা অভিভূত হয় না,_রামানুজ। 
অস্তরা-চ অপি তু তন্দৃষ্টেঃ ( ৩1৪৩৬ ) 


৬১ 


ভৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ 


অস্তর। (ধাহাদের ব্রহ্গচধ্য প্রতৃতি চার আশ্রম নাই, ধাছার। 
আশ্রম সকলের অন্তরালে থাকেন), চ অপি তু (তাহাদের ব্রঙ্গ- 
বিচ্ভায় অধিকার আছে), তদ্দষ্টেঃ (তাহা! দেখা! যায়; ছান্দোগ্য 
উপনিষদে রৈকের উপাখ্যান আছে, বুহ্দারণ্যকে বাচরুবীর উল্লেখ 
আছে, তাহাদের আশ্রমধর্থ্ে অধিকার ছিল না, কিন্ত তাহার! ব্রঙ্গবিচ্ধা 
লাভ করিয়াছিলেন )। 

পৃর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিগ্ভালাভের জন্য আশ্রমধশ্ম প্রয়োজন। 
এজন্য মনে হইতে পারে যে, ধাহাদের আশ্রমধর্ম্টে অধিকার নাই, 


তাহার! ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু ইহ1 যাথার্থ নহে। 
আশ্রমধশ্মে আধকার না থাকিলেও জপ উপবাস দান নাম-সন্কীর্তন 
প্রভৃতি কর্মে সকলের অধিকার আছে এবং সেই সকল কর্মের সাহায্যে 
সকলেই ব্রন্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, বেদে এপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 


| অপি চ ম্মধ্যতে ( ৩।৪।৩৭ ) 
পুরাণ ইতিহাসেও এরূপ দেখা যায়। যথা তাত, সংবর্ত। 
মন্থ-স্মতিতেও উক্ত হইয়াছে ষে, ব্রাঙ্গণ অন্য আশ্রম-ধর্্ম পালন না 
করিলেও কেবল জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে £ 
জপ্যেনাপি চ লংসিধ্যেৎ ব্রাঙ্গণো নাত সংশয়ঃ | 
কুধ্যাৎ অন্তৎ ন ব! কুর্ধযাৎ মৈতো। ব্রাঙ্গণ উচ্যতে 8৮ মনু ২1৮৭ 
অনুবাদ £ ব্রাঙ্ষণ কেবল জপের দ্বারাও সদ্ধিলাভ করিতে 
পারেন। ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্ত কিছু করুক বানা করুক। 
সে সর্বত্র মিত্রভাবাপন্ন, সে ব্রহ্গনিষ্ঠ | 
বিশেষানুগ্রহশ্চ (৩1৪৩৮ ) 


৩৯২ 


চতুর্থ পাদ তৃতীয় অধ্যায় 


জপ উপবাস দান গ্রভৃতি ধর্্াবিশেষ দ্বারা বিস্তার অন্থগ্রহ লাভ 
কর! সম্ভব হয় । সকল বর্ণের লোকের এই ধর্্কর্থে অধিকার আছে। 
প্রশ্নোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন, “তপসা ব্রদ্ষচ্যেণ অন্ধয়। বিস্তর 
আত্মানম্‌ অস্বিষ্তেখ”, আর্থাৎ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও বিস্তার দ্বারা 
আত্মাকে অন্থসন্ধান করিবে। 

অতত্ত ইতরৎ জ্যায়ে। লিঙ্গাৎ চ (৩1৪৩৯ ) 

অতঃ (আশ্রমবিহিত কর্ম না করিয়া জপ উপবাস প্রস্ভৃতি 
পালন কর] অপেক্ষা ), ইতরৎ (আশ্রমধর্্দ পালন ), জ্যায়: ( শ্রেঠ ), 
লিঙাৎ চ (বিগ্ভালাভের জগ্য যে আশ্রমধন্ম করা অধিক উপযোগী, 
তাহা শ্রতি ও স্মতিতে উক্ত হুইয়াছে। বেদ বঙিয়াছেন, 'তেনৈতি 
ব্রহ্মবিৎ পুণ্যরুৎ তৈজসম্চ' ( বুঃ উঃ 81৪1১) অর্থ।ৎ আশ্রমকর্্ণ অগুষ্ঠান 
করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান মার্গ দ্বার! ব্রহ্মলাঁভ করা যায়। স্মতি 
বলিয়াছেন, যে কোনও একটি আশ্রম অবলম্বন ন1 করিয়।৷ একদিন ও 
থাকিবে না)। 

তত্ভুতস্ত ন অতস্তাবঃ জৈমিনে: অপি নিয়মাৎ তদ্রপাভাবেভ্যঃ 

, (৩1818০ ) 

তত্ভৃতন্ত (যিনি "সন্্যাসী ), ন অতত্ভাঝঃ (তিনি আর সন্ন্যাস ত্যাগ 
করিয়া গৃহী হইজ্ত পারেন না জৈমিনেঃ অপি (জৈমিনিরও এই 
মত), নিয়মাৎ (শাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম দেখা যায়), ভর্দুপাভাবেভ্যঃ 
(কোনও বিশিষ্ট ব্যাক্তি যে সন্্যাসী হুইয়! পরে গৃহী হইয়াছেন, তাহা 
দেখা মায় না)। 
ন চ আধিকারিকম্‌ অপি পতনান্থমানাৎ তদযোগাৎ ( ৩1৪।৪১ ) 


৩৪ 


তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ 


যর্দি সন্ন্যাসীর স্ত্রীংসর্গে পতন হয়, তাহার “আধিকারিকম” 
( ব্রহ্ষবিচ্ঠা অধিকার উৎপাদক প্রায়শ্চিত্ত) “ন ৮” ( নাই )। 
পতনানুমান।ৎ (সন্ন্যাসীর পতন স্মতির যে বাক্যে দেখা যায়; 
অতমান অর্থাৎ স্মৃতি), তদযোগাৎ (সেই বাক্যে এ পাপের প্রায়শ্চিত্বের 
উল্লেখ নাই)। সন্্যাসীর পতন হুইলে সে পাপের প্রায়শ্চিতু 
নাই। 


উপপূর্ববম্‌ অপি তু একে ভাবম্‌ অশনবৎ তছুক্তম্‌ ( ৩1৪1৪২) 
একে (কেহ কেহ বলেন), উপপূর্ধম্‌ অপি ( সন্ন্যাসীর স্ত্রী- 
সংসর্গরূপ পতন মহাপাতক নহে, উপপাতকমাত্র ), ভাবম্‌ (ইহার 
প্রায়শ্চিত্ত আছে) অশনবৎ (ক্রহ্ষচারীর মদ ও মাংস ভোজন 
করিলে তাহার যেমন প্রায়শ্চিত্ত আছে, সেইবূপ এই পাপেরও 
প্রায়শ্চিত্ত আছে), তৎ উক্ত (ইহা উক্ত হুইয়াছে)। এই মত 
গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে, যে শান্ত্রবাক্যে বল হইয়াছে যে, 
প্রায়শ্চিত্ত নাই, সেই বাক্যের অর্থ এই যে, যাহাতে পতন না হয় 
এ জন্য সন্যাসীর যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। 


বহিঃ তু উভয়থা অপি স্মৃতেঃ আচারাৎ চ (৩1৪১৩) 
বহিঃ তু কিন্ত পতিত সন্ন্যাসী প্রায়শ্চিভ করিলেও তাহাকে 
বহিষ্কার কর উচিত )১ উভয়থা আঁপ €উভয় মতেই ইহা! হ্বীকাধ্য ), 
স্বতেঃ আচারাৎ 'চ (শ্বতি এবং সাধু ব্যক্তির আচার এইরূপ দেখা 
ষায় )। 
রামানজ বলিয়াছেন যে, যদিও ইহাকে উপপাতক বলা যায় 


খটিও8 
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এবং ইহার গুায়শ্চিত্ব আছে বলা যায়, তথাপি গ্রায়শিত্ব করিজেও 
এইরূপ ব্যক্তিকে ব্রহ্গবিষ্ঠা প্রদান করা যায় না। কারণ, সাধৃগণ 
ইহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করেন। 


স্বামিনঃ ফলশ্রুতে ইতি আত্রেয়ঃ ( ৩1818৪ ) 

যজ্ঞের জঙ্গকূপে কোনও কোনও উপাসনার উপদেশ আছে। 
সেই উপাসনা খত্বিক (পুরোহিত) করিবেন,শজথবা যজমান 
করিবেন? পম্বামিনঃ+১ (সেই উপাসনা) স্বামী অর্থাৎ যজমান 
করিবেন । “ফলশ্রুতে:, সেই উপাসনার ফল আছে, ইহা বেদে 
দেখা যায়। যথা, ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, প্যে এই 
ভাবে উপাসনা করিবে, তাহার হন্য বারি বর্ষণ হইবে।” “ইতি 
আত্রেয়” ইহা আন্রেয়ের মত | ইহী' পুর্ববপক্ষ | 


আত্বি'জ্যম্‌ ইতি গড় লোমিঃ তশ্মৈ হি পরিক্রীয়তে (৩1৪।৪৫ ) 

ইহা সিদ্ধান্ত। আত্বি'জ)ম্‌ (এই উপাসনা খাত্ধকু ব। পুরো- 
হিতের কায), ইতি ওঁড়,জোমি: (ইহা তাচাধ্য ওড়লোমির মত ), 
তন্বৈ ( উপাসনাধুক্ত কর্মের জন্য ), পরিক্রীয়তে (দক্ষিণ প্রদান 
কারয়া পুরোহিতকে নিযক্ত করা হয়)। পুরোহিত উপাসনা করিলেও 
যজমানই ফল পাহবেন। 

শ্রুতেঃ চ (৩৪1৪৬ ) 

শ্ররতিতেও দেখ যায় যে, পুরোহিত কর্মের অঙ্গরূপা উপাসনা 
করিলেও বঙজমান তাহার কলভোগ করেন। 

রামাচুজের ভাস্তে এই শু নাই। 
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তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ 


সহকাধ্যস্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতে। বিধ্যাদিব ( ৩1৪1৪৭ ) 

(শেক্করভাহ্য ) বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই বাক্যটি পাওয়া যায়, 
শতল্মাথ ব্রাঙ্গণ: পাণ্ডিত্যং নিধিগ্ বাল্যেন তিষ্ঠাসেং, বাস্যং চ 
পাণ্ডিত্যং চ নিবিদ্ত অথ মুনিঃ, অমোঁনং চ মৌনং চ নিবিগ্ভ অথ 
ব্রাঙ্গণ:”, অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ পাণ্ডিতা লাভ করিয়। বাল্যভাবে অবস্থান 
করিবে, বাল্য এবং পাত্ডিত্য লাভ করিয়া তাহার পর যুনি, অযৌন 
এবং মৌন লাভ করিয়া তাহার পর ব্রহ্ধচ্ছানী। এখানে মুনি হইতে 
হইবে অর্থা২ অত্যন্ত মননশীল হইতে হইবে, ইহাই বেদের 
অভিপ্রায় । “সহকার্যযস্তরবিধিঃ”, বাপ্য এবং পাগ্ডিত্য যেরূপ ব্রদ্ষজ্ঞান 
লাভের সহকারী উপায়, সেইরূপ মুনি হওয়া (মনন বা চিস্তা করাও) 
অন্য একটি সহকারী উপায় (পক্ষেণ তৃতীয়ং )। “তদ্বতঃ”, বিশ্বান্‌ 
সন্ত্যাসীর পক্ষে এই বিধি (ষে মুনি হইয়া থাকিতে হুইবে )। পবিধ্যা- 
দিব", বেদ যেখানে বিধি দিয়াছেন যজ্ঞ করিবে, সেপানে যজ্ঞের 
সহকারী কাধ্য,--অগ্নি প্রজাপন কর! প্রভৃতি,-বিষয়ে বিধির উল্লেখ 


না থাকিলেও বিধি দেওয়াই উদ্দেশ্য, ইহা] বুঝিতে হইবে; এখানেও 
সেইরূপ যদিও ম্প্ঈভাবে বঙ্গা হয় নাই যে, মুনি হইবে, তবাপি 
শ্রুতির উদ্দেশ্য এইরূপ । কারণ মুনি হওয়া ব্রঞ্মস্জান লাভের সহকারা । 


রামান্থজভাধ্য £ ব্র্গজ্ঞন লাভ করিবার জন্ত বজ্ত দান তপস্যা 
যেমন সহকারী উপায়, (“তম্‌ এব ত্রাক্ষণা বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন দানেন 
তপপা”, অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, দান, তপন্য। দ্বারা তাহাকে জানিতে 
ইচ্ছা! করেন), অথবা শ্রবণ-মনন-নিিধ্যালন যেধন সহকারী উপায় 
€*শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্য১'৮, অর্থাৎ শ্রবণ করিতে হইবে, 


৯৩ 
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চিন্তা করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে),--সেইন্বপ পাণ্ডিত্য- 
বাল্য-মৌন সহকারী উপায়। ব্রাহ্ষণ_যিনি বিষ্ভালাভ করিয়াছেন। 
পা্ডিত্যং নিধিগ্ভ -উপান্ত ব্রহ্মতন্ব পরিগুদ্ধ এবং পরিপুর্ণ ভাবে 
জানিয়া; শ্রবণ ও মনন দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তাহা লাভ করিয়া । 
মুনিঃ শ্যাৎ মননশীল হইব, নিপিধ্যাসন করিবে । অমৌনং-মৌন 
তিন্ন অন্য লহকারী উপায়, অথাৎ পা্ডতিত্য ও বালয। বে কোনও 
আশ্রমের সাধক ব্রহ্ষবিদ্যা লাভ করিবার জন্য নিজের আশ্রমধর্থব 
যেরূপ পালন করিতে পারে, সেপ পা্ডত্য-বাল্য-মৌনরূপ সাধন 
ত্রিতয়ও অবলম্বন করিতে পারে। 

শঙ্করের মতে কেবল সন্্যাসীর ভন্য এই বিধান; বামানুজের মতে 
সকল আশ্রমের পক্ষেই এই বিধান । 

কৎসসভাবাৎ তু গৃহিণা উপসংহারঃ ( ৩1৪।৪৮ ) 

শঙ্করভাষ্য £ ছাঙ্োগ্য উপনিষদের শেষে আছে যে, ত্রঙ্গচর্য্যের 
পর গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করিয়া, ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত 
হইবে । এখানে সন্ত্যাসের উল্লেখ নাই কেন? পকৃৎস্সভাব[”, যেহেতু 
গৃহস্থ আশ্রমে অনেক শ্রমসাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম করিতে হয় সে জন্য গৃহস্থ, 
আশ্রমের উল্লেখ আছে, সন্ন্যানীর উল্লেখ নাই। 

রামানুভ ভাষ্য : সকল আশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্গবিগ্যা লাভ করা বায় 

কৎন্গভাবাৎ ) ইহা বুঝাইবার জন্য গৃহস্থ আশ্রমের উল্লেখ আছে। 


জন্য আশ্রমে থাকিয়া যে লাভ করা যায়, ভাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। 
মৌনবৎ ইতরেহাম্‌ অপি উপদেশাত ( ৩।৪।৪৯ ) 


ওটদী 
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শঙ্করভাদ্য £ মৌনবত (যৌন অর্থাত সন্গযাল আশ্রমের ন্যায়) 
ইতরেষাম অপি (অন্ত আশ্রমও,-ব্রন্বগর্ধ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রঘও-_ 
শ্রতিম্মত ইহা বুঝিতে হইবে), উপদেশাৎ (যেহেতু বেদে তাহাদের 
উল্লেখ আছে ), গৃহস্থ আশ্রমের উল্লেখ আছে, তাহা সুবিদিত | 

র।মান্ুজভাব্য £ বির সহকারীৰপে যেষন মৌনের (সন্নযাপীর 
ধর্মের) উপদেশ আছে, সেইন্ধূপ অন্য আশ্রমের ধর্ও (যথা যজ্ঞ) 
বিগ্কার সকারীরূপে উপদিষ্ হইয়াছে । সকল আশ্রষের ধর্মই যন্রুপুর্র্বক 
পালন করিলে ব্রহ্গবিগ্ভালাভের সহায়ক হয় । 


অনাবিষ্ষুবন্‌ অন্বয়াৎ (৩।৪1৫০ ) 


৩1৪।৪৭ সুত্রে এই উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত হইয়া;হ£ "তম্মৎ 
ব্রাঙ্মণং পাণ্ডিতযং নিবিগ্ভ বাল্যেন তি্ঠাসেং”, অর্ধাঙ ব্রাঙ্ষণ পাগুত্য 
লাভ করিয়া বাপকভাব অবলম্বন করিয়া থাকিবে । এবানে বালক- 
ভাবের অর্থ এই ষে, “আমার জ্ঞান হইয়াছে, আম অন্ায়ন করধযাছি, 
আশি ধান্মিক' এই প্রকারে নিজকে প্রচার ন! করিয়।৷ €( অনাবিুর্বন্‌ ) 
অহঙ্কাররছিত হইয়া অবস্থান করিবে। বালকের ন্যায় যথেচ্ছ আহার- 
বিহার করিবে ইহ? বেধের অভিপ্রায় নছে। কারণ শ্রুতি বশিঘ্াছেন 
যে, যথেচ্ছ আহার-বিহার করা জ্ঞানপাভের অন্তরায়। “আহারগুত্ধী 
সত্বৃতুদ্ধি:” (ছান্দোগ্য ৭1২৬২) আহার শুদ্ধ হুইলে বুদ্ধ শুন্ধ 
হয়। “অন্বয়াত' বালা শবেঃ এইরূপ অর্থ করিলে অন্ধ শান্ত্রবাক্োর 
সহিত সঙ্গতি হয়। 

এঁহিকম্‌ অপ্রস্তত প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ( ৩91৫১ ) 


ক১৮ 
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শঙ্করভাষ্য £ বিদ্ভার সাধন কি তাহা বলা হুইল। সেই সাধন 
অবলম্বন করিলে ইহজন্মে বিচ্যালাভ হয়, ন] পরজন্মে ” “ রহিকম্‌*। 
ইহজন্মেই হয়। £ অপ্রস্ততপ্রতিবন্ধে” য্দি প্রতিবন্ধ বা বাধা উপস্থিত 
না হয়। প্রতিকূ ল কর্মফল বিদ্তা উৎপতিতে বাঁধা হইতে পারে। যদি 
সেরূপ বাধা হয়, তাহা হইলে পরজন্মে বিদ্ার উৎপত্তি হইতে পারে। 
“তদ্র্শনাৎ” বেদে দেখা যায় যে, বামদেবের গর্ভে থাকিতেই 
্রহ্ধজ্ঞান লাভ হুইয়াছিল। তিনি নিশ্চয় পূর্ধবজন্মে ব্রহ্গভান- 
লাভের জন্য কর্ম করিয়াছিলেন কোনও প্রতিকূল কর্ষহছেতু ফললাভ 
হয় নাই । 


রামাচজভাষ্য £ কোনও বৈদিক বিদ্ধ বা উপসনার ফল 
ইহলোকে উন্নতি, আবার কোনও বিগ্ভার ফল পরলোকে মুক্তি। 
যে বিগ্ভার কল ইহলে!কে উন্নতি (এছিকম্) লেই বিগ্ভা কখন 
উৎপন্ন হয়? বিগ্ভার পাধন করিলে কি পরক্ষণেই ফল উৎপক্ন হয়, 
অথবা বিলম্বেও উৎপন্ন হইতে পারে? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, 
বদি প্রবল প্রতিকৃলকর্ বাধা দেয়, তাহা হইলে ফল উঞপন্ন হইতে 
বিলম্ব হইতে পারে। নচেৎ ( অপ্রস্থতপ্রতিবন্ধে ) তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন 


হইবে! 
এবং মুক্তিকলানিয়মঃ তদবস্থাবধূতেঃ তদবস্থাবধূৃতে: (৩৪1৫২ ) 


শঙ্করভাষ্য £ এবং (এই প্রকার), মুক্তিফলানিয়মঃ (মুক্তিরূপ 
ফলের তারতম্য হইতে পারে এরূপ কোনও নিয়ম নাই), 
তদবস্থাবস্থতেঃ (মুক্তির অবস্থা যে একরপই হয় তাহা শাস্ত্রে নিশ্চয় 


৯ 


ভৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পা 


করিয়া বল! হইয়াছে )। অধ্যায় শেষ হইল বলিয়। “তদবস্থাবধ্বতেঃ 
এই কথাটি দুইয!র বল! হইল। 

ব্রহ্মবিগ্ভার যে সকল সাধন বা উপায় আছে, সেগুলি অবলম্বন 
করিলে ইহভম্মে ত্রহ্ষবিগ্ভালাভ হইতে পারে, আবার কোনও 
পুর্বকৃত কর্মফল অন্তরায়রূপে উপস্থিত হইলে পরজন্মেও বিগ্ভালাভ 
হইতে পারে। বিগ্ভালাভ সম্বন্ধে এইপ্রকার কিছু ইতর-বিশেষ 
হইতে পারে। কিন্ত ব্রঙ্গবিগ্ার ফলে যে মোক্ষ, তাঁহার সম্বন্ধে 
কোনও ইতর-বিশেষ হইতে পারে না। কারণ মোক্ষ এবং বঙ্গ 
একই বস্ত। এরং ব্রন্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে কোনও প্রভেদ হইতে 
পারে না। 

রামান্থজভাষ্য £ ষে [বগ্ার ফল যুক্তি, তাহা উপযুক্ত সাধন 
অবঙদ্থন করিলে ইহজন্মে উৎপন্ন হইতে পারে, অথবা অন্ত কর্মফলর্ূপ 
প্রতিবন্ধ থাকিলে পরজন্মেও উৎপন্ন হইতে পারে। যে বিদ্ধার ফল 
অভ্যুদয়, তাহার উৎপান্তি সম্বন্ধে যেরূপ ইহজম্মেই উৎপন্ন হইবে এরূপ 
কোনও নিয়ম নাই, সেইরূপ বে বিদ্যার ফল মুক্তি, তাহার উৎ্পস্তি 
সম্থন্ধেও কোনও নিয়ম নাই । 


তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ সমাপ্ত 


জি 


চতুর্থ অধ্যায় 
গহন সাদ 


পর্বের পাদে ব্রপ্ধবিগ্ভার সাধন (উপায়) নিরূপণ কর হইয়াছে, 
এই পারে তাহার ফল বর্ণনা করা হুইয়াছে। সে ফপ শঙ্করমতে 
জীবম্মুক্ত অবস্থা। রামানুস জীবন্মুক্ত স্বীকার করেন না। তাহার 


মতে ব্রক্গবিদ্যা লাভ স্থরিলে দ্ৃহ্যুর পর ব্রক্গলোকে গিয়া মৃক্তিলাভ 
হয়। 


আবৃত্তি; অলকৃৎ উপদেশাত্( 81১1১) 

শঙ্করভাষ্য £ বৃহদারণাক উপননিষদে আছে, "আখ বা অরে 
ষ্টব্ঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ: নিদিধ্যাসিতব্য,, (81৫৬) অর্থ] 
আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, চিন্তা করিতে 
হইবে, ধ্যান করিতে হইবে। এখানে বেদের উদ্দেশ্য “ক? 
একবার শ্রবণ করিলে, একবার [স্তা করিলে চলিবে, অথবা 
বহুবার করিতে হইবে?! এ বিষয়ে শিদ্ধাস্ত এই যে, বহুবার করিতে 
হইবে, “আবুকিঃ অসরূৎ”', আবৃত্ধিঃ অর্থাৎ বারংবার করিতে 
হহবে, অসৎ একবার নহে । “উপদদেশাৎ, এইরূপ উপদেশ 
বেদে দেখিতে পাওয়। বায়। তাই বেদে বলিলেন) পদ্রষ্টব্য: 
অর্থাৎ যতক্ষণ ন' ব্রহ্ধার্শন হয়, ততক্ষণ পুন: পুনঃ করিতে হইবে। 
বে বলিলেন, “নিদিধটাসিতব্যঃ” "অর্থাৎ ধ্যান করিতে হুইবে। 
তাছাতেই বুঝিতে পার! যায় যে, পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া করিতে ছইবে। 


৬, 8৮৯ 


চতুথ অধ্যায় প্রথম পা 


একবার চিস্তা করিলে ধ্যান করা বল! যায় না। ধ্যান করার অর্থ 
চিন্তার প্রবাহ। 

রামান্থজভাষ্ £-বেদে বলিয়াছেন, প্ত্রক্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি'ঃ 
(যুণ্ডক ৩২৯), অর্থাৎ ব্রহ্গকে জানিলে ব্রহ্ধই হইয়া! যায়। এই 
যে “বেদন” ব। ত্রঙ্ষকে জানা তাহা! কি একবার হইলেই হইবে, 
অথব।৷ বার বার আবৃত্তি করা প্রয়োজন ?- উত্তর, বার বার 
আবৃত্তি করিতে হইবে। কারণ, বেদে দেখা যায় যে, এই বেদনকে 
লক্ষ্য করিয়া ধ্যান, উপানন। প্রভৃতি শব্ধ প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
বারংবার চিত্ত! অথব। চিস্তার প্রবাহকে ধ্যান বা উপাসনা বলে। 
সুতরাং বেদ যে ব্রদ্ধকে বেদন বা জানিবার কথ বলিয়াছেন, তাহার 
তর্ণ ব্রঙ্গকে ধ্যান বা উপাপন! করা । ছান্দোগা উপনিষদ 
€৩/১৮:১) বলা হইয়াছে “মনে! ব্রহ্ধ ইতি উপালীত” অর্থাৎ মনকে 
বর্ম বলিয়৷ উপাসনা করিবে। পরে বলা হইয়াছে, ( ৩/১৮।৪,৫৬ ) 
““্য এবং বেদ” অর্থাৎ বে এইরূপ বেন করে অথব1 জানে, তাছার 
কীন্তি, বশঃ এবং ব্রহ্ষতেজঃ বৃদ্ধি হয়। হুতরাং এখানে বাহাকে 
উপাসনা বল? হইয়াছে তাহাকেই বেদন করা বা জানা বলা 
হইয়াছে । রাষান্থছজ এইরপ দৃষ্টান্ত আরও দিয়াছেন এবং সিস্ধাত্ত 
করিয়াছেন যে, ব্রন্মকে জানার অর্থ ব্রঙ্গকে উপাসনা করা। 


লিঙ্গাৎ চ (81১1২) 


শহরতাস্ট$--উপনিষদে এইরূপ লিজ বা চির দেখিহে পাওয়া 
খায় বে বান্ংবার চিদ্কা কষিতে ছুইবে। 


৬৬২ 


প্রথম পা চতুর্থ অধ্যায় 


রামানুজভাঙ্ক : লি অর্থাৎ অন্ুখান ব। স্থতিগ্রস্থ । রাখানুজ 
বিষুণপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়। দেখাইয়াছেন যে, শান্ত্রে মোক্ষের 
উপায়রূপে যে ব্রহ্মজ্ঞ।ন বিছিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে অনবরত ব্রহ্ধকে 
শরণ করা। | 


আত্মা ইতি তু উপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ (81১1৩) 


শঙ্করভাস্য £ ব্রহ্গকে আত্মা এইরূপ উপাসন। করিতে হইবে। 
বেদ তাহাই বলিম়্াছেন। শক্কর বলেন ষে. প্রতিষাকে বিষণ ভাবিয়া 
উপাসনা অন্য প্রকার। প্রতিম। বাস্তবিক বিষ্ণু নছেন। উপাসনার 
জন্ত প্রতিমাকে বিষ্ণু ভাবিতে হয়। ত্রঙ্গ কিন্তু আত্মা হইতে ভিন্ন 
নছেন এবং মেইভাবে উপালনা করিতে হইবে । যতক্ষণ ব্রহ্মকে আত্ম 
বলিয়া অন্ভব ন] হয়, ততক্ষণ ভেগদর্শন হয়, ততক্ষণ শান্ত্রবিধানের 
সার্থকতা : বখন ব্রহ্ষকে আত্মা বলিয়া অনুভব হয়, তখন তেশর্শন 
থাকে না, তথন শাস্ত্রের কোনও প্রয়োঞ্চন থাকে না। শাস্ত্রে ব্রঙ্থকে 
আত্ম! ছইতে ভিন্ন ধনে করার নিন্দা আছে। 

রাষানুজভাব্য £ জীব বযেন্দপ দেহের আত্মা, ব্রহ্ম সেইরূপ জীবের 
আনা । এজন জীব ব্রঙ্গকে আত্ম। বলিয়া উপাসন' করিবে। বর্গ 
ধে জীব কইতে ভিন্ন এবং অধিক, তাহ ব্রহ্ষগুত্রেই বলা হইক্গাছে, 
ফা “অকিকং তু ভেগনির্দেশাৎ” € ২১1২২ ), “অধিকোপদেশাত” (া৪।৮) 
ইত্যাদি । ব্রক্ম যে জীবের আত্মা, তাহা বৃহদারপ্যক উপনিধগে 
ম্কাটভাবে রঙ্গ! হইয়াছে,“ জক্সনি তিষ্ন্‌ আত্মনোহস্তর যম্‌ 
“আত্মা ন বেদ, ষন্ত আত্ম: শরীরংঃ য আত্মানং অন্তরে যময়তি, সত 


8৩ 


চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পা 


আত্মা অস্তর্ধ্যামী অমুতঃ € বৃঃ উঃ মাধ্যন্ৰিন শাখা ৫11২৯ ), অর্থাৎ যিনি 
আত্মাতে অবস্থিত অথচ আত্ম! হইতে পৃথক, আত্মা ধাহাকে জানে না, 
আত্ম যাহার শরীর, ধিনি আত্মার মধ্যে থাকিয়া আত্মাকে মংযত করেনঃ 
তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্ধ্যামী এবং অমুত । বস্তুতঃ উপসস্ধিদে 
দুই প্রকার বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়ঃ (১১ আত্মা ইতি এব 
উপাসীভ” (বু ৬1৫৭), অর্থ+ৎ ব্রঙ্গকে আত্মা বলয়! উপাসন। করিবে, 
এবং (২) “পৃথক আত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা” (শ্বতাশ্বতর ১৬), 
অর্থাৎ আত্মাকে এবং প্রেরয়িতা ব্র্গকে পৃথক্‌ জাঁনবে। রামান্চজ 
বলেন যে, এই ছুই প্রকার বাক। পূর্বেধক্তরূপে সামঞ্জস্য করিতে 
হইবে। 
ন প্রতীকে, ন হি সঃ (91১18 ) 
ন প্রতীকে (এ্রতীক উপাসনার সময় প্রতীকে আত্মবুদ্ধি কগিতে 
হইবে না) একটি কোনও বস্তকে ঈশ্বর বলিয়। উপাসনা করাকে 
“প্রতীক", উপাসন। কলে। যথা, একটি প্রতিমাকে ঈশ্বর বলিয়। 
উপাসনা করা । উপনিষদে প্রতীক উপাসনার বহু উল্লেখ আছে। 
যথা “মনে! ব্রদ্ম ইতি উপাশীত" অর্থীত যনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপালন 
করিবে। সেইরূপ আকাশ স্থ্য্য প্রভৃতিকেও ব্রক্ম বলিয়। উপাসনা 
করিবার কথা আছে। ন হি সং ( সেই উপাসক প্রতীককে আত্ম 
ৰলিয়। চিন্তা করিবে না )। 
রামানুজভাম্ত £ “ন হি সংশনসেই প্রতীক উপাসকের আত্ম 
নছে। পচ 


গ্রথম পাদ চতুর্থ অধ্যায় 


ট১ উৎকর্ষাৎ (81১1৫ ) 
উপনিষদ যেখানে ব.লয়াছেন, “ূর্য্যকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসন! 
করিবে,» সেখানে ব্রহ্ষকে স্র্য্য বলিয়া চিন্তা করা অন্যায় হইবে, 
সু্ম্যকেই ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করা৷ উচিত, “ব্র্গদৃষ্টিঃ*। কারণ, ছোটকে 
বড় করিয়] দেখাই উচিত, (“উত্কর্ষাৎ” ) বড়কে ছোট করিয়া দেখ! 
উচিত নহে, তাহাতে বড়র মধ্যাদাহানি হইবে। রাজকর্মচারীকে 


রাজা মনে করিলে ক্ষতি নাই, রাজাকে বাজকর্মচারী মনে করিলে 
ক্ষতি হইতে পারে। 


আদিত্যাদিমতয়ঃ চ অঙ্গ উপপান্তেঃ (81১1৬ ) 
শঙ্করভাষ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, স্ু্যকে ও উদ্দীথকে 
এক মনে করিয়৷ উপাসনা করিবে (বেদের কিয়দংশের নাম উগ্দীথ )। 
এখানে স্থধ্যকে উদগীথ মনে করিতে হইবে নাঃ উদগীথকে সুর্য 
মনে করিতে হইবে। “আদিত্যাদিমতয়ঃ”, আদিত্য মনে করিতে 
হইবে, “অঙ্গে” উদ্গীথগপ অঙ্গে ; “উপপত্তেঃ” ইহাই যুক্তিযুক্ত । যদ 
উদগীথকে সুয্যদৃষ্টি করা হ্র তাহা হইলে উদশগীথ উপাপনারূপ করে 


ফল সমৃদ্ধিশালী হয়। এইরূপ শন্ত সামকে (বেদের একটি স্তব) 
পৃথিবী ঝলিয়। চিন্তা! করিবার কথা আছে। 


রাযাুজভ'ষ্য £ উদশগীথকে আদিত্য বলিয়। চিত্ত করিতে হইবে ; 
কারণ, উদশীথ অপেক্ষা আদিত্য শ্রেক্ । 


আসীনঃ সম্ভবাৎ (81১1৭ ) 
উপাসন। করিবার সময় .“আলীনঃ” অর্থাৎ উপবিষ্ট ভইয়া 
উপাসনা করা উচিত। “সম্ভবাঁৎ”, উপবিষ্ট থাকিলেই ' উপাসন! 
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চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাক 


করা সম্ভব,--দগ্ডায়মান থাকিলে অথবা শয়ন করিলে উপাসনা করা 
সম্ভব নহে। সমানরূপে প্রত্যয়ের বা ধারণার প্রবাছের নাম 
উপাপন1। দ্গায়মান থ্যকিলে চিতুবিক্ষেপ হয়। শয়ন করিলে নিষ্বা 
আকর্ষণ হুয়। 
ধ্যানাৎ চ (১১৮) 

উপাঙনার অপর একটি নাম ধ্যান। স্থিরভাবে উপবেশন না 

করিলে ধ্যান হয় না। 
অচলত্বং চ অপেক্ষ্য (৪1১1৯) 

পৃথিবীর অচলত্বকে “তপেক্ষা” অর্থাৎ লক্ষ্য করিয়া বলা হয়” 
'ধ্যায়তি ইব পৃথিবী” নর্থাত পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে । অতএব ধ্যান 
করিবার সময় নিশ্চল হইয়। ধ্যান করা উচিত। 


স্মরস্তি চ (৪1১১০ ) 

গীতা একটি স্থৃতিগ্রন্থ ইহাতে বা হইয়াছে যে, উপাসন। করিবার সময় 
উপবিষ্ট হওয়। গ্রয়েংজন। 

“শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম্‌ আসনমাত্মনং? (গীতা ৬১১) 

অর্থাৎ পবিত্র দেশে স্থির আসন স্থাপিত করিয়া । 

যত্র একাগ্রতা তত্র অবিশেষাৎ (81১১১) 

কোন দিকে যুখ করিয়া বলিতে হইবে, গুহায় ব। নঙীতীরে বসিতে 
হইবে, এনূপ কোনও নিয়ষ আছে কি? “যত্র একাগ্রতা ত্র” ষে 
ভাবে বধিলে মলের একাগ্রতা হইবে সেইখানে বসিবে “অবিশেষাং”” 
অপর কোনও নিয়দ নাই। 
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প্রথম পা চতুর্থ অধ্যায় 


আপ্রয়াণাৎ তত্র অপি হি দ্ুষ্টম্‌ (81১1১২) 

শঙ্করভাব্য : যে উপাসনার ফল ব্রহ্গকে আত্মন্ধূপে দর্শন করাঃ 
বন্ধাক্সদর্শন হইলে সে উপালনার আর প্রয়োজন থাকিবে না। কারণ, 
সাধক জীবন্ুুক্ত হইবেন । কিন্তু ষে উপাসনার ফল ন্বর্গলাভ বা অন্ত 
কোনও উন্নতি, তাহ! “আপ্রয়াণাৎ", মৃত্যু পধ্যস্ত অনুষ্ঠান কর! 
উচিত। “তত্র অপি ছি দৃষ্টম্”, এইরূপ শ্রতিবাক্য দেখ! ষায়। 
যাবজ্জীবন যেরূপ উপাপনা করা হয়, মুড্যুর সময় সেই উপাসন। চিদ্ধে 
উদ্বয় হয় এবং যৃত্যুর পর তদনুরূপ গতি হয়। 

রাষানজভাব্য £ মোক্ষলাভের 'জন্য যাবজ্জীবন ঈশ্বরোপাসনা 
কর্তব্য। “তত্র অপি" অর্থাং আজীবন ঈশ্বর উপাসনার কথা দেখা 
যায়। “স খলু এবং বর্তয়ন্‌ যাবদায়ুষং, ব্রহ্ঘলোকম্‌ অভিসম্পদ্যতে” 
(ছান্দোগ্য ৮1১৫১), সে চিরজীবন এইভাবে অতিবাহন করিলে 
ব্রদ্ধলোক প্রাপ্ত হয়। 


তদধিগমে উত্তরপূর্ববাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্যপদেশাৎ 
(81১১৩ ) 

শঙ্করভাম্ত £ তদধিগমে (ব্রহ্ষকে লাভ করিলে ), উত্তরপূর্ববাঘয়োঃ 
€পরবর্তী এবং পূর্ববস্তী পাপ), অশ্লেষবিনাশেৌ (সংলগ্ন হয় না 
এবং বিন্ই হয়) তথ্বাপর্গেশাত (বেদ ইহা বলিয়াছেন) ব্রক্ষলাভের 
পূর্বে যে পাপ করা হয়, ব্রন্জলাত হইলে তাহার বিনাশ হয়। 
ব্রঙ্গষঙগগান্তের পরে যে পাপ হয়, তাহ। ব্রহ্গজ্ঞ ব্যক্তিকে স্পর্শ 
করে না। “থা পুফরপলাশে আপঃ ন ঙ্গিস্তত্তেঃ এবং বিগ পাপং 


চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পা 


কর্ম ন শ্রিষ্যতে” (ছাঁন্দোগা 81১৪), অর্থাৎ পদ্মপত্রে যেমন জল 
লাগিয়৷ থাকে না, সেইরূপ ব্রঙ্গজ্ঞ ব্যক্ততে পাপ লাগিয়া থাকে না। 
এখানে পরবর্তী পাপের অশ্ক্েষ উক্ত হইল। “ত্দূ যথা ইযীকতৃলম্‌ 
অগ্নৌো প্রোতং প্রদূয়েত এবং হ অস্য সর্বের পাপআনঃ পদূয়ন্তে” 
( ছান্দ্যেগ্য ৫1২৪।৩), অর্থাৎ তুল! অগ্নিতে দিলে যেমন পুড়িয়। যায়, 
সেরূপ ব্রহ্গজ্ঞ ব্যক্তির সকল পাপ পুড়িয়াযায়। এখানে পূর্ববকৃত 
পাপ ধ্বংস হয় ইহা বল হইল। শাস্ত্রে বলিয়াছেন বটে, প্নাভূক্তং 
ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি” (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড, ২৬1৭ ), 
অর্থা, কোটি কল্লেও কর্মের ক্ষয় হয় না, যতক্ষণ কর্মের ফল ভোগ 
নাহয়। বিস্তু ইহা সাধারণ নিয়ম (£9109781 7016 )1 এ বিষয়ে 
বিশেষ নিয়ম (806018] 7019 বা! 65:০80601) ) এই যে, ব্রহ্ষজ্ঞান 
হইলে বরের ক্ষয় হয়। 

রামান্ুজ বলিয়াছেন যে, ণ“তদধিগমে” এই শব্ষের অর্থ ব্রহ্গ- 
[ বগ্ালাভ হইলে অথব ব্রহ্গবিদ্ভায় সিদ্ধিলভ হইলে। ইহ ভিন্ন 
শঙ্করের ব্যাখ্যার সহিত তাহার কোনও প্রভেদ নাই। 

ইতরস্ত অপি এবম্‌ অসংশ্লেষঃ পাতে তু (81১১৪) 

শঙ্করভাষ্যঃ ইতরস্য অপি ( পুণ্যেরও ), এবম্‌ অসংশ্লেষঃ 
(সেইরূপ সংসর্গ হয় না), পাতেতু (শরীর পাত হইলে মোক্ষ 
হয়)। পুর্যের হ্ত্রে বল। হুইল যে, ব্রহ্গজ্ঞ ব্যক্তিকে পাপের ফল 
ভোগ করিতে হয় ন1। বর্তমান স্থত্জে বলা হইল যে, তাহাকে পুণ্যের 
ফলও ভোগ করিতে হয়না। “ক্ষ ভে চ অন্য কর্মাপি তন্বিন দৃষ্টে 
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প্রথম পাদ চতুর্থ অধ্যায় 


পরাবরে* (মুগ্ডক ২২৮), অর্থাৎ সেই ব্র্ষকে দর্শন কঠিলে সাধকের 
সকল কর্ণ ক্ষয় হয়। এখানে কর্ম শব্ষের অথ পাপ ও পুণ্য উভয়ই । 


রামান্ুজভাষা $ ব্রঙ্গবিগ্কা লাভ করিলে পাপের ন্ভায় পুণ্যেরও 
ধবংস হয়। কিন্তু তাহা শরীরপাতের পর হয়। শরীরপাতের পূর্বে 
উপাসনার জন্য বৃষ্টি, অন্ন প্রসৃতির প্রয়োজন হয়। পুণ্যের ফলে 
সাধু এই সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইয়া থাকেন । 


অনারন্ধকাধ্যে এব তু পুর্বে তদবধেই (81১1১৫ ) 


পূর্বে (পুর্ববে যে সকল পাপপুণ্য অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল) অনা- 
রৰকার্য্যে ( এবং যাতাদের কার্য্য অর্থাৎ ফল-উৎপত্তি আরম্ত হয় নাই ), 
এব তু" (ব্রক্ষজ্ঞান লাভ হইলে কেবল সেই সকল কর্ম ক্ষয়হ্য), 
তদবধেঃ (কারণ, শরীরপাত পর্যস্ত মোক্ষ হয় না)। মরা পূর্ব 
জন্মে ষে সকল কর্ম করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির ফলভোগ 
ইহজন্মে করিতে হয়, কতকগুলির ফল ইহ্জন্মে ভোগ করিতে হয় না, 
সুত্যুর পর ভোগ করিতে হয়। যে কর্ধগুলির ফল ইহজন্মে ভোগ 
করিতে হয়, তাহাদিগকে গ্রারক কর্ম বলে। ব্রদ্জ্ঞান লাঁভ হুইলে 
প্রারন্ধ কণ্ম ভিন্ন অপর সকল কর্া ক্ষয় হইয়া বায়। প্রারক কর্ণের 
ফল ইহ্জস্মে ভোগ করিয়া জীবন-ধারণ করিতে হয়, তাহার পর 
যৃত্যুর সময় আর কোনও কর্পা অবশিষ্ট থাকে ন। প্তশ্ঠ ভাব এব 
চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষোে অথ সম্পৎশ্যে” (ছান্দোগ্য ৩।১৪।২ ), 


৪১৯ 


চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পা 


অর্থাৎ ব্রহ্মবিচ্ালাভ হইলে সেই পর্য্যস্ত বিলম্ব করিতে হয় যতক্ষণ ন। 
মৃত্যু হয়, তাহারপর ব্রক্ষভাব প্রাপ্ত হয়। 


অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকাধ্যায় এব তদ্দর্শনাৎ (৪1১১৬) 
শঙ্করভাম্য £ তু (কিন্তু), অগ্িহোত্রাদি (অগ্রিহোত্র প্রভৃতি 
বৈদিক নিত্যবর্ধা ), তৎকাধ্যায় (জ্ঞানের যে কার্য বা ফল-_মোক্ষ-- 
অগ্নিহোত্রেরও সেই ফল), এব (নিশ্চয়), তদ্দর্শনাৎ (কারণ, বেদে 
তাহ? দেখা যাঁয়)। পর্বের স্থত্রে বলা হইয়াছে যে, পুণ্যের ফল 
্র্গাদি বিষয়ভোগ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। এখানে বল! 
হইতেছে যে অগ্নিহোত্রক্প পুণের ফলে ব্রঙ্গজ্ঞ ব্যক্তির মোক্ষ 
লাভ হয়। 
রামান্ছজভায্য £ তৎকার্মায় অর্থাৎ বিদ্ভাবূপ ফললাভের জন্ত 
অগ্নিহৌত্রাদি বৈদিক নিত্যবর্্ব যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করা উচিত। 
মোক্ষলাভের পর কর্মের ফল পাওয়! যাইবে না, এজন্য অগ্নিহোত্রাদি 
বর্ম পরিতা!গ করা উচিত নহে, স্বর্গলাভের আশায় অগ্রিহোত্রাদি কর্ম 
কর! উচিত নহে, কিন্তু মোক্ষলাভের উদ্দেশে করা উচিত । কারণ, 
বিচ্।লাভ ন1 হইলে মোক্ষলাত হয় না এবং অশ্নিহোত্রাদি কর 
বিদ্ভালাভের সহায়ক । 
অতঃ অন্তা অপি হি একেষাম্‌ উভফোঃ (81১1১৭ 
একেষাম্‌ (বেধের এক শাখায় বল। হইয়াছে যে, মুক্তজীব 
ষেসকল পুণ্যকর্থ করেন, তাঁহার মোক্ষলাভের সময় হন্ধদগণ সেই 
লকল কর্ম প্রাণ হুন,--ছান্দোগ্য উপনিষদ ১১1৪) অতঃ অন্ধ। 


৪8১৯ 


প্রথম পাদ চতুর্থ অধ্যায় 


অপ্পি (সেই সকল পুণ্যকর্প হইতেছে, অভ, এই অন্িহোত্র 
হইতে, অন্যা, অপর কাথ্য বর্া), উভয়োঃ ( জৈমিনি ও বাদরায়ণ 
উভয় আচার্য্যের যত এই যে, এই সকল কাম্যবর্থ্ বিগ্ভালাভের 
সহায়ক নহে )। 


এব বিদ্যশা ইতি হি (৪1১1১৮) 

শঙ্করাধ্য £ অগ্রিহোত্রাদি কর্্দ ব্রঙ্গবিগালাভের সহায়ক, ইহা! 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে । এ বিষয়ে এরূপ মনে হইতে পারে ষে, 
অগ্রিছোত্রাদি কর্মের অর্থ জানিয়া সেই বর্ম অন্ষ্ঠান করিলেই তাহা! 
বিচ্ভার সহায়ক, অর্থ না জানিয়া করিলে তাহ সহায়ক নহছে। 
কিশু ইহা যথার্থ নহে। কারণ, বেদ বলিয়াছেন, %তম এতম্‌ 
আত্মানং যজ্জেন বিবিদিষস্তি” অর্থাৎ আত্মাকে ষজ্ঞের দ্বারা জানিতে 
হয়। বেদ ইহাও বলিয়ছেন, “যৎ এব বিছ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়। 
উপনিষদ! ভৎএব বীর্ধ্যবন্তরং ভবতি' (ছান্দোগ্য ১১১৯) অর্থাৎ 
বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং রহুশ্যজ্ঞানের সহিত ষে বর্ম করা হয়, তাহা 
অধিকতর বীধ্যবান্‌ হয়। ইহ! হুইতে বুঝিতে হইবে ষে বিষ্ভার সহিত 
ন। করিলেও তাহ বীধ্যবান হয়, যদিও কম বীর্ধ্যবান্। স্থতরাং বিদ্যা 
অর্থাৎ অর্থবোধ না থাকিলেও বৈদিক বর্দ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের 
সহায়ক । 

রামানুজভাধ্য £ যে কর্প বিদ্যার সহিত করা হয়, তাহার 
শক্তি বেশী হয়, উপনিষদের এই বাক্য হইতে বুঝিতে পার! যায় 
যে, কর্ষ করিলেও কথন কখন তাহার ফল উৎপন্ন হইতে বাধা 


৪১৯ 


ভতুর্থ অধ্যায় প্রথম পা 


হয়। এই প্রকার বাধার জন্য যে কর্মের ফল উৎপন্ন হইতে বিলম্ব হয়, 
মুক্ত পুরুবের পেই প্রকার কর্ম তাহার বন্ধুগণকে আশ্রয় করে। 


ভোগেন তু ইতরে ক্ষপয়িত্ব সম্পন্ভতে (81১১৯ ) 

ভোগের €কর্মাফল ভোগের দ্বাবা), ইতর (অন্ত কর্মগুলি 
যেগুলির ফল ভোগ আরম্ভ ভয়াছে ), ক্ুপয়িত্বা, ( সেই কর্মগুলির 
ক্ষয় করিয়া), সম্পগতে (যুক্ত পুরুষ বর্ষের সহিত এক হইয়৷ 
যায় )। 

শঞ্চরভাধ্য £ যে কম কলতোগ হহজনন্ম আরম্ভ হইয়াছে, 
ব্রদ্ধবিদ্যা পভ হইলেও গেই কর্মের অবশি্ ফল ভেগ করিয়া সেই 
কর্ম ক্ষয় করিতে হইবে। এইঠাবে সেই কর্মগুলি ক্ষয় হইলে 
দেহপাত হয়। যে কমলকলের ফনভে'গ আরম্ত হয় নাই, পেহ 
কর্মগুলি ব্রহ্গবিদ্যার প্রভাব ধ্বংস হইয়া বাঁয়। স্বতরাং ম্বুহ্যুর 
পর আর কোনও কর্ম অবশিষ্ট থাকে না, যাহার ফসভোগ করিতে 
পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হইবে।" অতএব তখন যোক্ষসাত 
হয় | 

রামান্ুক্গহাষ্য : যে কর্মের ফসভোগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার 
ফসভোগ সম্পূর্ণ হইতে যদি একাধিক দেহ প্রয়োজন হয়, তাহ। হইলে 
্রন্মবিগ্ঠ লাত হইলেও একাধিক দেহে সেই ফলভোগ সম্পূর্ণ করিয়। 
তাহার পর মোক্ষ হইবে। 

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত 


8১২ 


চক্ভ্ডর্্ঁ ন্ান্ল ভ্িভীম্ম সা 


কি ভাবে মুহ্যর সনয় জীব দেহভ্যাগ করে? এই পার্দে তাহা 
উক্ত হইয়াছে। 


বাঙ়মনসি দর্শনাৎ শব্দাৎ চ (81১১) 

শহ্করভাম্য £ “বাক মনলি, যৃত্যুর পুর্বে বাকৃ-হন্দ্রিয়ের বৃত্তি 
(বাক্য বলিবার ক্ষমতা) মূন বিলীন হয়* তখন চিন্তা করিবার 
ক্ষমতা থাকে, কিন্তু বাকা উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। 
বাক ইন্ত্রিয়ের বৃত্তি থাকে ন", মনের বৃত্তি থাকে, দর্শনাৎ, এইরূপ 
বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, 'শ্রবণাৎ' বেদেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে 

রামাঙজভাষ্য £ বাক্‌ ইন্জিয়েন্ন বৃত্তি মাত্র নহে, বাক্‌ ইন্দ্রিয়ই মনের 
সহিত সংযুক্ত হইয়। অবস্থান করে। 


অতএব চ সর্ববাণি অনু (81২২) 
বাক্‌ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও মনের মধ্যে বিলীন্‌ 
হয়। 
তৎ মন: প্রাণে উত্তরাৎ ( ৪1২1৩ ) 
ইন্জিয় সকাল মনে সংযুক্ত হইবার পর, মন প্রাণে সংযুক্ত হয়। 
“উত্তরাৎ পরবস্তী শ্রতিবাক্য হইতে ইহা! জান। বায়। | 
সঃ অধাক্ষে তুপগমাদিত্যঃ (81২1৪) 
সং ( সেই প্রাণ ) অধ্যঙ্ষে (শরীরের অধ্যক্ষ, জীবে, অবস্থান 


85৬, 


দ্বিতীয় পাদ চতুর্থ অধ্যায় 


করে) তছ্পগমাদিভ্যঃ (বেদে ইহ! উক্ত হইয়াছে) তম্‌ 
উৎক্রামন্তং প্রঃগঃ অনুত্ক্রামতি', জীব,যখন দেছ ত্যাগ করে, তখন 
প্রাণ বায়ু জীবের সহিত দেহত্যাগ করিয়। যায় । 


ভূতেষু তত শ্রুতেঃ ( ৪1২৫ ) 

মুভ্যুর সময় জীব ক্ষিতি, অপ. প্রন্থতি দেহের উপাদান স্বরূপ 
পঞ্চভতে অবস্থান করে। কারণ, বেদ বলিয়াছেন__“প্রাণ তেজসি" 
( ছান্দোগ্য ৬।৮।৬ ) অর্থাৎ প্রাণ অগ্রিতে অবস্থান করে। প্রাণ 
জীবের সহিত অবস্থান করে এবং জীব অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভৃতে 
অবস্থান করে; এজন্ত বেদে বল। হইয়াছে যে, প্রাণ অগ্নিতে অবস্থান 
করে। যমুনা গঙ্গাতে গমন করে» গঙ্গা সমুদ্রে গন করে এজন 
বল! যায় যে যমুন! সমুদ্রে গমন করে। 


ন একন্মিন দশ য়তঃ হি (81৯1৬) 

যদিও বেদ বলিয়াছেন, “প্রাণঃ, তেজনি*, একটি স্ঙ্ষ্মহত কেবল 
'তেজ বা অগ্নির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে এরূপ স্থির করা উচিত 
অয় যে, প্রাণযুক্ত জীব কেবলমাঞ্র অগ্িতেই অবস্থান করে। ক্ষিতি, 
অপ. তেজ প্রভৃতি পঞ্চভৃত হইতেই দেহ গঠিত হয়, জীব সেই 
পঞ্চতুতের মধ্যেই অবস্থান করেন। “ন একশ্িন্‌'”; কেবল একটি 
ভুত অগ্্রিতে অবস্থান করে না) “দর্ণশঘত; ছি”, জীৰ যে পঞ্চতুতের 
মধ্যেই অবস্থান করে শ্রুতি ও স্থতি তাহা বলিয়াছেন। 

সমান! চ আস্থত্যুপক্রমাৎ অস্তত্বং চ অঙ্জপোস্ত (91২1৭) 

শঙ্করভাস্ক £ মৃত্যুর পর কেহ স্বর্গাদি লোকে কর্মকদ তোগ 


ট১ 


চতুর্থ অধ্যার দ্বিতীয় পা 


করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, কেহ পুনর্জন্ম গ্রহণ কয়ে না 
ব্রক্ষলোকে গমন করে। প্রথম পথটির নাম পিতৃযান, “ঘ্বিতীয়টির 
নাম দেবযান। এই উভয় শ্রেনীর জীবের দেহত্যাগ করিবার প্রণালী 
কিছুদূর পর্যান্ত একরূপ,__-“আম্ত্যুপক্রমাং”, যতক্ষণ না দেবযান এবং 
কর্মাবান পথ বিভিন্ন হয়, ততক্ষণ এক পথ। “অধ্ৃতত্বং ৮, দেবযান 
পথে গমন করিয়া জীব অমৃতত্ব লাভ করে, শ্রুতিতে এই যে 
উক্তি আছে, তাহা আপেক্ষিক অমুতত্ব; প্ররুতপক্ষে মোক্ষলাভকেই 
অবুতত্ব বলা যায় যাহারা ব্রগ্গলোকে গমন করেন, তাহার] দীর্ঘকাল 
ক্থথে বাস করেনঃ অন্ত জীবের মত শীস্ত শীত্ব জন্মগ্রহণ করিয়া 
ৰারদ্বার বৃত্যুমুখে পতিত হন না। এই জগ্যই বল! হইয়াছে 
তে, তাহারা অয়ুতত্ব লাভ করেন। “অন্থপোস্ঠ'- -কর্জনিত 
সংস্কার তখন পোধণ করা হয়, ব্রক্মজ্ঞান না হওয়া! পর্যস্ত সে 
সংস্কার দ্ধ হয় না। 


রাষানুজভাষ্য : দয় হইতে বহু সংখ্যক নাড়ী বাহির হুইয়াছে। 
জীব মৃত্যুর সময় নাড়ীতে প্রবেশ করিক্ক। দেহ ত্যাগ করে। যাহার 
মোক্ষ লাভ হয়, সে একটি নাড়ীতে প্রবেশ করে। সে খর্গে গন 
করে, সে ভিশন নাড়ীতে প্রকেশ করে। জীয় বতক্ষণ না মা়ীর নধ্যে 
প্রবেশ করে, গভতক্ষণ বিদ্বান ও অবিদ্বানের প্রেহভ্যাগ করিবার 
প্রণালী একরাপ+ প্রথমে বাক ইঞ্জির় মলের সহিত সংদুষ্ত হল, মন 
প্রাণের অহিত, প্রাগ জীয়ের সহিত, জীব দেহের ডপাদানকুত পঞ্চতুতের 
সহিত । “আন্ছভাপঞযাৎ”)--ন্ছতি অর্থাৎ গনি, সৃড্যুর সমগ্ধ জীব 
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যখন নাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন তাহার গতি আরস্ত ভয়: 
ঘতক্ষণ না৷ গতি আরস্ত হয়, ততক্ষণ “সমান” বিদ্বান ও অবিদ্বানের 
দেহ হইতে উৎক্রান্তির প্রণালী একই প্রকার। অছৈতবাদিগণ 
বলেন যে, ব্রহ্মবিগ্তা লাভ হইলে জীব মৃত্যুর সময় দ্রেহত্যাগ করে 
না। যখন মৃত্যু হয়, তখনই মোক্ষ হয়; তাহারা শ্রতির এই বাক্য 
দ্বার! তাহার্দের মত সমর্থন করেন : 

* যদ] সর্ব প্রমুচ।স্তে কাম। যেহস্য হৃদি স্থিতাঃ। 

অথ মর্তেযোহমুতো। ভবতি অত্র ব্র্ম সমশ্ন,তে |” 
কঠোপনিযদূ (২।৩1১৪ ) 
অনুবাদ : যখন হ্হায়স্থিত সকল কামনা দুর হয়ঃ তখন জীব 
অমুত হয়, এইখানে ব্রন্ম প্রাপ্ত হষ। - এই শ্লোকে যে 
অনৃতত্বের কথা বলা হইসা্থে, তাহা 'অনুপোষ্য?, দেহ, ইন্দ্রিয় 
প্রভৃতির সহিত আত্মার যে সমন, তাহ দগ্ধ না করিয়া যে অমৃতত্ব 
লাভ হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে; অর্থাৎ তাহার পুর্ব্বে 
ষে পাপ ছিল তাহা দগ্ধ হয়, পরে কোনও পাঁপ জীবের সংশ্লিষ্ট হয় 


না। উপনিষদের এই বাকাটিতে যে বলা হইল, «এখানে ব্রন্গকে 
পায় তাহার অর্থ এরূপ নছে যে, মৃত্যুর পর দেহ ত্যাগ করে না। 
তাহার, অর্থ এই যে, উপালনার পময় ব্রদ্ধানুভব হয়। 


তৎ আপীতেঃ ংসারব্যপদেশাত (81২৮) 
শঙ্ষরতাষয ১ বাক-ইত্ত্িয় মনের সহিত এক হইয়া যায়, বন 
প্রাণের লহিত, প্রাণ জীবের মছছিত, জীব স্জ্ভূতের সহিত, তাহাক্ 
পর শ্রতি বলিয়াছেন যে, “তৎ তেজঃ পরন্তাং দেবতায়াং” অর্থাৎ 
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সেই সুক্ষৃত ব্রন্মের সচিত মিলিয়া যায়। কিন্তু এই ষেজীব মৃত্যুর 
সময় ব্রন্মের সহিত মিলিয়া যায়, তখন জীব ও ব্রদ্ষের সহিত কিছু 
প্রভেদ থাকে । “তৎ* সেই স্ল্মতৃতসমুহ, “আপীতে:”১ মোক্ষলাভ 
পর্য্যস্ত অবস্থান করে--“সংসারব্যপদেশাৎঃ কারণ, বেদ বঙিয়ান্ছন 
ষে, জীব মুত্যুর পর পুনরায় সংসারে জন্ম গ্রহণ করে £ 
“যোনিম্‌ অন্তে প্রপদ্ধস্তে শরীরত্বায় দেছিনঃ। 
স্থাণুম্‌ অন্তে অচসংযস্তি ষথাকর্ম্ম ষথাশ্রুতম্‌ ॥”। 
কঠোপনিষদ্‌ (61৭) 
অনুব।দ ঃ কতকগুলি জীব শরীরলাভের জন্ত যোনিতে গমন করে, 
কতকগুলি জীব উদ্ভিদ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহার যেন্ধপ কর্ম, 
যেরূপ বিদ্যা তাহার সেইরূপ গতি হয়। 
রামানুজভাষ্য : পূর্বের হ্ুত্রে বলা হইয়াছে যে এই জীবনেষে 
অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহাতে 'দ্ছের সহিত জীবের সম্বন্ধ দগ্ধ হয় না। 
এই সিদ্ধাস্ত সমর্থন করিয়া এই স্ত্রে যুক্তি. দেওয়া হইতেছে তৎ 
€জীবিত অবস্থায় যখন অমৃতত্ব হয়, তখন দেহের সহিত সম্বন্ধ বিনষ্ট 
হয় না) কারণ, 'আপীতেঃ (যতক্ষণ ক্রন্ধগ্রাপ্তি ন! হয়) সংসারব্যপ- 
দেশাৎ, (সংসার অর্থাৎ গ্েহের সহিত সম্বন্ধ থাকে ইহা! বেদে উক্ত 
হইয়াছে )। “তশ্য তাবৎ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষোে অথ 
সম্পৎন্তে'_€(ছান্দোগ্য ৬১৪1২ ), অর্থাৎ সেই উপাসকের সেই পর্য্যস্ত 
বিলম্ব হয়, যে পর্ধ্যস্ত সে দেহমুক্ত ন? হয়; দেহমুক্ত হইলে সে ব্রহ্গ 
হইয়া যায়। দেবযান পথে ব্রদ্লোকে বাইয়া তথায় ব্রঙ্গলাভ হুইয়! 
খাকে। | 
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সুক্ষ প্রমাণতঃ চ তথ। উপলব্ধেঃ (৪1২1৯) 

শঙ্গরতাষ্য £ যে সকল তেজ প্রভৃতি উপাদান আশ্রয় করিয়া 
জীব দেহ ত্যাগ করে, তাহারা অতিশয় স্থক্। নচেৎ নাড়ীর মধ্য 
দিয়া গমন করিতে পারিত ন1। দুস্থ বলিয়াই তাহার গমনে বাধা 
পায় না। এইজন্তই জীব যখন দেহ ত্যাগ করে, তখন পাশ্বস্থ 
আত্মীয়স্বজন দেখিতে পায় না। 

রামানুজভাষ্য £. ইহজীবনে অমৃতত্ব লাভ করিলেও দেহের 
সহিত সম্বন্ধ দ্ধ হয় না। কারণ, পসুক্ম্” অর্থাৎ সুক্ম শরীর 
অবস্থান করে» যতক্ষণ মোদ্দলাভ না হয়। পপ্রমাণতঃ চ তথ। 
উপলবেঃ৮__জীব যখন দেবধান পথে গমন করে, তখন চন্দ্রের সহিত 
কথ। বলে ইহ উপ[নিষদে উক্ত হইয়াছে । 

ন উপমর্দেন অতঃ (81২১০) 

শঙ্করভাষ্য : অতঃ ( অতএব) উপমর্দেন (অগ্নিসংযোগ দ্বারা 
যখন স্ুলশরীর দগ্ধ হয়) ন (তখন সুঙ্ষ্ন শরীর ধ্বংস হয় ন1)। 

রামামুজভাষ্য £ ইহুজীবনে যখন অমৃতত্ব লাভ হয়, তিখন দেছের 
সহিত জীবের যে সম্বন্ধ, তাহ ধ্বংস হয় না। 

অস্য এব চ উপপক্তেঃ এষ উদ্মা (৪1২১১ ) 

শঙ্করভাষ্য £ এষ-উদ্মা ( জীবিত ব্যক্তির দেহে যে উত্তাপ অনুভ্ত 
হয়) অন্ত এব (তাহা এই সুক্ষ শরীরের? তাহা স্থুল শরীরের 
নহে) উপপত্তেঃ (যুক্তির দ্বারা ভাহা প্রতিপাদিত হয়। জীবিত 
ব্যক্তির দেহে উত্তাপ অনুভূত হয়, মৃত ব্যক্তির দেহে হয় না)1 

রামানুজভাধ্য £ মৃত্যুর সময় দেহের এক স্থান কিয়ংকাল উম্ম 
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বাঁলয়া অনুভব হয়; সুক্্মণরীর দেহের যে স্থান দিয়া বাহির হইয়। 
যায়, সেই স্থান উন্ম বলিয়! বোধ হয়। বিদ্বান ব্যক্তির মৃত্রার 
সময়ও দেহের এক স্থান উদ্ম বলিয়া অনুভব হয়। স্থতরাং মৃত্যুর 
সময় বিদ্বান ব্যক্তিরও স্ক্মশীর দেহত্যাগ করে। এরূপ বসা যায় 
না ষে, মৃত্যুমাত্র তিনি মোক্ষলভ করেন, তাহার স্ক্মশরীর কোথাও 
যায় ন। 


প্ররতিষেধাৎ ইতি চেং ন শারীরাৎ (৪।২।১২) 

শঙ্করভাষ্য : এই সুত্র পূর্নবপক্ষ। বুহদারণক উপনিষদে ব্রহ্ম 
ব্যক্তি সম্বন্ধে বল৷ হইয়াছে, “ন তন্ত প্রাণ! উতক্রামস্তি, ব্রঞ্ধ এব সনূ 
বন্ধ অপ্যেতি” (8181৭ ), অর্থাং তাহার প্রাণ উত্ক্রান্ত হয় না, ব্রহ্ধ 
হইয়। যায় এবং ব্রঙ্গকে প্রাপ্ত হয়। এখানে প্রাণের উৎক্রাস্তি 
প্রতিষেধ হইল। এজন্য কেহ মনে করিতে পারেন যে, ব্র্গজ্ঞ 
ব্যক্তির মুত্যুর সময় দেহ হইতে স্থক্ম শরীর নিক্ধান্ত হয় না, কারণ 
এরূপ ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ই মোক্ষপ্রাপ্ত হন। “ইতিচেং, ন' কেহ 
যদি ইহ। বলেন, তাহাকে বল। হইতেছে--নাঃ তাহ! নহে। “শারীরাৎ”, 
এই ষে প্রাণের উৎজ্রান্তি প্রতিষিদ্ধ হুইল, তাহ! শরীর হইতে প্রাণের 
উৎক্রান্তি প্রতিষেধ করে না, শারীর অর্থাত জীবকে ত্যাগ করিয়া! প্রাণ 
কোথাও যায় না, ইহাই বলা হুইয়াছে। 

রাঁমান্ুজ এই স্ুত্রটি ও পরের স্থত্রটি একত্র; করিয়া ব্যাখ্য৷ 
করিয়াছেন। 


স্পষ্ট হি একেষাম (৪1২1১৩) 
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শঙ্করভাধ্য £ এই স্যত্রে সিদ্ধান্ত পাওয়৷ যায়। পুর্বের স্যত্রে যাহা 
বলা হইল, তাহা! যথার্থ ন্বহে। «একেযাম্‌” অর্থাৎ বেদের একটি 
শাখায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্গজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণ দেহ ত্যাগ 
করে না। বুহদাণ্যকের ৩।২১১ এবং ৪181৬ হুইতে কতকগুলি 
বাক্য উদ্ধত করিয়। শঙ্কর বলিয়াছেন ষে, যে ত্রক্মজ্ঞ নহে, তাহার, 
প্রাণ দেহত্যাগ করে, ষে ব্রঙ্গজ্ঞ, তাহার প্রাণ দেহত্যাগ করে না। 


রামান্ুজ পূর্বোক্ত ছুইটি সুত্রকে একটি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 
£প্রতিষেধাৎ ইতি চে ন শারীরাৎ ম্পষ্টো৷ হি একেযাম্‌।* উপনিষদ যে 
বালয়াছেন, 'ন তন্ত প্রাণ উৎক্রামন্তি' অর্থাৎ তাহ!র প্রাণ উৎক্রান্ত 
হয় নী) ইহার অর্থ এই যে, প্রাণ জীবাত্রাকে ত্যাগ করে না। 
এক শ।খাতে' স্পষ্টভাবে বল হইয়াছে যে, প্রাণ জীবাত্বাকে ত্যাগ' 


করে না। 


স্মধ্যতে চ (৪1২১৪) 
শঙ্করভাঁষ : স্মৃতিগ্রন্থ দেখা যাঁয় যে, বরঙ্গজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যুর পর 
স্ক্কশরীর কোথাও যায় না। মহাভারতে উক্ত হইয়!ছে £ 
"সর্বভূতাত্মভূতন্ত সম্যগ, ভূতানি পশ্থাতঃ | 
দেবা অপি মার্গে মুহান্ত্যপদশ্) পদৈষিণঃ ॥” 
অর্থাৎ খিনি সর্বভতে আত্ুদৃষ্টি করেনঃ তিনি মৃত্যুর পর কোন্‌ 
মার্গে যাইবেন, তাহা, দেবগণও ভানেন লা (অর্থাৎ তাঁহার মার্গ 
নাই)। মহাভারতে ইহাও দেখা ঝায় বটে ষে, শুক মোক্ষলাভের জন্ত 


৪২৯ 


চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পা 


সুর্যমগ্ডলে গমন করিয়ছিলেন। কিন্তু শুক ঘযোগবলে সশরীরে 
হুর্যযমগ্ুলে গিয়! দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । তিনি ধখন গিয়াছিলেন, 
তখন সকলে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। 
রামানুজভাষ্য £ যজ্ঞবঙ্ক্য সংহিতাতে দেখা যায় ষে ব্রহ্গভ্ঞব্যক্তি 
সুৃত্যুর পর দেবযানপথে ব্রঞ্ধলোক গমন করিয়। মোক্চলাভ করে। 
“উদ্ধমেকঃ স্থিতভ্তেষ।ং যো ভিত্বা স্যাম গুলম্‌। 
ব্র্ষলে!কম্‌ অতিক্রম্য তেন ষাতি পরাং গতিম্‌ ॥ 
মাজ্ঞবন্ধ্যসংহিতা 
এখানে কৃর্য্যমগ্ডল ভেদ করিয়। ব্রঙ্গপোক অতিক্রম করিয়া 
মোক্ষলাভের কথা বল। হইয়াছে। 


তানি পরে তথ। হি আহ (8২1১৫) 


তানি (প্রাণ, হীন্ত্রয় প্রভৃতি) পরে (পরব্রহ্দে বিলীন হয়) 
তথা হি আহ্‌ (রতি তাহাই বলিয়াছেন)। “এবম্‌ এব অন্য 
পরিদ্র্: ইমাঃ যোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অন্তং গচ্ছস্তি” 
( প্রশ্নোপনিযদ্‌ )- ব্্গজ্ঞানীর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধ গ্রন্থৃতি যোপটি অংশ 
ব্রহ্ম প্রপ্ধ হইয়। ব্রঙ্গেই অন্ত গমন করে। হেল পরশ্থা|ং দেবতাশাং, 
(ছান্দোগ্যোপানিষদ্‌) ইন্রিয়-মন-প্রাণ-যুক্ত জীব সুক্ষহতে প্রবিষ্ট 
হইলে ুষ্ভূত সকল মৃত্যুর সময় ব্রঙ্গে বিলীন হয়। 


অবিভাগো বচনাৎ (81২1১৬ ) 
শহ্করভাষ্য £ ব্রহ্গজ্ঞ ব্যক্তির স্ুক্সশরীর যখন ব্রহ্ধে বিলীন হয়, 


8২১ 


দ্বিতীয় প|দ চতুর্থ অধ্যায় 


তখন তাঁর ব্রঙ্গের সহিত কেনও প্রভে্দে থাকে না, (অবিভাগঃ )। 
কাংণ বেদে এই ঞ্কাঁর বাক্য দেখিতে পাওয়। যায় (বচনাৎ)। 
“ভিছ্যেতে তাসাং নামরপে পুরুষ ইতি এবং প্রোচযতে মস এষঃ 
অকলঃ ত্মুতো। ভবতি” (প্রশ্নোপনিষদ্‌ ), অর্থাৎ ব্রহ্গজ্ঞ ব্যক্তির 
মুক্তি হইলে তাহার ইন্জরিয়-মন-বুদ্ধি এরুতি সুঙ্মমশরীরের অংশগুলির 
নাম ও রূপ নষ্ট হুইয়। যায়, তাহা কেবল পুরুষ (ব্রহ্ম) ইহাই বল 
যায়, তাহার অংশ থাকে না, তিনি অমুত হন। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ নহেন 
তাঁহার মুত্যুর পর যখন স্ন্ষ্নয়রীর ব্রন্দে বিলীন হয়, তথন কিছু 
গ্রভেদ থাকে, পুনরায় ভন্মগ্রহণের উপযোগী শক্তি থাকে। 

রামানুজভাষু। £ ত্র্গজ্ঞ ব্যক্তির যখন মুক্তি হয়, তখন তিনি 
বরদ্দের সহিত এক হইয়া যান ন!| ব্রঙ্গের সহিত “অবিভাগ? মাত্র 
হয়) অর্থাৎ প্রভেদ উপল হন না। বর্গের সহিত এরূপ সংসর্গ হয় 
যে, ব্রহ্গ হইতে পৃথ্ক ঝলিষা। ব'বহার হইতে পারে না) 


তদোকং অগ্রন্থলনং ততপ্রকাশিতদ্বারঃ বিগ্ভাসামার্থ্যাৎ 

তংশেষগতানুস্মৃতিষোগাৎ চ হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়। 
৪1২১৭ 
শঙহ্করভাষ্ু £ যাদের ব্রক্ষজ্ঞ।ন হয় নাই কিন্তু সগুণ বর্গের 
উপাসনা করেন, তাহাদের ফেই বিদ1ার প্রভাবে কিরূপ গতি হয়ঃ 
তাহা এখানে বলা হইতেছে । “তৎ-ওকঃ” জীবের আবাসস্থঃন 
অ1ঘ হৃদয়ের “ত ঙজ্বলনং,, অগ্রভাশ উজ্জল, হয়, “ভত্প্রকাশিতদ্ধার£” 
সেই আলোকে হৃদয় হইতে নিস্কান্ত হইবার দ্বার প্রকাশিত হয়» 


৪২২ 


চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পা 


“বিদ্যাসামর্থ্যাৎ+ বিদ্যার শক্তিতে "ভৎশেষগত্যন্ুস্বতিযোগাৎ্ চ" সেই 
বিদ্যার অঙ্গীভূত মৃত্যুকালীন গতি স্মরণ করিবার ফলে (এই 
বিদ্যালাভ করিলে মুত্যুর সময় একটি বিশেষ নাড়ীর দ্বার! মস্তক দিয়! 
বাহির হইতে হইবে এইব্বপ চিন্তার ফলে) হার্দান্থগৃহীতঃ”, হার্দ 
অথ” হদয়স্থিত ব্রহ্ম, তাহার দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া, “শতাধিকয়া” 
একশত নাড়ী ভিন্ন যে নাচী তাহার দ্বারা, বিদ্বান দেহত্যাগ 
করিয়া ষান। 


"শতং চৈকা চ হ্ৃদয়ন্য নাড্যঃ তাসাং যৃদ্ধানম্‌ অভিনি-্থেতৈকা | 
তয় উধ্বম্‌ আয়ন্‌ অমতত্বম্‌ এতি বিফঙ, অন্তা! উতকুমণে ভবস্তি ৪” 
কঠোপনিষং (২৬১২) 
অনুবাদ £ হৃদয় হইতে ১০১টি নাড়ী বহির্গত হইয়াছে, তাহার্দের 
মধ্যে একটি নাড়ী মস্তকে গিয়াছে, সেই নাড়ীর দ্বারা বাহির ৬ইলে 
জমুত হওয়া যায় অন্য নাড়ীর দ্বারা বাহির হইলে অন্যান্য স্থানে 
যাইতে হয়। 
রাযানুজ ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্!ন্‌ ব্যক্তিই এই গতি বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । 


রশ্ম্যান্ুযারী (৪1২১৮) 


উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ষে, মৃত্যুর পর উক্তরূপ সাধক ১১তম 
নাড়ীর দ্বারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া! ক্ুধ্যরশ্মি অন্থসরণ করিয়া গমন 
করে] রাত্রে মুত্যু হইলেও রশ্মি অনুসারে গমন করে। কারণ, 


৪২৩ 


দ্বিতীয় পাদ চতুর্থ অধ্যায় 


উপনিষদে ইহা উক্ত হয় নাই যে, দিবসে মৃত্যু হইলেই রশ্মি 
'অন্থপরণ করে। 
নিশি ন ইতি চে ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ 
দরশয়তি চ (81২।১৯) 


শঙ্করভাষ্য £ নিশি ন ইতি চেৎ (যদি কেঠ আপত্তি করেন ষে 
রাত্রে মৃত্যু হইলে জীব ্্ধ্যরশ্মি ন্ুসারে গমণ করে না) ন ( ই? 
যথার্থ নহে; রাত্রে মৃত্যু হইলেও রশ্মি অনুসরণ করে) সন্বম্বপ্ 
যাবদ্ধেহভাবিত্বাংৎ ( যতক্ষণ দেহ থাকে,» ততক্ষণ নাড়ী ও রশ্মির 
সম্বন্ধ থাকে) দর্শয়তিচ (শ্রুতি ইহা বলিয়াছেন। রাব্রিকালেও 
স্থর্য্যর যশ্মি থাকে )। পঅমুন্মাথ আদিত্যাৎ প্রত্যয়ন্তে তে অমুম্ষিন্‌ 
আদিত্যে স্প্তাঃ 1” (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫1৬২) অথাৎ রশ্মিসকল 
ুয্য হইতে বিস্তুত হইয়া এই সকল নাচীতে সংলগ্ন থাকে এবং 
এই সকল নাড়ী হতে বিস্তৃত হইয়া এ সংলদ্ন থাকে। 

রামান্ুজাধ্য £ নিশি ন ইতি চে (যদি কেহ আপন্তি করেন 
ষে, রাত্রে মুত্যু হইলে ব্রহ্মপ্রাণ্তি হয় না) ন (ইহা যথার্থ নহে) সম্বন্ধস্ত 
যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ (যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ কর্মফলের সহিত 
সম্বন্ধ থাকে) ব্রক্ষজ্ঞান হইলে পুর্বের পাপ দ্র হয়, পরের পাপ 
ংলগ্র হয় ন।, মে কম্মফলের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, দেহত্যাগের 
সহিত তাহা নিঃশেষ হয়, সুতরাং ব্রহ্গজ্ঞ ব্যক্তির রাত্রে মৃত্যু হইলেও 
মোক্ষলাভের পক্ষে কোনও বাধা থাকিতে পারে ন1) দর্শয়তি চ 
€ক্ররতি বলিতেছেনঃ--তস্ত তাবদ্‌ এব চিরং যাবৎ ন বিষোক্ষ্যে 


3২৪8 


চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পান 


অথ সম্পৎন্যে-_ছান্দোগ্য ৬১৪1২ অর্থাৎ ব্রন্মজ্ঞ ব্যক্তির সেই পর্য্যন্ত 
বিলম্ব হয়ঃ যতক্ষণ দেহ হইতে না মুক্ত হয়ঃ তাহার পর ব্রহ্গলাভ করেন।) 
শাস্ত্রে রাত্রে মৃত্যুর নিন্দা আছে ইহা! সত্য £ 


“দিবা চ শুক্ুপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ। 
ুমূর্যতাং প্রশস্তানি বিপরীতং তু গহিতম্” 


অহ্থবাদ : দিবা, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণ মৃত্যুর পক্ষে প্রশস্ত। 
বিপরীত সময়গুলি গহিত। 

কিন্ত এই বাক্য, ধাহারা ব্রক্গবিচ্থা অনুশীলন করেন নাই, তাহাদের 
প্রতি প্রযোজ্য । বাচার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাদের জঙ্ট 
নহে। 


অতশ্চ অয়নে অপি দক্ষিণে (81২২০) 


শঙ্করভাষ্য £ অতঃ (এইজন্য ) দক্ষিণে অয়নে অপি ( দক্ষিণায়নের 
সময় মৃত্যু হইলেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মোক্ষলাভ হয়।) ছান্দোগ্য 
উপনিষদে দেবযান পথের বর্ণনায় আছে--“আপূর্য্যমানিপক্ষাৎ যান্‌ 
ড় উদ এতি মাসান্‌ তান্‌” ( ছান্দোগ্য 81১৪৫ , অর্থাৎ 
মৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে শুর্লুপক্ষকে প্রান্ত হন, সেখান হইতে যে ছয় 
মাস সূর্য্য উত্তর দিকে গমন করেন, (উত্তরায়ণের ছয় মাস) তাহ! 
প্রাপ্ত হন । মহাভারতেও দেখা যায় যে, ভীম্ম শরশধ্যায় শয়ন করিয়! 
উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য মলে করা উচিত 
নহে যে, দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয় না। ধাহার ব্রদ্ষজ্ঞান 


৪২৫ 


দ্বিতীয় পাদ চতুর্থ অধ্যায় 


হইয়াছে, তাহার দক্ষিণায়নে মুত্যু হইলেও মোক্ষলাভ হইবে। 
উত্তরায়ণের প্রশংসা অবিদ্বানের পক্ষে প্রযোজ্য। ভীম্ম অপেক্ষা 
করিয়াছিলেন আচার পালন করিবার ভ্ন্য এবং তিনি শ্ষেচ্ছায় মৃতৃযু- 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইবার জন্য | 

রামান্ুজভাষ্য £ বেদে উক্ত হইয়াছে যে, দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে 
চন্দ্রলোকে যাইতে হয়। কিন্ত চন্দ্রলোক গমন করিলেও ব্রহ্গজ্ঞ ব্যক্তি 
চন্দরলোক হইতে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন না। চন্দ্রলোকে গমন 
করিলেও ব্রহ্মজ্ঞ বাক্তির ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। 


যোশিনঃ প্রতি চ ন্মর্যযতে স্মার্তে চ এতে (81২1১১) 
শঙ্করভাষ্য £ গীতা বলিয়াছেন ঃ | 


"মত্র কালে ত্বনাবৃত্তিং আবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ। 
প্রযাত। যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥» (৮২৩) 


অর্থাৎ, যোগিগণের যে সময় মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয় না, এবং 
ষে সময় মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয়, তাহা বলিব। ইহার পর ভগবান 
বলিয়াছেন,_ রাত্রিকালে, কৃষ্ণপক্ষে ও দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম 
হয়, কিন্তু "যোগিনঃ প্রতি চ ন্মর্য্যতে" অর্থাৎ যোগীদের সম্বন্ধে ইহ! 
স্মৃতিতে উক্ত হুইয়'ছে। শম্মার্তে চ এতে” যে ষোগীর ব্রহ্মজ্ঞান হয় 
নাই, তাহার সম্বন্ধে ইহা স্বৃতিবিহিত নিয়ম । যাহার ব্রহ্মজ্ঞান 
হুইয়াছে, তাহার যে সময়েই মৃত্যু হউক, মুক্তি হইবে। কারণ, বেদ 
ইহা বলয়াছেন। 


৪২৬ 


চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ 


রামাহজভাষ্য £ এখানে কাল শে কালাভিষানিনী দেবতাকে 
লক্ষ্য করা হইয়াছে । কারণ, পুর্বোদ্ধত শ্লোকের পরের শ্লোক 
এইরূপ £ 


“অগ্নির্জোতিরহঃ শুক্লঃ ষগ্মাস৷ উত্তরায়নম্। 
তত্র গুষাতা গচ্ছত্তি ব্রহ্গ ব্রহ্মবিদে। জনা? ॥” 


অন্গবাদ : অগ্নি, জ্যোতি, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ এই পথে 
ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি গমন করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। 


অগ্রিও ভ্যোডিঃ এই ছুই শব্দ মৃত্যুর সময়কে জক্ষ্য করিতে 
পারেনা । এই ছুই শব্দ অগ্রিদেবতা এবং জ্যোতিঃদেবতাকে লক্ষ্য 
করিতেছে। ইহারা এরঙ্গজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্রক্ষলোকের পথে লইয়া 
যান। অতএব ইহা সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, তহঃ শুক্লুঃ প্রভৃতি 
শবও মৃত্যুর সময়কে নির্দেশ করে নাই, দিবস-অভিমানী দেবতা, 
শুর্ুপক্ষের দেবতা. উত্তরায়ণের দেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে। 
ইহার! ব্রহ্গজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ষান। 
"ক্মার্তে চ এতে”, এই ছুই পথ ষোগীর সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। 
পযোগিনঃ প্রতি ম্মর্য্যেতে”, যোগীকে লক্ষ্য করিয়া স্থতিতে ইহ উক্ত 
হইয়!ছে। 

চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ড 


৪২৭ 


চতুর্থ অধ্যায় 
কুুত্ভী-্ন স্পা 


অচিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ (81৩1১ ) 

অচিরাদিন।”', যাহার এক্ধলেকে ঘাইব্নে, তাহারা অচ্চিঃ 
অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতির পথ দিয়! গমন করেন । “তত্প্রথিতে১”, অগ্চিঃ 
প্রস্তি পথ বেদে বিখ্যাত। মৃত্যুর পর তিনটি পথ আছে। 
যাহারা ত্রন্গের উপাসন! করেন তাহারা দেবযান-পথে ব্রহ্ষলোকে 
যান, সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর মুক্তিলাভ করেন। 
ধাহারা পুণ্য কর্ন করেন, কিন্তু ব্রহ্ম উপাঁসন1 করেন না, তাহার! 
পিতৃষান-পথে চন্দ্রলোকে যান, সেখানে স্বর্গক্ছৰ ভোগ করেন এবং 
পুণ্য ফুরাইলে আবার পৃথিবীতে মনুষ্য ব1 পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। 
তৃতীয় পথ, বাহার ব্রহ্ম উপাসনা করে নাই, পুণ্য কর্মাও করে 
নাই, তাহার মৃত্যুর পর কীট-পতঙ্গ হইযা জন্মগ্রহণ করে। এই 
কথক্ে দেবযান-পথের কথা হুইতেছে। এই পথে বিভিন্ন দেবতা 
মৃত ব্যক্তির আত্মাকে কিছুদূব সঙ্গে করিয়। লইয়া! যান, অগ্নি 
দেবতা কিছুদূর লইয়া যান দিবসের দেবতা ও শুক্কপক্ষের দেবতা 
কিছুদুর লইয়া যাঁন। বেদে বিভিন্ন স্থানে এই পথের উল্লেখ আছে। 
কোথাও জ্যোতিঃ দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া এই পথ নির্দেশ 
করা হইপ্লাছে, কোথাও দিবসের দেবতার নামে । বিভিন্ন স্থানে 
পথের বর্ণনার মধ্যেও কিছু প্রভেদ আছে। এই সকল বিভিন্ব 


মিছ ৮ 


চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


নাম দেখিয়া ঝিভন্গ পথ মনে হইতে পারে। কিন্তু পথ একই। 
পথের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দেবতার অধিকার থাকে। বেদের 
বিভিন্ন স্থানে পথের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা আছে, এ জন্ত বর্ণনার 
গ্রভেদ আছে। 


বায়ুম্‌ অব্দাৎ অবিশেষবিশেষাভ)1ম. (৪1৩২) 


শঙ্করভাষ্য : দেবযান পথে “অন্বাৎ' অর্থাৎ সংবৎসরের পরে “বায়ুম্‌” 
বায়ুকে সন্নিবেশ করিতে হইবে। “অবিশেষবিশেষাভ্যাম্‌”+ বেদের 
একস্থানে দেবষান পথে বায়ুব উল্লেখ মাত্র আছে, কিন্ত পথের ঠিক 
কোন্‌ স্থানে বায়ু অবস্থিত, তাহা বলা হয় নাই। অন্তাত্র “বিশেষ 
ভাবে বলা হইয়াছে যে, স্থধ্যের গ্িক পুর্ব্বেই ধাঁয়ুর অবস্থান । 


রামানুজভাষ্য ঃ দেবযান পথের বর্ণনায় সংবওসর এবং স্ধেচের মধ্যে 
বেদের একস্থানে দেবলোকের উল্লেখ আছে, অন্য বায়ুশোকের 
উল্লেখ আছে): দেবতাগণের বায়ুও একটি আবাসম্থান। এজপ্ 
বুঝিতে হুইবে ষে, “দেবলোক এবং “বায়ুলোক' শবে একই স্থানকে 
অবিশেষে উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ বিশেষ ভাবে বলা হয় 
নাই কোন্‌ দেবলোক। ষে স্থলে বায়ুর উর্লেখ আছে, সেখানে 
বিশেষ ভাবে বায়রূপ দেবলোকের উল্লেখ কর] হইয়াছে। রামানু্জ 
ছান্দোগ্য, বুহদারণ্যক এবব কোৌধীতকি উপনিষদ্দের কয়েকটি বাক্য 
আলোচনা করিয়া দেববান পথের প্রথমাংশ এই ভাবে নির্দেশ 
করিয়াছেন £ (১) অগ্নি, ২) দিবস, (৩) শুরুপক্ষ (৪8) উত্তরায়ণ 


৪২৯. 


তৃতীয় পাদ চতুর্ণ অধ্যায় 


৫) বৎসর, (৬) বায়ু, এবং (৭) আদিত্য। এই সকল দেবতার 
অধিকরভুক্ত প্রদেশের মধ্য দিয়া জীব মুহ্যর পর গমন করে। 
তড়িতোহধিবরুণঃ সম্বন্ধাৎ 
তড়িতের পর বরুণ। কারণ, তড়িৎ ও করুণের সহিত সব্বন্ধ 
আছে। বিহ্যতের পর বুষ্ট হয়| বরুণ জলের পেবত।। দেবধান 
পথের আদিত্যর পরবর্তী অংশ এইরূপ £ (১) চন্দ্র (৯) বিদ্যুৎ, 
(১০) বরুণ, (১১) ইন্দ্র, (১২) প্রজাপতি (১৩) ব্রহ্ম । 
আতিবাহিকাঃ তল্লিঙ্গাৎ (৪1৩1৪ ) 
শঙ্করভাষ) : দেখযান-পথে আগ্র, দিবস, শুক্লপক্ষ প্রভৃতি যে সকল 
শব্দ পাওয়া যায়, তভীহার। “আতিবাহিকাঃ” অথণৎ তাহারা মৃত 
ব্যক্তির আক্নাকে বহন করিয়। লইয়া যান, “তত্লিঙ্গ'ং” সেরূপ চিহ্ন 
বেদে পাওয়া যায়। বেদ বলিয়াছেন, “চন্দ্রষসো। বিছ্যতং 
তৎপুরুষোহযানবং স এনান্‌ ব্রহ্ম গময়তি” (ছান্দোগ্য উপনিষদৃ, 
৪1১৫), অথাৎ চন্ধ্র হইতে বিহ্যৎ, তিনি অমানব পুরুষ, তিনি 
জীবকে ব্রদ্ম পর্যস্ত লইয়। যান। ইহা। হইতে বুঝিতে হুইবে বে, 
বিছ্যতের পূর্বে অগ্রি, দিবল প্রভৃতি যে সকল নাম উল্লেখ কর! 


হইয়াছে, তাহারাও জীবকে দেবধান-পথে বহন করিয়া লইয়া যান। 
প্রভেদের মধ্যে বিছ্্যৎ হইতেছেন অমানব পুরুষ, অন্ত সকলে 


মানব পুরুষ । 
উভয়ব্যামোহাৎ তংসিছধেঃ (81৩1৫) 


শঙ্করভাস্ত : “উভয়ব্যামোহাৎ' মৃত্যুর সময় জীব অচেতন থাকে; 
অনি, দিবস, রুষ্পক্ষ প্রভৃতি বস্ত সকলও অচেতন, “তৎসিদ্ধে” 


চু অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


অতএব জীবের হাহাতে গমন “সিদ্ধ” হয়, তজ্জন্য বুঝিতে হইবে যে, বেদে 
অগ্নি, দিবস, কৃষ্ণপক্ষ প্রসৃতি অচেতন বসন্তকে লক্ষ্য করা হয় নাই। 
ট্রসকল বস্তর চেতন অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ মুত ব্যক্তির জীবাত্মাকে 
নিজ নিজ অধিকারের মধ্য দিয়া লইয়া যান। মৃত্যুর সময় ইন্দ্রিয় 
সকলের বৃত্তি লুণ্ত হইয়া যায়, জীব অজ্ঞান হইয়া যায়। জীবের 
তখন নিজ হইতে যাইবার ক্ষমত। থাকে না। দেবতারা ভাহাকে 
লইয়া যান, যেমন মুচ্ছিত ব্যক্তিকে অন্য লোকেরা ধরিয়া লইয়া যায়। 
দিবস শব্দের সাধারণ অর্থ গ্রহণ না করিবার আর একটি কারণ এই 
যে যিনি দেবযান-পথে যাইবেন, তাহার দিবসে মুত্যু হইবে অথবা 
রাব্রিতে মৃত্য হইবে তাহার স্থির নাই, রাত্রিতে মুত্যু হইলে দিবস 
পর্য্যস্ত বিলম্ব হয় না; ইহাঁও উক্ত হইয়াছে । অতএব দিবস; 
শুরুপক্ষ প্রৃঠির অর্থ দিবসঅভিমানী দেবতা, শুর্ুপক্ষ-অভিমানী দেবতা 
ইত্যাদি। 

রামান্ুজভাষ্যে এই হুত্র নাই। 

. বৈছাতেন এব ততঃ তচ্ছ তে; (৪1৩1৬) 

ততঃ (বিহ্্যৎ লোক হইতে ) বৈছ্যতেন এব (বিছ্যৎ অভিমানী, 
দেবতার দ্বারা,_-জীব বাহিত হয়) তচ্ছতেঃ (শ্রুতিতে ইহা! উক্ত 
হইয়াছে ।) বিছ্যতের পর এবং ব্রহ্মলোকের পুর্বে বরুণ, ইন্দ্র, 
প্রজাপতির উল্লেখ আছে। বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি জীবকে বহন করেন 
না, বিত্যুৎপুরুষই বহন করেন, বরুণ, ইন্ত্র প্রভৃতি বাধ! দেন না, 
অথব! অন্ত প্রকারে সাহাধ্য করেন মা্। 

কাবযং বাদরিঃ অন্য গত্যুপপত্তেঃ (81৩1৭) 


৪৩৯ 


তৃতীয় পাদ চতুর্থ অধ্যায় 


শঙ্করফাষ্য £ দেবযান-পথের শেষে উল্লেখ আছে, “স এনান্‌ ব্রহ্ধ- 
গময়তি,” অর্থাৎ সেই বৈদ্ধ্যত পুরুষ জীবগণকে ব্রহ্ধ পর্য্যস্ত লইয়া! যান। 
আচার্য বাদরি বলেন, এই ব্রহ্মশকের অথ পরব্রহ্ধ নহে, কার্য্যং” 
অর্থাৎ পরত্রহ্গ কর্তৃক স্থ্ট চতুম্মুথি বরদ্ধা। “অন্য গত্যুপপত্তেঃ»। চহুম্মুখি 
ব্রহ্মার নিকট গমনই যুক্তিযুক্ত, পরবহ্ধ সর্বত্র বর্তমান তাহার নিকট 
গমন কর যুক্তিযুক্ত নহে। 

রামানুজভাগ্য £ বাদরির মত এই যে, ধাহার! চতুর্দুখ ব্রহ্ধার 
উপানা করেন, তীাহারাই দেবযান-পথে গমম করেন । যাহার! 
পরবরক্ষের উপামনা করেন, তাহাদের গতি মুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, 
পরব্রন্ধ সর্ববঞ বিদ্যমান । 

বিশেষিতত্বাৎ চ (81৩1৮) 

শঙ্করভ'ঘ্য ঃ শ্রুতি বিশেষভাবে বলিয়াছেন যে, এব্রক্ষলোকানূ 
গময়তি তে তেধু ব্রহ্গলোকেষু পরা পরাবতে বসন্তি” (বুহদারণ্যক 
উপনিষদ, ৬।২1১৫ ), অথাং পসেই বৈদ্যত পুরুষ জীবগণকে বরহ্গলোকে 


লইয়া মান) কাহার সেখানে হিরণ্যগর্ভের দীর্ঘ বৎসর সবল ধরিয়া 
বাস করেন,। এখানে ব্রহ্গলোক শব্দে বহুবচন থাকায় বুঝিতে 
হইবে যে, চতুম্মুখ ত্রদ্ধার লোকই লইয়া যান। 


রামান্ুজভাষ্যম £ মশাহারা চতুম্মু ব্রহ্মার উপাসন! করেন, তাহা- 
দিগকে চতুম্মুখ ত্রন্মীর লোকে লইয়া যাওয়া হয় ইহাই যুক্তিযুক্ত। 
সামীপ্যাৎ তু তদব্যপদেশঃ (81৩1৯) 
ঙ্করভাষ্য : চতুল্মুথ ত্রহ্গা' পরক্রদ্ষের সমীপে থাকেন, এজন 
তাহাকে ব্রহ্গ শবে অভিহিত করা হয়। 


৪৬২ 


চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


রামান্থজভাষ্য £ বেদ বলিয়াছেনঃ “স এনান্‌ ব্রহ্ম গময়তি” অর্থাৎ 
তিনি ( বৈছ্বাত পুরুষ ) জীবদিগকে বর্ধের নিকট লইয়া যান। যদি 
চতুর্মখ ব্রহ্মার নিকট লইয়! যাইতেন, তাহ! হইলে বল] উচিত 
ছিল এত্রক্মাণং গময়তি*। কিন্তু এখানে চতুর্মুথ হক্রন্মাকেই বরঙ্গশক্জে 
অভিহিত করা হইয়াছে; কারণ তিনি ব্রঙ্গের নিকটবর্তী । বেদ 
বলিয়াছেন “যে! বৈ ব্রহ্গাণং বিদধাতি পূর্ববং"' অর্থাৎ পরব্রঙ্ম সর্ব 
প্রথমে ব্রহ্মাকে স্থ্টি করিয়াছিলেন। 

কাধ্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহ অতঃপরম্‌ 
অভিধানাৎ ( 81৩।১০ ) 

বেদে উক্ত হইয়াছে যে, ধাহারা দেবযান-পথে গমন করেন, 
তাহারা আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না, অর্থাৎ োক্ষলাভ 
করেন। কিন্তু ব্রহ্মলোক চিরস্থায়ী নহে, মহাপ্রলয়ের সময় ব্রহ্ম- 
লোকেরও ধ্বংস হয়। এজন্য মনে হইতে পারে যে, দেবযান.পথে 
্রক্লোক প্রাপ্তি, যুক্তিযুক্ত নহে। এই আশঙ্কার উত্তরে এই শ্লোকে 
বলা হইতেছে, “কার্ধ্যাত্যয়ে'” কাধ্য অর্থাৎ চতুম্ে ব্রহ্মার অত্যয় 
অর্থাং তিরোধান হইলে প্তদধ্যক্ষেণে সহ” সেই ব্রহ্ষলোকের 
অধ্যক্ষের (ক্রঙ্জার) সহিত, “অত্ঃপরম্” (ক্রহ্ষলেকের পরবস্তী 
মোক্ষধাম প্রাণ্ড হওয়া যায়, যাহার সম্বষ্ধে বেদ বলিয়াছেন *তৎ 
বিষ্োঃ পরমং পদম্+), অভিধানাৎ (কারণ বেদ বলিয়াছেন যে, 
দেবযান-পথে গেলে আর ফিরিয়। আসে না)। 

স্মতেঃ চ (81৩1১১) 
স্মৃতি গ্রস্থেও ইহা উক্ত হইয়াছে । যথা; 


২৮ 9৩৩ 


তৃতীয় পাদ চতুর্থ অধ্যায় 


্রন্রণা সহ তে সর্কের সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। 
পরশ্যাস্তে কতাত্বানঃ প্রবিশস্তি পরং পদম্‌ 
অনুবাদ : তাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিবার পর, প্রলয়ের সময় 
্ঙ্মার সহিত পরষপ্দ ( মোক্ষ ) প্রাণ্ড হন। 
পরং জৈমিনিঃ মুখ্যত্বাৎ (81৩১২) 
শঙ্করভাষ্ু £ জৈমিনি আচাধ্যের মত এই ষে, “ল এনান্‌ ব্রহ্ম 
গময়তি” এখানে ক্রহ্ম শব্দে পরত্রন্ষকেই বুঝাইতেছে, “মুখ্যত্বাৎ 
কারণ, ব্রদ্দ শব্ধের মুখ্য অর্থ পরব্রহ্গ। 
রামান্বজভাধ। £ যাহারা পরব্রদ্ষের উপাসনা করেন, তাহার! 
দেবযান পথে গমন করেন, ইহ জৈমিনির মত। পরব্রদ্ধ ইচ্ছা অনুসারে 
অনেক অগ্রাকৃত স্থান সৃষ্টি করেন, তাহাদিগকে 'ব্রহ্ধলোকান্‌, 
শব্ষে নির্দেশ কর। হইয়াছে। সেই সকল স্থানে গমন করিলে 
অিদা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় এবং ব্রগ্ধবিদ্যা লাভ করা যায়। 
দর্শনা চ ( ৪1৩1১৩) 
শঙ্করভাত্ট : বেদেও ইহা দেখা যায়। কঠোপমিযদের (৬,১৭) 
শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, হৃদয় হইতে যে নাড়ী মস্তক দ্বার! বহিগর্ত হয়, 
সেই নাঁড়ীর দ্বার! জীব দেহত্যাগ করিলে অসৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ 


করে। পরব্রদ্কে লাভ করিলেই মোক্ষলাভ হইতে পারে, চতুর্খুখ 
ব্রন্ধার উৎপত্তি. ও বিনাশ হয় বুতরাং তাহাকে লাভ করিলে 
অমৃতদ্ব লাভ হয় না। ন্ুতরাং দেবযান পথে মে ব্রহ্ধপ্রান্থির কথা 
আছে, তাহা পয়ব্রক্ষপ্রাণ্ডিকেই লক্ষ্য করিভেছে। 


রামান্থজ ভায় £ ছাঙ্সোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, জীব 


85৪ 


চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাব 


দেহ ত্ণাগ কারয়া দেবষান পথে গনন করিলে পরষজ্যোতি: বা 
পরমাক্সাকে প্রাপ্ত হয় এবং নিজ শ্বরূপে অভিষ্যক্ত হয় । 


ন চকাধ্যে প্রতিপত্তাভিসন্ধি: (৪1৩1১৪) 


শঙ্করভাষ্য £ কার্ধ্যে (উৎপত্িশীল বা চতুর্শখ ব্রদ্ধাতে) ন 
প্রতিপত্ত্যভিসন্ধি: (গতি কথনও অভিপ্রেত হইতে পারে না)। বেছে 
যেখানে মোক্ষের উপদেশ আছে, সেখানে ব্রহ্মার নিকট গমন কখনও 
অভিপ্রেত হইতে পারে না। এখানে ছুইটি মতের উল্লেখ করা হইল। 
বাদরির মত এই যে, দেবযান পথে ব্রহ্মার লোকে যাইতে হয়ঃ 
জৈমিনির মত এই যে, দেবযান পথে পরমব্রদ্ধের নিকট যাইতে হয়। 
হ্ত্রকার বেদব্যাসের যত এই যে বাদরির মতই সত্য, জৈমিনির মতটি 
সত্য নহে । কারণ, পরক্রহ্ছ সর্বত্র বিগ্ধমান, তাহার নিকট যাইতে 
হইবে এই কথা যুক্তিযুক্ত নছে। মোক্ষের প্রসঙজে দেবযান-পথের 
উল্লেখ আছে বলিয়াই এপ পিদ্ধান্ত কর! উচিত নহে ষে, দেবযান-পথে 
পরমনরক্গের নিকট যাইবার কথা আছে। কারণ, মোক্ষের পথে চতুর্ণ্ব খ 
্রহ্ধার লোকে যাওয়া অসম্ভব নহে ! বেদে এরূপ কথা আছে যে তরঙ্গ 
হইতে জগতের উৎপত্তি, প্রলয় প্রভৃতি হয়,--সেখানে ব্রঙ্ধকে 
সবিশেষকূপে শর্ণনা করা হইয়াছে । আবার ব্রক্ছকে [নধিরশেষ 
'বলিয়াও বর্ণনা! কর! হুইয়াছে, যথা £ নিষলং নিজ্িয়ং শাভং ইত্যানি। 
সবিশেষ-ব্রক্ম-প্রতিপাদক শ্রুতিবাফ্য এবং নিথ্িশেষ-্রচ্ম-প্রতিপাদক 
শ্রতিবাক্য উভয়ের সামঞ্জন্ত করিতে হইলে বলিতে হুইবে যে; সবিশেষ 
শ্রুতিবাক) নিব্িশেষ শ্রুতিবাক্যের অঙ্গ । নিব্িশেষ ক্রতিবাক্য. এক 


৪৪৫ 


তৃতীয় পাদ চতুর্থ অধ্যায় 


অদ্বিতীয় ব্রহ্ধকে প্রতিপাদন করিতেছে, এইক্ধপ ব্রহ্ধকে পাইলে আর 
কিছু আকাংক্ষার বস্ত পাইতে বাকি থাকে না। সবিশেষ শ্রুতিবাক্যের 
উদ্দেশ্য জগতের সকল দ্রব্য ব্রঙ্গাত্বক ইহাই প্রতিপাদন করা। শ্রহ্গের 
অনেক প্রকার শক্তি আছে, ইহ" প্রতিপাদন কর। এ সকল বাক্যের 
উদ্দেশ্ট নহে জীব পরব্রদ্ষের নিকট গমন করে এই মত গ্রহণ করিলে 
বলিতে হইবে যে, জীব ব্রন্মের অবয়ব অথব৷ ব্রদ্মের বিকার, অথব৷ 
ব্র্ম হইতে ভিন্ন»_কিন্তু এই ভ্রিবিধ কল্পনাই দোষযুক্ত। যদি কর্তৃত্ব ও 
ভোতৃত্ব জীবের ম্বভাব হয়, যদ্দি জীব জ্ঞানগম্য ব্রন্ষের সহিত এক না 
হুন, তাহ। হইলে কিছুতেই জীবের মোক্ষ হইতে পারে না। যতক্ষণ 
ব্র্ষজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার হয়; ব্রঙ্গজ্ঞান হইলে 
সকল ব্যবহার লোপ হয়। ব্রঙ্ষজ্ঞান হইলে দেবযান-পথে গতি হইতে 
পারে না, কোন পথেই গতি হইতে পারে না। সগুণ বিদ্যার উপাপনা 
করিলে মুত্যুর পর জীবের দেবযান প্রভৃতি পথে গতি হুয়। পঞ্চাগ্রিবিদ্যা, 
অথবা সম্ণ ব্রদ্ষবিদ্যার ফলে গতি হইতে পারে । নিগুণ ব্রহ্গবিদ্যার 
ফলে গতি হইতে পারে না। ব্রহ্ধ যদিও একই বস্ত, "তথাপি ছুই 
প্রকারে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । যেখানে সকল বিশেষ নিষেধ 
করিয়' উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পরব্রদ্দের উপদেশ। 


যেখানে অবিদ্যাকত  উপাধিযুক্ত ব্রক্ষের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, 
সেখানে অপর ব্রঙ্গের উপদেশ। 
রামাহুজ এই স্থত্র এই ভাবে লিখিয়াছেন : 


ন চকাধ্যে প্রত্যভিসন্ধিঃ 
জৈমিনির মত এই যে, দেবধান-পথ দ্বারা “কার্ধ্যবক্ষ” অর্থা চতুম্মুি 


৪৩৩ 


চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদ 


ব্রহ্মার লিকট যাওয়া হয় ইহা বেদের “অভিসন্ধি' বা! উপদেশ নছেয 
পরত্রদ্ষের নিকট যাওয়া হয়, ইহাই উদ্দেশ্য | 


অপ্রতীকালম্বনান্‌ নয়তি ইতি বাদারায়ণঃ 
উভয়থা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ €( ৪1৩১৫) 
শঙ্করভাষ্য £ যাঁহার সাক্ষাৎ নিগুণ পরব্র্দের উপাসনা করেন, 
তাঁহ'দ্নের মুত্যুর পর কোথাও গতি হয় না, মুত্যুর সময়ই মোক্ষ হয়। 
যশহারা সগুণ ব্রচ্মের উপাপন। করেন, তাহাদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হইয়াছে ১ যশহার] প্রতীক আলম্গন ব্যতীত উপাসনা করেন 
( অপ্রতীকালঘ্বনান্‌ * ) তাহাদের মুত্যুর পর বৈদছু।ত পুরুষ ব্রহ্গলোকে 
লইয়া যান (নয়তি ), ইহাই আচাধ্য বাদরায়ণের মত (স্ত্রকার 
ব্যাসদেবের ইহ] সিদ্ধান্ত); যশহারা প্রতীক আলম্বনপূর্বক উপাসনা 
করেন, তাহাদের ব্রহ্গপোকে গতি ভয নাঃ অন্পোকে গতি হয়। 
«“উভয়থা অদোষাত” প্রতীক উপাসনা করিলে এক প্রকার গতি হুইবে, 
গ্রতীকের সাহায্য ব্যতীত উপাসনা করিলে অন্ত প্রকার গতি হইবে, 
এই ছুই প্রকার গতি কল্পনা করিলে কোনও দোষ হয় না। 'ৎক্রহুঃ 
৮”, যে উপাসক যেরূপ ধ্যান করেন, তাহার সেইরূপ গতি হয়। ইহাই 
সাধারণ নিয়ম : কারণ, বেদ ব'লয়াছেন, “তং যথা ঘথা উপাপতে তৎ 
এব ( ভবস্তি )” অর্থাৎ তাহাকে যাহারা যে ভাবে উপাসনা করেন, 
তাহার! তাহাই হন। 


সর সতের 


সূর্য্য, আকাশ বা! অন্ত কোনও বস্তকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাঁপন! 
করিলে প্রতীক আলম্বনপুর্বক উপাসনা কর! হয়। 


৪5৭ 


ভূতীয় পাদ চতুর্থ অধ্যায় 


রামা ুজ-ভাষ্যে এই স্ত্রটি একটু বিভিন্ন প্রকারে দেয়৷ হইয়াছে £ 
£অপ্রতীকালম্বনান্‌ নয়তি ইতি বাদরায়ণ উভয়ধা চ দোষাত ততক্রতুশ্চ” | 
রামান্জ বলিয়াছেন যে, এই সুত্রে আচার্য্য বাদরায়ণের এইরূপ সিদ্ধাস্ত 
স্থাপন করা হইয়াছে,যশাহারা ঈশ্বরের স্থষ্ট কোনও বস্তকে উপাসন। 
করেন, তাহাদের দেবযান-পথে গমন হয় না। অপরপক্ষে প্রতীক 
আলম্বনের সাহায্যে “পরত্রহ্ষকে” উপাসনা করিলেও দেবযান-পথে 
গতি হয় না। অর্থাৎ ঈশ্বরস্ট কোনও বস্তকে ত্রহ্গদৃষ্টিতে উপাসনা 
করিলে শ্রেষ্ঠ গতি (অর্থাৎ দেবযান-পথে গমন করিয়া ব্রহ্ষপ্রাপ্তি ) 
হয়না যাহারা প্রতীক আলঘ্বনের সাহায্য ব্যতীত ত্রন্দের উপাসনা 
করেন, অথবা যহার। দেহ ইঞজ্জয় মন প্রভৃতি বস্তু হইতে ভিন্ন কেবল 
আত্মাকে বর্ষার অংশরূপে উপাসনা করেন, তাহাদের এই শ্রেষ্ঠ গতি 
হয়। 'উভয়ধা চ দে।ষাৎ' অর্থা উভয় পক্ষেই দৌষ আছে। ঈশ্বরের স্থ্ট 
বস্তকে উপাসন। করিলে ব্রক্ষগ্রাপ্তি হয়, এই মতেও দোষ আছে। 
কেবল পরব্রহ্গকে উপাসনা মা করিলে ব্রন্গপ্রাপ্তি হয় না! এই মতেও দোষ 
আছে। '“তৎক্রতুঃ চ' যে ভাবের উপ|সন! করা হয়, সেই ভাব প্রান্তি 
হয়। আুতরাং শুদ্ধ আত্মার উপাসন। করিলেও ব্রহ্গপ্রার্থি হয়| কারণ 
শুদ্ধ আত্মার শ্বরূপ এবং ব্রন্মের স্বরূপ এক প্রকার (উভয়েই জ্ঞানময় 
বস্ত )। - 
বিশেষং চ দর্শয়তি (81৩।১৬) 

শঙ্করভাষ্য : 'বিশেষং চ (পাথ“কাও) দর্শয়তি ( বেদ দেখাইয়াছেন )। 
যেদে দেখিতে পাওয়া বায় যে, প্রতীকোপাধনার ফল অন্ত প্রকার। 
“স্‌ যো নাষ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ নায়েো! গতং তত্র অন্ত 


৩৮ 


চতুথ” অধ্যায় তৃতীয় পা 


যথাকামচারো ভবতি যো নাম ব্রঙ্গ ইতি উপান্তে" (ছান্দোগ্য 
উপনিষদ্‌, ৭1১1৬ ), অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামকে ব্রঙ্গ বলিয়া উপাসনা 
করে, নামের যতদুর গতি ততদুর তাহার ইচ্ছামত গতি হয়। 
ভাহার পর বল! হইয়াছে ষে, নাম অপেক্ষা বাক্য বড় ষে ব্যক্তি 
বাক্যকে ব্রন্ধ বলিয়া উপাসনা করে, বাক্যের মতদূর গতি, তাহার 
ততদুর ইচ্ছামত গতি হয়। তাহার পর বলা হইয়াছে যে, বাক্য 
অপেক্ষা মন বড় ইত্যাদি। স্থতরাং প্রতীক আলম্বন পূর্বক 
উপাসনা করিলে ফলের তারতম্য হয়। প্রতীক আলম্বন ব্যতীত 
ব্রদ্ষের উপাসনা করিলে সর্বশ্রেষ্ঠ ফল মোক্ষলাভ হয়। 
রামাহজও ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে পূর্নোক্ত বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । তিনি এইভাবে বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন ঃ 
যাহারা কোনও অচেতন বস্তু অথব। অচেতন [মশ্রিত চেতন বস্বকে 
উপাসনা করে, তাহাদের দেবযান-পথে গতি হয় না। 
.. চতুথ” অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত 


৪৩৯ 


চত্ভর্্খ ভঞ্খ্যাজ্স চ্ভ্র্প গ্শাচক 
সম্পদ্ধ আবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ (8181১) 


মোক্ষলাভপ্রসঙ্গে বেদ বলিয়াছেন “এবম্‌ এব এবঃ সম্প্রসাদঃ অল্মাৎ 
শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতি: উপসম্পছ্ধ স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্ভতে” 
(ছান্দোগা ৮1১২৩), অথ? এই প্রকারে এই জীব এই শরীর হইতে 
উত্থিত হইয়া পরব্রহ্ষকে প্রাপ্ত হইয়। নিজ স্বরূপে আবিভূতি হন। 
এইথ|নে সংশয় হইতে পারে, স্বর্গলোকে জীব যেমন নূতন দেহ প্রাপ্ত 
হন, সেইব্মপ পরর্রঙ্গকে প্রাপ্ত হইলে কোনও নৃতন দেহ প্রাপ্ত হন কি? 
ইহার উত্তর এই শৃত্রে দেওয়া হইয়াছে । “সম্পছ্ধ আবির্ভাবঃ” 
সম্পদ্য অর্থাৎ ব্রহ্ষকে প্রাণ্ড হইয়া যে আবির্ভাব হয় তথণৎ জীবের 
যেরূপ প্রকাশ হয়, তাহ! কোনও আগন্তক রূপ নহে, “মেন শব্বাৎ” 
কারণ, বেদ'"স্বেন* শব্ধ ব্যবহার করিয়াছে । যদি কোনও নূদ্ধন দেহ 
উপস্থিত হইত, তাহা হইলে “স্বেন* শব ব্যবহার হইত না। 


মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ (8181২) 


ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে যে নিজ স্বরপের আবির্ভাব, তাহ! সকল বন্ধন 
হইতে বিযুক্ত। *প্রতিজ্জানাং” কারণ, বেদে এ স্বরূপ স্বন্ধে বলা 
হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব দেহুসংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ নানাবিধ ছঃথ 
পায়, কেহ অন্ধ হয়, রোদন করে, ইত্যাদি । তাহার পর দেহসম্বন্ধবিযুক্ত 
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হইলে প্রিয় ব। অপ্রিয় এরূপ বোধ থাকে না, “অশরীরং বাব সন্তং ন 
প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশ্যতঃ” (ছান্দোগা ৮1১২1১)। তাহার পর শ্রুতি 
বলিয়াছেন, *“'ঘ্রেন ব্পেণ অভিনিষ্পদাতে"” (৮।-২।৩ ) সুতরাং এই থে, 
জীবের নিজম্বরূপ, ইহা সকল দেহের বন্ধন হইতে বিযুক্ত। 


আত্মা প্রকরণাৎ (8181৩ ) 

শঙ্করভাষ্য : পূর্বের (8181১) স্থত্রে এই উপনিষদৃবাক্য উদ্ধৃত 
হইয়াছে, “অম্মাৎ শরীরাৎ মমুখায় পরং জ্যোতিঃ উপনংপদ্য ম্বেন 
রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে"* (ছান্দোগ্য ৮১২।৩), অথাৎ জীব এই শরীর 
হইতে উথ্িত হইয়া পরমঞ্জোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপে আবির্ভাব 
তয়। এখানে “জ্যোতি, শবের অথ “আত্মা । “প্রকরণাৎ কারণ, 
এখানে আত্মার প্রকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাক্যের পুর্বে 
শ্রুতি বলিয়াছেন, “য আত্মা অপহতপাপআা বিজরে। বিযৃত্যুঃ” (ছান্দোগ্য, 
৮1৭। ১), অর্থাৎ যে আত্মা (পরমাত্মা) সকল পাপ হইতে মুক্তঃ যাহার 
জরা নাই মৃত্যু দই । অতএব এখানে আত্মার কথা হইতেন্ছ। 

রামান্ুজভাষা £ জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি গুণ জীবাত্মার স্বাভাবিক 
জীব ষে সকল অন্যায় কর্মী করে, তাহাতে তাহার এই সকল 'গুণ আবৃত 
থাকে। যখন জীব পরমীত্সাকে প্রাণ্ধ হয়। তখন তাহার স্বরূপ 
প্রকাশিত হয়ঃ এবং তাহার জ্ঞান, আনন্দ, প্রত্থৃতি গুণ আবির্ত হয়। 


অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ( 81818 ) 
শঙ্করভাষ্য £ জীব যখন পরমাত্নাকে প্রাপ্ত হয়, তখন পরমা! 
হইভে ভিন্নভাবে অবস্থান করে, অথবা একভাবে অবস্থান করে ? ইছার 
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উত্তরে এই স্থত্রে বল হইয়াছে 'অবিভাগেন ৷ অথণৎ জীব ও পরমাস্বার 
মধ্যে কোনও বিভাগ থাকে না। “দৃষটত্বাৎ, শ্রুতিতে এইরূপ বাক্য দেখা 
যায়, 'তৎ ত্বম্‌ অসি' ( তুমিই ব্রদ্ধ ) 'অহং ব্রহ্গান্মি' ( আমি তরঙ্গ )। 
রামানুজভাষ্য £ পরমাত্বা হইতেছেন জীবাত্বার আত্মা, এজন্য 
জীবাত্স। মুক্তিলাভ করিলে পরমাত্না হইতে নিজকে বিভক্ত বলিয় মনে 
করে না। বিভক্ত বোধ না করিলেও জীবাত্মা যে পরমাত্মার সহিত 
এক হুইয়৷ যায় না, তাহ! নিম্নলিখিত স্হত্র হইতে বুঝিতে পার! যায় 
“অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ”, (২১২২) “অধিকোপদেশাৎ” (৩1৪৮ )। 


ব্রান্মেন জৈমিনিঃ উপন্যাসাদিভাঃ (8181৫) 


ব্্ষলাভ হইলে জীবের যে স্বরূপ হয়, তাহ “ব্রাহ্ম” রূপ, অর্থাৎ 
তাহাতে কোনও পাপ থাকে না, এবং সর্ধজ্রত্ব সতাসংকল্পত্ব প্রভৃতি 
গুণ থাকে | “জৈমিনিঃ', ইহা আচার্য জৈমিনির মত। “উপস্ভাস।- 
দিত্য:”, কারণ, মুক্ত আত্মা সম্বন্ধে এই সকল গুণের উপন্যাস ব। উল্লেখ 
বেদে দেখিভে পাওয়া যায়। “এষ আত্মা অপহতপাপ-মা”--এই আত্মার 
পাপ থাকে না। “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ এই. আত্ম যাহা কামন। 
করে সব সত্য হয়। 

রামান্গজ বলিয়াছেন যে, পরক্রদ্ধকে প্রাপ্ত হইলে জীবের ষে 
স্বরূপের আবির্ভাব হয় তাহ কেবলমাত্র জ্ঞানম্বরূপ নহে; নিষ্পাপত্ব, 
সত্যকামত্ব প্রভৃতি ব্রক্ষের যে সকল গুণ আছে, মুক্ত জীবে সেই সকল 
গুণ আবিভূ্তি হয়। 


চিতিতম্মাত্রেথ তদাত্মকত্বাৎ ইতি ওডুলোমিঃ (৪181৬) 


৪৪২ 


চতুর্থ অধ্যায় চতুর পাদ 


আচার্ষ্য ওঁডুলোমির মত এই থে, মুক্ত জীবন স্বরূপ ““চিতিতন্মাত্র” 
অর্থাং সব বিশেষ রহিত কেবলমাত্র চৈহন্তত্বরূপ “তদাস্মকত্বাৎ'” 
কারণ, এই শ্বরপই জীবের আত্ম।। 


এবম্‌ অপি উপন্যাসাৎ পুর্ববভাবাৎ অবিরোধম্‌ (8181৭ ) 

(শঙ্কর )- আচার্য বাদরায়ণের মত এই যে, “এবম্‌ অপি” জীবের 
স্বরূপ চৈতগ্য মাত্র উহা স্বীকার করিলেও 'অবিরোধম্” জীবের 
নিষ্পাপত্ব, সত্যকামত্ব প্রভৃতি গুণ থাকিতে পারে উভয়ের মধ্যে 
কোনও বিরোধ নাই, “উপস্কাসাং” কারণ শ্রুতিষ্ভে আবিভৃ'ত-স্বন্প 
মুক্ত জীবের এই সকল গুণের উল্লেখ আছে “পুর্ববভাবাৎ” কারণ 
মুক্তির পূর্ব্বে এই সকল গুণ থাকে । 

রামান্থজভাষা £-_-এবম্‌ অপি” অথ ইহ ম্বীকার করিলেও ( যে 
কেবল চৈতন্ুই আত্মার স্বপ্পপ) এই “এবম্‌ অপি" পদ ছুইটি হইতে 
বুঝিতে পার। বায় যে, বাদরায়ণের ইহ! মত নহে যে কেবল চৈতস্তাই 
আত্মার স্বরূপ ক্রতিতে আত্মা সম্বদ্ধে বলা হইয়াছে, “প্রজ্ঞানঘন' 
এব” ইহার অথ” একূপ নহে ঘষে, চৈতন্কই আত্মার ম্বরূপ। ইহার 
অথ” এই যে, আত্মার এমন কোনও অংশ নাই, যাহা 'জড়ের গ্ডাক় 
নিজ প্রকাশের জন্ত অন্য বস্তর উপর নির্ভর করে,-সমগ্র আত্নাই 
সবপ্রকাশ। “উপন্তাসাৎ পূর্ববভাবাৎ' ইহার অথ” এইরপ,--“উপস্যাসাৎ 


অর্থং শ্রতিতে বখন উপন্যাস ব1 উল্লেখ আছে, তখন পূর্বে উল্লিখিত 
নিষ্পাপত্ব সত্যকাধত্ব প্রভৃতি গুণের 'ভাব' অর্থাৎ সষ্ভাব শ্বীকার 
করিতে হইবে। 

সংকল্লাৎ এব তু তচ্ছ_ তে; ( 8181৮) 
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শঙ্করভাগ্য £ ছান্দোগ্য উপনিষদ আত্মজ্ঞ পুরুষ সম্বন্ধে বল! হইয়াছে, 
“স যদি পিতৃলোককামে। ভবতি সংকল্লাৎ এব অস্য পিতরঃ সমুততিষ্ঠত্তি” 
(৮২।১)১ অথাৎ তিনি যদি পূর্ববপুরুষগণকে দর্শন করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহা হইলে তাহার ইচ্ছামাত্র পূর্ব্পুরুষগণ উত্থিত হইবেন। 
পুর্ববপুরুষগণের উৎপত্তির জন্য ইচ্ছা বা সংকল্প ভিন্ন আর কিছুই 
প্রয়োজন হইবে না,_-“লংকল্পাৎ এব”; কেবল সংকল্প হইতে তাহার 
উত্থিত হইবেন “তচ্ছ তে, কারণ শ্রুতিতে এইব্পই বলা হইয়াছে। 

রামান্ুজভাষ্য £ পিতৃগণ যেরূপ মুক্তজীবের লংকল্প হইতে উত্থিত 
হন, সেইরূপ মুক্ত জীব অপর যাহ যাহা ইচ্ছা করেন, ইচ্ছামাত্র 
সকলই প্রাপ্ত হন। 


অতএব চ অনন্যাধিপতিঃ (8181৯ ) 

শঙ্করভাষ্য £ “অতএব চ”--এই কারণ হইতেই বুঝিতে পার! যায়, 
যে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি *অনন্যাধিপতি:--তাহার অন্য অধিপতি 
'হয় না। 

রামানুজভাষ্য £ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি অনন্যা ধিপতি হুনঃ ইহার অথ” এই 
'যে তিনি বিধি-নিষেধের যোগ্য থাকেন না। শাস্ত্রের আদেশ পালন 
করিবার তাহার কোন প্রয়োজন থাকে না। এইজন্য শ্রুতি তাহার 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ““স শ্বরাটু ভবতি” অর্থাৎ তিনি শ্বরাট হন। 


অভাবং বাদরিঃ আহ হি এবম্‌ (818১০ ) 
এ বিষয়ে সংশয় নাই ষে, মোক্ষ লাভ হইলেও মনের অস্তিত্ব লুপ্ত 
হয় না, কারণ মুক্ত অবস্থা সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে, তিন পূর্বপুরুষ- 
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গণকে কামনা করিলে তাহার ইচ্ছামাত্র তাহার! উপস্থিত হন। 
মন না থাকিলে কামনা বা ইচ্ছা হইতে পারে না। এক্ষণে সংশয় 
হইতেছে যে. যুক্ত পুরুষের শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকে কি ন1। 
আচার্য বাদরি বলেন, «অভাবং' শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকে 
না, “আহ হি এবম্”- শ্রুতি ইহা বলিয়াছেন। যথা “মনসা 
এতান্‌ কামান্‌ পশ্যন্ রমতে””» অর্থাৎ মনের দ্বারা এই সকল 
কামনার বন্ত দেখিয়া আনন্দ লাভ করে। যদি শরীর, ইন্দ্রিয় 


প্রভৃতি থাকিত, তাহা হইলে শ্রাত ইহা বলিতেন না ষে, 
“মনের দ্বারা” দর্শন করে। 


ভাবং জৈমিনিঃ বিকল্পামননাৎ | (8181১১) 

জৈমিনি আচাধ্যের মতে “ভাবং” অর্থাৎ মুক্ত অবস্থাতেও জীবের' 
শরীর থাকে, «বিকল্পামনাৎ" কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, মুক্ত 
জীব বিবিধ রূপ গ্রহণ করিতে পারেন--“স একধা ভিবতি ত্রিধা 
ভবতি” (ছান্দোগা, ৭1২৬২), অর্থাৎ তিনি একরূপ হুনঃ তিনি 
তিন রূপ হন।' আত্মা একঃ অতএব আত্মা ছুই তিন রূপ হতে পারে না; 
আত্মার উপাধি ছুই তিন রূপ হইতে পারে। 

দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরায়ণঃ অঃ (818১২) 

শঙ্করভাধ্য £ অতঃং (যেহেতু কোনও শ্রতিবাক্যে মুক্ত জীবকে 
অশরীর বলা! হইয়াছেঃ আবার অন্ত শ্রতিবাক্যে মুক্ত জীবকে বিবিধ 
রূপযুক্ত অত এব শরীরযুক্ত বলা হইয়াছে ) বাদরায়ণঃ ( এ জন্য আচার্য 
বাদরায়ণ এই রূপ শিষ্ধান্ত করেন) উভয়বিধং (মুক্ত জীব শরীরধুক্ত 
হইতে পারেন. এবং শরীরমুক্তও হইতে পারেন-_ষখন শরীরযুক্ত' 


88. 


চতুপাদ চতুর্থ অধ্যায় 


হইতে ইচ্ছা করেন। তখন শরীরযুক্ত হন-_যখন অশরীর হইতে ইচ্ছা 
করেন, তখন অশরীর হন) হাদশাহবং (যেমন দ্বাদশাহ নামক বজ্ঞ 
সম্পৎকামনাতেও করা যায়, পুত্রকামনাতেও করা যায় )। 

রামানজ “অতঃ” ইহার অথ করিয়াছেন, “সংকল্পহেতোঃ। যখন 
সশরীর হইতে সংকল্প করেন, তখন সশরীর হন; যখন অশরীর 
হইতে সংকল্প করেন, তখন অশরীর হন। 

তম্বভাবে স্বপ্নবৎ উপপঞ্ভতে (8181১৩ ) 

শঙ্করভাষ্য £ “তনু-অভাবে” যখন তনু বা দেহ থাকে না, “ন্প্রবং” 
স্বপ্রের গ্যায়ঃ “উপপদ্তে? যুক্তিযুক্ত হয়। ন্বপ্নের লয় যে সকঙগ বন্ত 
উপলন্ধ হয়, সে সকগগ ন। থাকিলেও উপলব্ধ করা যায়, সেইন্ধপ 
মুক্ত পুরুষের যখন দেহ থাকে না, তখনও বিবিধ বস্ত উপলব্ধ হইতে 
পারে। 

রামাগ্ুজভাষ্য £ যুক্ত পুরুষ ইচ্ছামাত্র যে সকল পিতৃলোক প্রভৃতি 
প্রাপ্ত হন, সে সকল পিতৃলোক প্রভৃতি বস্ত তাহার নিজের স্থ্ট 
পদার্থ নছে।' তিনি সত্যসংকল্প হন, সুতরাং ইচ্ছা হইলে সৃষ্টি 
করিতে পারেন। কিন্ত স্বপ্ের সময় যেমন স্বপ্রদৃই বস্ত সকল ঈশ্বর 
বর্তৃক ন্ট হয়, সেইরূপ মুক্ত অবস্থায় যাহা দেখেন তাহা ঈশ্বর কর্তৃক 
স্্ হয়। 

ভাবে জাগ্রদ্ং ( ৪8181১৪ ) 

শঙ্করভাষ্য £ “ভাবে” যখন মুক্তপুরুষের শরীর থাকে, “জা গ্রত্ধং” 
জাগ্রত অবস্থায় ষেমন বাহ জগতে যে সকল বস্ত থাকেসেই সকল 
বন্তর উপলদ্ধি হয়, যুক্ত অবস্থায় সেন্গপ বিবিধ বন্তর উপলদ্ধি 
হল়্। ও 


5৪৬. 


চতুথ অধ্যায় চতুথ' পান্থ 


রামাচুজভাম্য £ “জাগ্রদ্ৎ” জাএৎ পুরুষের ভ্ভায় যুক্ত পুরুষ, 
“ভাবে” পিতৃলোক প্রভৃতি উপকরণ লইয়া লীলারস অনুভব করেন। 
ঈশ্বর যেমন নিজের অংশ হইতে দশরথ প্রত্ৃতিকে স্যরি করিয়! 
তাহাদের পুত্র প্রসৃতিরপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছেন, 
সেইক্সপ মুক্ত পুরুষের লীলার জন্য তাহাদের পিভৃলোক প্রভৃতি 
স্য্ি করেন,_আঁবার কথনও বা মুক্ত পুরুষরা] নিজেরাই পিভলোক 
প্রভৃতি স্ষ্টিকরেন। 

প্রদীপবৎ -আবেশঃ তথাহি দর্শয়তি (8181১৫ ) 

শঙ্ধরভাষ্য 2 8181১১ সুত্রে বলা হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষ অনেক 
শরীর গ্রহণ করিতে পারেন। এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, সকল 
শরীরগুলির মধ্যে আত্মা থাকে, অথব! একটি শরীরেই আত্ম! থাকে, 
অপর শরীরগুলি কাষ্ঠনিশ্মিত পুস্তলিকার ন্যায় আত্মাহীন থাকে। 
এ বিষয়ে সিগ্থাস্ত এই ষে, মুক্ত পুরুষ বখন একাধিক শরীর গ্রহণ 
করেন, তথন যোগবিগ্ভাপ্রভাবে সকল শরীরের মধ্যেই তাহা 
“আবেশ . থাকে, পপ্ররীপবং। যেমন এক প্রদীপ লইতে অনেক 
প্রদীপ প্রজ্জবলিত হয়ঃ সেইরূপ এক আত্মা হইতে সকল শরীরই 
আত্মাসংযুক্ত হয়। পথ ছি দশশয়তি” শাস্ত্রে এই কথাই দেখান 
হইয়াছে ; *্যুক্ত পুরুষ একক্৷পে থাকে, তিনরূপে থাকে” ইত্যাদি 
ক্রুতিবাক্য পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

রাষানুগ্ভাষ্য £ প্রদীপের আলোক যেমন নিজের অংশ দ্বার! 
ছুরস্থ প্রদেশ আলোকিত করে, সেইরূপ মুক্ত আত্মা তাহার চৈভন্ক- 
ময় অংশ দ্বারা অনেকগুলি শরীরকে চৈতন্তময় করিতে পারে। 


8৪৭.. 


চতুর্থ পাদ চতুথ" অধ্যায় 


অথবা আত্ম! অণুপরিমাণ হইলেও যেমন তাহার চৈন্তময় অংশ 
ঘবারা একটি মানবদেহের সকল অংশে আত্মাভিমান স্ষ্টি করে, 
সেইরূপ আত্মা যোগশক্তি প্রভাবে একাধিক শরীরকেও চৈতগ্যময় 
করিতে পারে! অযুক্ত জীবের জ্ঞান তাহার পুর্বরুত কর্মের প্রভাবে 
সঙ্কুচিত হুইয়! থাকে, এজন্য তাহার দেহের বাহিরে প্রসারিত হইতে 
পারে না। মুক্ত জীবের জ্ঞান সেইরূপ স্কুচিত হুইয়া থাকে না, 
এজন্ঠ ইচ্ছামত ভিন্ন দেহেও সঞ্চারিত হইতে পারে। 
স্বাপ্যয়সম্পত্ত্োরম্কাতরাপেক্ষং আবিষ্কৃতং হি (৪181১৬) 
শঙ্করভাব্য £ পস্বাপ্যয়” অথণৎ ্ষুপ্তি (যে অবস্থান পস্বম্” অর্থাৎ 
দিজম্বর্ূপকে “অপীতো ভবতি” অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়) “সম্পত্তি” অর্থাৎ 
মুক্তি (যে অবস্থায় জীবের ব্রদ্ষভাব “সম্পন্ন” হয়)। "স্বাপ্যয়- 
সম্পত্ত্যোঃ অন্ততরাপেক্ষং” অর্থাৎ স্থযুক্তি বা যুক্তির মধ্যে একটি 
অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বল হইয়াছে যেঃ সে অবস্থায় সব একাকার 
হইয়। যায় কোনও প্রভেদ থাকে না। পিতৃলোক প্রভৃতি উৎপত্তির 


কথ মুক্ত জীব সম্বন্ধে বলা হয় নাই। যাহারা লগুণ বর্ষের '্উপাসন। 
করে, তাহাদের স্বর্গাদিলোকের ন্যায়, উত্কৃ্ট লোকে স্বুখভোগকে 


লক্ষ্য করিয়। পিতৃ'লাক প্রভৃতির উৎপত্তির কথা বল! হইয়াছে । 
রামন্ুজভাষ্য ঃ বেদ বলিয়াছেন, প্প্রাজ্েন আত্মনা সম্পরিঘক্তঃ 
ন বান্ধং 'কিঞ্চন বেদ, ন আস্তরম্” (বুছদারণ্যক, ৬৩।২১ ), অর্থাৎ 
ব্রন্দের সহিত মিলিত হইয়া বাহ অথবা অন্তরের কিছুই জানে না। 
এখানে বদি মুক্ত আত্মার জ্ঞানলোপের কথ বল হইয়াছে, তাহ! 
হইলে মুক্ত পুরুষকে কিরুপে সর্বজ্ঞ বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর 


৪৪৮ 


চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদ 


এই স্তরে দেওয়া হইয়াছে। স্বাপায় অর্থাৎ স্থযুপ্তি। সম্পত্তি অর্থাৎ 
মু্ত্যু। এই শ্রুতিবাকো যে জ্ঞানলোপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা 
সুবু'গ্কু অথবা মুত্যুর মধ্যে অন্যতর অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বল হইয়াছে। 
মুক্ত জাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। স্ুষুপ্তি এধং মৃত্যুর সময় 
জীব ব্রঙ্ধকে প্রাপ্ত হয়, কিন্ত কিছুই অনুভব করে না। রামাম্জ 
অর্তাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন ষে সুযুণ্তি ও মৃত্যুর সময় জ্ঞ'ন 
থাকে না, কিন্তু মুক্ত অবস্থায় সর্ববজ্ঞত্ব আবির্ভাব হয়। 


জগদ্বযাপারবজ্ং প্রকরণাৎ অসন্গিহিতত্বাৎ চ (৪8181১৭ ) 


শঙ্করত।য্য ঃ ধাহারা সগুণ ব্রক্দেন উপালনা করেন, তাহারা 
ঈশ্বরের সাধুজ্য লাভ করেন_ ঈশ্বরের সহিত মুক্ত হইয়া অবস্থান 
করেন, শ্তাহারা অণিমা, লিমা প্রভূতি ঈশ্বরের শক্তি লাভ করেন, 
ণজগদৃব্যাপারবন্জ:ঃ, জগতের স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপারে যে শক্কির 
প্রয়োজন, মে শক্তি লাভ করেন না। 

রামান্থজভাষয যুক্ত পুরুষ জগংস্থষ্টি প্রভৃতির শক্তি পান না)) 
ব্রহ্কে অনুভব করিবার জন্য যতখানি শক্তির প্রয়োজন হয়, কেবল 
ততখানি শক্ত পাম। “প্রকরণাং, যেখানে বেদে জগৎস্যগ্রির' কথা 
আছে, সেখানে ব্রন্গের প্রকরণ € প্রসঙ্গ ) দেখিতে পাওয়া! যায়। 
৮অসনন্ুহিতত্বাৎ» সেই বাক্যের নিকটে মুক্ত পুরুষের উল্লেখ দেখ! 
যায় না। 

প্রত্যক্ষোপদেশাৎ ইতি চেং ন মাধিকারিকমগ্ডলস্থোক্তেঃ 

(৪181১৮ ) 


৪6৫ 


চতুথ পাদ 


শঙ্করভাষ্য £ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে বেণে প্রতাক্ষ 
উপদেশ দেখা যায় যে? মুক্ত পুরুষ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। যথা 
*আপ্রোতি স্বারাজ্যম্ত (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌, ১/৬।২ ), তিনি স্বাবাজয 
প্রাপ্ত হন। ইহার উত্তরে এই স্থত্রে বলা হইয়াছে, “ন” না এই 
বাক্য মুক্ত পুরুষ সে বল। হয় নাই, *অধিকারিকম গুলস্থোক্তে১। 
সূর্য্যমগুলের মধ্যে অবস্থিত পরমেশ্বরকে লক্ষ করিয়া বল! হইয়াছে। 


রামানুজভাষ্য £ “স স্বরাড়, ভবতি” প্রভৃতি আতিবাকের 
এরূপ অর্থ নহে যে, যুক্ত পুরুষ জগৎ স্াষ্টি প্রসৃতি করিতে পযবেন। 
উদ্দেশ্য এই যে, “আধিকারিক” অথাৎ ঈশ্বরের নিকট ধাহারা 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা চতুর্মুখ পর্ধা' টাহাদের গুল”? অর্থাৎ 
ব্র্গলোক প্রভৃতি স্থান, সেই সকল স্থানে যে সবল ভোগের বিষয় 
থাকে, তাহাই এণুলন্থ” ভোগ, পেই সকল ভোগেব কথাই এখানে॥ 
বলা হইয়াছে ( এউক্তে১” ) ধিনি স্বরাট হন, তিনি সেই সকল 
ভোৌগ প্রাপ্ত হন? জগৎ সুষ্টি করিবার শক্তি প্রাপ্ত হন না। 


বিকারাবন্তি চ তথাহি স্থিতিম্‌ আহ (8।;১৯ ) 


শঙ্করভাষ্য £ »বিকারাবন্তি ৮৮, ঈশ্বর কেবল বিকারণীল ভগংরূপে 
অবস্থান করেন না, তিনি তাহার বাহিরেও ( 68780900500 
অবস্থান করেন। “তথাহি স্থিতিম আহ”, ঈশ্বর যে এই দুইরূপে 
অবস্থান ককেন, তাহা বেদ বলিয়াছেন । যথা “পাদোহন্য বিশ্ব 
ভভালি ত্রিপাদ অস্ত অমুতং দিবি”, (ছান্ে। শন), ৩১২৬ ), অর্থাৎ 


*৫৬ 


চতু” অধ্যায় চতুর” পাদ 


জগতের যাবতীয় প্রাণী তাহার এক অংশ, তাহার তিন অংশ 
অসগুতরূপে স্বর্গে অবস্থান করে। 

রামান্তজ্ভাষ্য £ “বিকার” অথাৎ জন্ম গুড প্রভৃতি । তাহাতে মিনি 
থাকেন না তিনি «বিকারাবস্তি') অর্থাৎ জন্মাদ্িবিকারহীন ব্রঙ্ধ; 
“তথাহি স্থিতিম্‌ আহ” মুক্ত পুরুষ তরঙ্গের বিভৃতিবূপে থাকেন, 
ইহ] বেদ বলিয়'ছেন। “যদ ভি এব এষ এতম্মিন্‌ অদ্ুশো--.অভয়ং 
প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সঃ অুয়ং গতো। ভবতি”, অর্থাৎ যখন মুক্ত পুরুষ 
এই অদৃশ্য ব্র্দগে অভয় প্রতিষ্ঠা পায়, তখন সে অভয়কে প্রাপূ ভয়। 
মুক্ত পুরুষ বিভূতিব সনিত ব্রহ্মকে অন্রভব করিয়া বিকারের 'অস্তগত 
ভাগংকে ভোগ করে। 

পর্শয়তঃ চ এবং প্রত্ক্ষানথমানে (1২1৯০) 

শঙ্করভাষা £ « প্রত্যক্ষান্তমানে” অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মতি, “এবং দর্শয়তঃ 
চ” দ্রেথায় যে ব্রঙ্গ বিকারেব মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না । বথ" শ্রতি-? 
«নত কুর্স্যো ভাতি” (উপনিষদ) অর্থাৎ সূর্য সেখানে গ্রকাশ পা 
ন1। এবং স্মতিঃ “ন্‌ তঙ্কাসয়েতে লুর্গযঃ,, (গীতা) অর্থাৎ, ব্রঙ্গকে 
সূর্য আলোকিত করে না। | 

রামভগজভাবয, শ্রুতি ও স্মৃতি ইহা দেখায় নে, জগতেন স্যরি 
স্থিতি প্রভৃতি ব্যাপার কেবল পরমেশ্বরেরই অসাধারণ গ€৭--সুক্ত 
পুরুষের এই গুণ নাই। 

তোগমাজ্রসাম)লিঙ্গাৎ চ (81৯.২৯) 

শঙ্করভাষ্য £ যাহারা দাক্ষাৎ বঙ্গের উপাসনা না করিয়! তাহার 

(কোনও বিকারমুস্তির উপাসন। করেন, তাছাঙের কেবলমাত্র ভোগই 


৪8€$ 


এ 


চতুর্থ পাদ চতুর্থ অধ্যায় 


ঈশ্বরের সমান হয় ( ভোগমাব্রসাময ), এই লক্ষণ লইতে ( লিঙ্গাৎ ১ 
ইহা বুঝিতে পারা নায় নে, তাহাদের ঈশ্বরের সমান শক্তি হয় না, 
হাহার? জগৎ প্রভৃতি স্থষ্টি করিতে পারেন না। 

রামান্থজভষ্য £ মুক্ত পুরুষের কেবল ভোগই ঈশ্বরের সমান, 
অতএব মুক্ত পুরুষ জগৎ স্থষ্টি- করিতে পারেন না। “সঃ অশ্ন,ভে 
সর্বান্‌ কামান সহ ব্রক্ষণা বিপশ্চিতা” (উপনিষদ ), অর্থাৎ মুক্ত 
গুরুষ সর্ধান্ত ব্রদ্মের সহিত সমস্ত কাম ভোগ করিষা থাকেন। 

অনাবুত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ (৩1৩।২২) 

শঙ্করভাষ্য £ “অনাবৃত্তিঃ* যাহারা দেবযান পথে গমন করেন 
তাহাদিগের পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া! আসিতে হয় না, “শব” 
--কারণ বেদ ইহা বলিয়াছেন। তাহার] দেবযান পথে ব্রহ্ষলোকে 
গমন করেন, সেখানে বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগ প্রাপ্ত হন, মহাপ্রলয়ের 
সময় ব্রহ্মলোকের ধ্বংস হয় তখন তাহার! ব্রদ্দেগ সহিত এক হইয়া 
যান। যাহারা ব্রদ্ষজ্ঞান লাভ করেন, তাহাদিগকে দেবযান পথে, 
যাইতে হয় না, তাহার! মৃত্যুমাত্ড মোক্ষলাভ করেন। 

অধ্যায় শেষ হইল বলিয়। “অনাবৃদ্ডিঃ শব্বাৎ এই কথাটি 
দুইবার ধলা হইল। 


রামানুজভাষ্য £ সমগ্র পোষ হইতে মুক্ত এবং সমস্ত কলযাণ-। 
গণের আকর ত্রদ্দের অস্তিত্ব যেমন বেদ হইতে জান যায়, সেইকপ| 
ইহাও বেদ হইতে জানা যায় যে, বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিয়া ত্রন্জের' 
সেবা করিলে ব্রচ্গকে প্রাপ্ত হওয়। যায়, এবং তাহাকে প্রাপ্ত হইজে 
আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় না। 


চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদ সমাপ্ত 
রনধস্থত্র সমাপ্ত: 


৪৫২ 


